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নিবেদন 


নেতাজশ সমগ্র রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড সুভাষচন্দ্রের ৮৬তম জন্মবার্ধকর শ:ভলগ্নে 
প্রকা শত হচ্ছে। 

১৯৮০ সালের মার্চ মাসে নেতাজী সমগ্র রচনাবলী ইংরাজি, বাঙ্গল। ও 'হন্দী 
ভাষায় প্রকাশ করবার উদ্যোগ ভারতের প্রধানমল্লী শ্রীমতী হীন্দিরা গান্ধা আনজ্ঠাঁনকভাবে 
উদ্বোধন করেন। আজ পর্যন্ত ইং্রাঁজতৈ চারাঁট খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। [হন্দী ভাষায় 
প্রথম খণ্ডটি ১৯৮১ সালে মার্ট মাসে প্রকাশিত হয়, দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রণের কাজ দু 
অগ্রসর হচ্ছে। বাঙ্গলা সংস্করণের প্রথম খণ্ডে নেতাজীর অসমাগ্ত আত্মজীবনী “ভারত 
পাঁথক”, ১৯৯২ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত তাঁর পন্রাবলী এবং ১৯২৪ সাল পযন্ত লে" 
তাঁর বিবিধ প্রবন্ধ আমরা প্রকাশ করোছি। 

1তনাঁট ভাষা সংস্করণেই "দ্বিতীয় খণ্ডে নেতাজী প্রামাণ্য গ্রন্থ 'ভারতের মনত সংগ্রাম 
১৯২০-১৯৪২ প্রকাশ ফরবার পাঁরকরপনা আমরা সৃরুতেই গ্রভণ করোছিলাম। কারণ 
নেতাজশর আত্মজীবনশ ও প্রথম জীবনের চিঠিপত্র ও রচনার পরই বতমান গ্রন্থ সকলের 
পড়া উচিত বলে আমরা মনে করি। বাঙ্গলায় এই খণ্ডটি প্রকাশে দেরা হওয়ার জ্ন। 
আমরা দুঃাঁখতণ াবলম্বের কারণ আমরা নেতাজীর এই প্রধান ও আঁঙ গুরুত্বপূর্ণ 
প্রীতহাঁসিক রচনা পাঠকের ক্বার্থে নতুন করে স্বচ্ছ ও সাবলীল বাঙ্গলায় অনদবাদ 
কারয়েছি। 

এই গ্রন্থের প্রথম অংশ. ১৯২০ থেকে ১৯৩৪ সাল পয়ন্তি ভারতের মস্ত সংগ্রামের 
কাঁহনী, সুভাষচন্দ্র ১৯৩৪ সালে ইউরোপে লিখোছলেন। তিনি এক বছরেই লেখার 
কাজ শেষ করেন। এ সময় তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছল ন্য। উপরন্তু ইতিহাস লিখতে বসেও 
প্রয়োজনীয় বইপন্ন ও প্রামাণ্য তথ্য হাতের কাছে না থাকায় তাঁকে 'নজের স্মরণশাকুর উপরই 
বহুলাংশে নররভর করতে হয়োছল। বইটি লন্ডন থেকে লরেন্স ও উইশার্ট সংস্থা ১১৩৫ 
সালে ১৭ই জানুয়ারী প্রকাশ করেন। ইংলন্ডের সংবাদপন্রগ্ালতে বইটির খুবই প্রশংসা 
করা হয় এবং ইউরোপের বিদগ্ধ মহলে গ্রন্থাটি সাদরে গৃহশত হয়। 'কন্তু ভারতের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রীর সম্মাতি নিয়ে 'রাটশ সরকার এক বিজ্ঞাপ্ত জার করে বইটির ভারতে প্রবেশ 'নাষদ্ধ 
করে দেন। মন্ত্রী স্যামুয়েল হোর 'রাঁটশ পার্লামেন্টে বলেন যে, বইটিতে সাধারণভাবে 
“সল্লাসবাদ ও সাক্রয় প্রাতিরোধ”এর সমর্থন আছে, সেজন্যই এ নিষেধাজ্ঞা । 

বইটির প্রকাশের পর প্রায় চোদ্দ বছর সুভাষচন্দ্রের দেশবাসী সোঁট পড়বার সুযোগ 
পান নি। সুতরাং দেশের পাঠকসমাজ বইটি কিভাবে গ্রহণ করতেন সেট। অনুমান 
সাপেক্ষ। অপরপক্ষে ইংলণ্ডে ও ইউরোপে বইটি প্রকাশের পর কি ধরনের প্রাতিক্রিয়া 
হয়োছিল সেটা খুবই কোতূহলোদ্দীপক। বহাটর সমালোচনায় ইংলণ্ডের 'ম্যাণ্েম্টার 
গার্ডয়ান' পান্রকা [লখোঁছলেন: “এখন পর্যন্ত কোন ভারতীয় লেখক ভারতীয় রাজনশীতির 
উপর এত ভাল বই লেখেন 'ন। লাজপত রায়ের সমসামাঁয়কেরা যে সব লেখালেখি করতেন 
তার সঙ্গে এই বইটির তুলনা করলেই আমরা বুঝতে পারব কত দ্রুত ভারতের রাজনোৌতিক 
চন্তাধারা পাঁরপূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে। গ্রন্থাঁটর গুরুত্ব আরও এই কারণে বেড়ে 
গিয়েছে যে লেখক ভারতের রাজনীতিতে তিনজন সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যান্তদের মধ্যে 
সর্বকনিষ্ঠ... । শ্রীবস্যর বিরোধীরা তাঁর গুরুত্ব কম করে দেখেন এই যান্ততে যে আত্মম্ভাঁরতা 
ও অসাহফৃতা তাঁর কর্মদক্ষতায় বাধা সৃঘ্টি করে। কিন্তু এই গ্রন্থাট লেখক সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ এক অন্য ধারণা সাষ্টি করে। গত চোদ্দ বছরের যে ইতিহাস 'তাঁন লিখেছেন 
সেটা বামপন্থী দৃম্টকোণ থেকে লেখা হলেও একজন সাক্লয় রাজনশীতিবিদ-এর কাছ থেকে 
সব দল ও ব্যান্ত যতটা সুবিচার আশা করতে পারেন তা পেয়েছেন। অনাদের চেয়ে শ্রীগান্ধীকে 
কঠঠোরতর সমালোচনা করা হয়েছে 'কন্তু শ্রীগান্ধর অনুগামীরাও স্বীকার করবেন যে 
সমালোচনায় যাঁস্ত আছে এবং কোন হাঁন মনোভাবের লেশমান্র নেই... । শ্রীবসূ নতুন 


ভারতের অন্য অনেক দিক সম্বন্ধে আমাদের জানিয়েছেন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, কৃষক 
[বগ্নব ও সমাজবাদের অগ্রগাততে তাঁর স্পা প্রকাশ করেছেন। আমরা দুঃঁখত বে তিনি 
[ভিক্টোরিয় ধাঁচের গণতান্তিক প্রথায় আস্থা রাখেন না, সংখ্যালঘু ভিল্নমতাবলম্বীদের 
নির্মমভাবে চেপে রেখে সামরিক অনুশাসনের 'ভান্ততে সংগঠিত শান্তশালণ এক দলের 
সরকারে তান বিশ্বাসন...। স্বাধীনতা অর্জনের পর শ্রীবস নিশ্চয়ই এর চেয়ে কম কঠোর 
কোন বিধান দেবেন। বইটি পড়ে সব কিছু বিচার করে আমরা আশা করব যে, শ্রীবস, 
ভারতের রাজনীতিতে নেতৃত্ব দেবেন।” 

'সান্ডে টাইমস পান্রকা বইটি সম্বন্ধে |লখোঁছলেন: “দুঃখের বিষয় যে এত 
আন্দোলন, সব সুস্থ কর্মশান্তকে সরকারের অন্ধ বরোধিতার পথে চালিত করা, সম্পূর্ণ 
ব্যর্থ হয়েছে ।” এ পাকা গ্রন্থকারকে “যোগ্য কিন্তু একপেশে এতিহাসিক” আখ্যা 'দিয়ে শেষে 
বলেন, “জনমত জাগ্রত করার জন্য ভারতের মস্তি সংগ্রাম একাঁট মূল্যবান বই। যে মতবাদ 
এতে প্রকাশ পেয়েছে ব্রিটিশ মানীসকতার কাছে তা দুবোধ্য। কিন্তু ভারতের সংগ্রামের 
একটা 'দিক নিখুত ভাবে বইটিতে বিবৃত হয়েছে যেটা অগ্রাহ্য করা চলে না।” 

'ডেইলণী হেরাজ্ড' পান্রকার কূটনোৌতক সংবাদদাতার মন্তব্য ছিল এই রকম: “শান্ত, 
যুস্তিয্ত ও ধীর চিত্তে লেখা। আম সাম্প্রীতক ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে যা পড়োছ 
তার মধ্যে এট শ্রেম্ঠ। তাঁর নিজের খুব দ্‌ঢ় মতামত আছে, কিন্তু সেগুলি প্রকাশ করতে 
গিয়ে তিনি অন্যের প্রাতি আঁবচার করেন না। 

“বইটির লেখক মোটেই গোঁড়া নন, খুবই সুস্থ মানাসকতার আঁধকারী। লেখক 
তীক্ষ[ব্দ্ধ, চিন্তাবদ ও গঠনমূলক চাঁরন্রের লোক যান বয়সে চল্লিশের নীচে হলেও 
যে কোন দেশের রাজনৌতক জাবনের গর্ব ও অল্কার হতে পারেন।” 

ণদ স্পেকুটেটর' পান্রকার সমালোচক বলেছিলেন যে, বইটি “সাম্প্রীতক ইতিহাসের 
একটি মূল্যবান দলিল।” 

নউজ ক্লনিক্ল' পান্রকায় মন্তব্যের মধ্যে এই কথাগুলি ছিল: “একজন 'িগ্লবীর 
তাঁর চিন্তা অস্বাভাবিকভাবে স্বচ্ছ। যে 'আন্দোলন' এক কথায় তিনি বিধৃত করেছেন 
নিজেই সেই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন, সৃতরাং যে কোন প্রত্যক্ষদর্শ'র 
জবানবন্দীর মত তাঁর সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য বলছি না ষে তাঁর লেখায় পক্ষপাতিত্ব 
নেই। দেশপ্রেমিক কখনই নিরপেক্ষ হতে পারেন না বা সুবিচার করতে পারেন না। শ্্রীবস 
প্রাতপক্ষের সওয়ালের 'দকে দৃষ্টিপাত করেন না, কেঝেন আরও কম। ভারতীয় দৃষ্টকোণ 
থেকে গান্ধীর যে ছাঁব তানি এ+কেছেন, সেটা খুবই কৌতৃহলোদ্দীপক। তাঁর মতামত 
দূঢ় ও য্যান্তপূর্ণ। তিনি খাঁষর আশ্চর্য গুণাবলী অকপটে স্বীকার করেছেন কিন্তু রাজ- 
নশীতবিদ্‌-এর ভূমিকায় তাঁর হমালয়-সদ্‌শ' ভুলগুীল লেখক মেনে নিতে রাজশী নন।” 

বইটি লেখার সময় সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পন্রালাপ করোছিলেন এবং বাত্রা্ডি 
রাসেল ও এইচ. জি. ওয়েলস-এর মত ইংরাজ চিন্তাঁবদদের কাছে পরিচয়পত্র দিতে অনুরোধ 
করেছিলেন। মনে হয় এক সময়ে তিনি চেয়েছিলেন যে এঁ ধরনের কোন ব্যান্ত তাঁর গ্রন্থের 
মুখবন্ধ লেখেন। পরে হয় তান এ ইচ্ছা ত্যাগ করেন নয়ত তাঁর চেম্টা ফলপ্রসূ হয়াঁন। 
যাই হোক, সমকালীন সংবাদপন্লে প্রকাঁশত খবরাখবর থেকে বোঝা যায় যে দেশে বহীটির 
উপর নিষেধাজ্জ জারী হওয়ায় বাম-পল্থণ ইংরাজ রাজনীতাঁবদ ও বুদ্ধিজীবী মহলে বেশ 
চাঞ্চল্যের সৃষ্ট হয়োছিল। লেবার পার্টর নেতা জজ ল্যান্সবেরী সভাষচন্দ্রের কাছে এক 
বার্তায় বলোছিলেন: “বহীটর জন্য অনেক ধন্যবাদ। আম খুবই মনোযোগ দিয়ে বইটি 
পড়াছ এবং অনেক কিছ শিখাঁছ...।” , 

ইউরোপ থেকে সবচেয়ে কৌতৃহলোদ্দীপক মন্তব্য এসোঁছল পাঁণ্ডিত রোঁমা রোলার 
কাছ থেকে। ১৯৩৫-এর ২২শে ফেরুয়রী সুভাষচন্দ্রকে লেখা চিঠিতে 'তাঁন বলেন: 

«. বইটি আমার কাছে এতই আকর্ষণীয় লাগল যে আমি আরও একাঁট' কাঁপ 
অর্ডার 'দিত্য় দিলাম যাতে আমার স্তর ও বোন একাঁট করে কাঁপ পান। ভারত বিপ্লবের 
ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এট একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। আপ্পান বইটিতে এঁতিহাসকের শ্রেষ্ঠ 
গুণাবলী, স্বচ্ছ চিন্তা ও বিচারবাদ্ধ দেখিয়েছেন। আপনার মত একজন সক্রিয় ব্যান্তি 
জনমতের উধের্বে থেকে সবাঁকছু 'বিচার করছেন এটা খুব কমই দেখা যায়। আপনার সব 
ব্যাখ্যার সঙ্জো একমত না হলেও আম স্বীকার করছি আপনার য্যান্ত আছে এবং অনেক 


কিছু পুনমমল্যায়ণ করলে আমরা লাভবান হব। আপাঁন গান্ধীর ভূমিকায় ও চারে দুইটি 
[দক সম্বন্ধে যা লিখেছেন সেটা আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। আসলে এ দ্বৈত 


চাঁরন্রের জন্যই তাঁর ব্যন্তত্ব এত অনন্যসাধারণ। 

«আম আপনার রাজনোতিক প্রজ্ঞর প্রশংসা করি। ক দুঃখের কথা, জওহরলাল 
নেহরু ও আপনার মত ভারতের সমাজবাদী আন্দোলনের শ্রেণ্খ নেতারা হয় কারারুদ্ধ নয় 
নর্বাসত...।৮ 


আয়ারল্যান্ডের রাষ্ট্রপাঁত ডি ভ্যালেরা খুব মন দিয়ে বইাঁট পড়েন এবং তাঁর বাণ'তে 
বলেন: “আম আশা কার অদূর ভাঁবষাতে ভারতের জনগণ স্বাধীনতা অন করবেন 
এবং সুখী হবেন।” রোমে সুভাষচন্দ্র নিজেই বইটি উপহার দিলেন এবং মুসোলনী 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাতি তাঁর সহানুভীতি প্রকাশ করলেন। সংবাদ পাওয়া 
গেল যে কোন কোন প্রকাশন সংস্থা বহাটর ইতালয় সংস্করণ প্রকাশে আগ্রহ দেখালেন। 

গ্রন্থের ধম্বতীয় অংশাঁট, ১৯৩৫ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত মৃন্তি সংগ্রামের কাঁহনাী, 
দ্বতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে সুভাষচন্দ্র বার্লিনে বসে লিখেছিলেন। যুদ্ধের পর 
তাঁর সহধার্মণীর কাছ থেকে পাণ্ডালাপাটি আমরা পাই। লশ্ডন থেকে ১৯৩৫ সালে 
প্রকাশিত বইটির একটি পুনমূ্দ্রণ ১৯৪৮ সালে কালিকাতায় প্রকাশিত হয় এবং 'দ্বিতাঁয় 
অংশাঁটও পৃথকভাবে ১৯৫২ সালে প্রকাশ করা হয়েছিল। ১৯৬৪ সালে নেতাজী রিসার্চ 
ব্যুরো একটি সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করেন। কিন্তু এক দশকেরও উপর হল সব 
সংস্করণগূলিও নিঃশেষ হয়ে গেছে। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগে একটি এবং যুদ্ধের সময় আর একাঁট জাপানি 
সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। যুদ্ধের মধ্যে ইতাঁলয় সংস্করণাঁট প্রকাশ করোছলেন মধ্য 
এশিয়া ও দূরপ্রাচের ইতালিয় ইনসএরটাটউট। জার্মান সংস্করণ প্রকাশের পাঁরকজ্পনাও 
হয়েছিল, ১৯৪৩ মালের প্রথমে ইউরোপ ত্যাগ করার আগে নেতাজী এ সংস্করণের জন্য 
মুখবন্ধও লিখোছলেন, কিন্তু বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। 

র সমগ্র রচনাবলীর এই খশ্ডটি খুব সাবধানতার সঞ্চে পাঁরমাজত সম্পূর্ণ 
সংস্করণ। পাঠকের স্বার্থে এবং রচনার ধারা অব্যাহত রাখতে ছোটখাটো অদলবদল করা 
হয়েছে। লণ্ডন সংস্করণে যেটি ছিল পাঁরাঁশম্ট, এই খণ্ডে সৌঁট 'উপসংহার (১৯৩৪) শীর্ষক 
একাট অধ্যায়রূপে এবং ধারাবাহকতার খাতিরে 'ভাঁবষ্যতের হীঞ্গত' অধ্যায়ের পৃবেছ 
স্থান পেয়েছে। পাঠকেরা মনে রাখবেন যে নেতাজাঁর ভাঁমকা ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত 
লন্ডন সংস্করণের জন্য লেখা । দ্বিতীয় অংশের জন্য গ্রন্থকারের কোন ভূমিকা নেই। 

পারিশিষ্টে আমরা সৃভাষচন্দ্রের ১১৩৮ সালের একটি সাক্ষাংকারের বিবরণ প্রকাশ 
করোছ। মূল বইটিতে তান ফ্যাসজম্‌ ও কম্যনিজম্‌ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করোছলেন 
তার একটি ব্যাখ্যা এই সাক্ষাৎকারে আছে। 

নেতাজীর সহধার্মণণ ও কন্যা অনীতা নেতাজণীর যাবতাঁয় রচনার স্বত্ব নেতাজী রিসাচ 
বাদরোকে দান করেছেন। দেশবাসাঁর পক্ষ থেকে আমরা তাঁদের আন্তরক কৃতজ্ৰতা জানাই। 
শ্রীমান সুমন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান সুগত বসু ইংরাঁজ থেকে নতুন করে পরো গ্রন্থাট 
বাঙ্গলায় অনুবাদের কাজ নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সঙ্গে সম্পূর্ণ করেছেন। আনন্দ পাবলিশার্স 
সংস্থার সহযোগিতায় আমরা আর একাঁট উচ্চমানের বই দেশবাসীকে উপহার দিতে পারলাম। 
এদের সকলকে আমরা অশেষ ধন্যবাদ জানাই। পরবতাঁ* খণ্ড প্রকাশের জন্য আমরা 
প্রস্তৃত হচ্ছি। 
জাতির ইতিহাসে এই আদর্শগত সঙ্কটের 'দনে নেতাজশীর দেশবাসী, বিশেষ করে 


বাঞালার য্বসমাজ নতুন করে সুভাষচন্দ্রের এই গ্রন্থটি পড়ুন এবং ভারত বিশ্লবের উৎস, 
ধারা ও লক্ষ্য উপলাব্ধ করে দেশকে ঠিকপথে চালিত করুন। 
নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো জয় হিন্দ 
নেতাজখ ভবন 
রে শাশিরকুমার বসু 


ভূমিকা 

প্রথম পারচ্ছেদ 
দ্বিতীয় পারিচ্ছেদ 
তুতীয় পরিচ্ছেদ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
পণ্চম পাঁরচ্ছেদ 
ষষ্ঠ পারচ্ছেদ 
সপ্তম পাঁরচ্ছেদ 
অন্টম পরিচ্ছেদ 
নবম পারচ্ছেদ 
দশম পাঁরচ্ছেদ 
একাদশ পরিচ্ছেদ 
দ্বাদশ পাঁরচ্ছেদ 
রয়োদশ পারচ্ছেদ 
চতুর্দশ পাঁরচ্ছে 
পণ্চদশ পাঁরচ্ছেদ 
ষোড়শ পাঁরচ্ছেদ 
সস্তদশ পাবিচ্ছেদ 
অন্টাদশ পারচ্ছেদ 
উন'বংশ পাঁরচ্ছেদ 
বিংশ পাঁরচ্ছেদ 
একাবংশ পরিচ্ছেদ 
দ্বাবংশ পাঁরচ্ছেদ 
ন্রয়োবিংশ পারিচ্ছেদ 
চতুর্বিংশ পাঁরচ্ছেদ 
পণ্ঠাবংশ পাঁরচ্ছেদ 
ষড়বিংশ পারচ্ছেদ 
সপ্তাঁবংশ পাঁরচ্ছেদ 
অর্টাবংশ পরিচ্ছেদ 


সূচী 


ভারত রাম্দ্রব্যবস্থার পটভুমি 
ঝড়ের পবাভাষ (১৯২০) 
খড় শুরু (১৯২১) 

বার্থ পারণাম (১৯২২) 
স্বরাজ-বদ্রোহ (১৯২৩) 


ক্ষমতাসীন দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাশ (১১২৪-২%) ... 


অবসাদ (৯৯২৫-২৭) 

বর্মার জেলে (১৯৯২৫-২৭) 

তাপ বাঁদ্ধ (১৯২৭-২৮) 

আসন্ন অভ্যু্থানের ইীঙগাত (১৯২৯) 
ঝটকাক্ষুব্ধ ১৯৩০ 

গান্ধী-আরউইন চুক্তি ও তার পর (১৯৩১) 
ইউরোপে মহাত্মা গান্ধী ৫১৯৩১) 

আবার সংশ্বরাম (১৯৯৩২) 

পবাজয ল আত্মসমপণি (৯৯৩৩-৩৪) 
শ্বেতপত্র সম্প্রদায়িক বাঁছোয়ারা 

ভারতের ইতিহাসে মহাত্মা গাম্ধীর ভূমিকা 
বাংলার পাঁরাস্থাঁতি 

উপসংহার ৫১৯৩৪) 

ভাবষাতের হাজত 

১৮৫৭ থেকে ভারতের ইতিহাসের এক সামাগ্রক চন 
জানুয়ারী ১৯৩৫ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ 
সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ থেকে আগস্ট ১৯৪২ 
বসু-প্যাটেল ইস্তাহার (ভিয়েনা, মে ১৯৩০) 
সংগ্রাম ও তার পর 

আমাদের আভ্যন্তরীণ এবং বৈদোশক নীতি 


কংশ্রেস সোস্যাঁলিস্ট পার্ট 


বসু-রোলা সাক্ষাৎকার 
“ভারতের মুক্তি সংগ্রাম £ প্রশ্নের উত্তর” 
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ভাঁমকা 
ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার পটড়ামি 


সুপ্রাচীন যুগ থেকে আধ্ানক কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি সাঁত্য- 
কার রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে, কেবলমান্র গত তিন-দশক যাবং। এর আগে 

প্রাক-রাঁটশ যুগের ভারতগয় ইীতহাসকে অবহেলা করাই ছিল ইংবেজ খাঁতহা?সকদের 
পি এ নিয়ম। তারাই প্রথম আধানক ইউরোপের কাছে রাক্তনৌতক ভারতবর্ষকে 
ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং স্বভাবতই ব্যাখ্যার রকমটি ছিল এইরকম যাতে আধুনিক ইউ- 
রোপের চোখে ভারতবর্ষের পারিস্থি'তটা হবে এমন একটি দেশ, যেখানে স্বাধীন শাসক- 
বর্গ ব্রিটিশের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত কেবলই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং 
কেবলমান্ত ব্রাটশের আঁবর্তাবের এবং এ দেশ জয়ের পরই যেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা 
স্থাপিত হয় ও সমগ্র দেশ মাত্র একাঁটি রাজনোতিক শাসনব্যবস্থার অধীনস্থ হয়। 

সে যাইহোক, ভারতবর্ষের সাঁঠক পরিচয়-লাভেন জন্য প্রথামই দুটি কথা মনে রাখা 
অত্যাবশ্যক । এক, কেবলমান্র কয়েকাট দশকে বা শতকে ভারতবর্ষের ইতিহাস ববিচার্য নয়, 
সহশ্্র সহম্্র বছরের পারপ্রেক্ষিতে তাকে বিচার করা কর্তবা। দুই, কেবলমাত্র ইংরেজ শাসনের 
আমলেই ভারতবর্ষ উপলাহ্ধ করতে আরম্ভ করে, সে বাজত। তার দশর্ঘ ইতিহাস এবং 
সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের দরুন, ভাগ্যের নানা উত্থান-পতন ভারতবর্ষ অতিক্রম করে এসেছে। 
বান্তর ক্ষেত্রে যেমন জাতির ক্ষেত্রেও তেমান এক নিরবাচছন্ন অগ্রগাত ও সমাদ্ধির জাবন 
লাভ সম্ভব নয়। ফলত, ভারতীয় ইতিহাসের গাঁতপথে যেমন প্রগাত ও সম্‌দ্ধির ফুগ 
এসেছে, তেমনি ঠিক পর পরই এসেছে অবক্ষয় এমন কি বিশৃঙ্খলার অধ্যায়। এবং প্রথমা 
সর্বদাই সূউচ্চস্তরের কৃষ্টি ও সভাতার দ্বারা বৈশিষ্টমশ্ডিত হয়েছে। কেবলমার্র অজ্ঞতা 
কিংবা পক্ষপাতিত্বের বশেই, একথা বলা সম্ভব যে রাষ্ট্রীয় এক্য বলতে ?ি বোঝায়, ভারত- 
বর্ষ তা সর্বপ্রথম উপলাব্ধ করে কেবলমান্ 'ব্রাটিশ শাসনের ছ্রচ্ছায়ে এসে। বস্তুত, নিজের 
নুবিধের খাতিরেই যাঁদও গ্রেট ধরিটেন সমগ্র ভারতবর্ষকে একটি মার রাজনৌতিক শাসন- 
বাবস্থার অধাঁনে এনেছে, এবং যাঁদও সরকারণীভাষা হসাবে সবন্প ভারতবাসীর উপর জোর 
করে ইংরেজী চাঁপয়ে দেওয়া হয়েছে. তবু জনগণের মধ উত্তরোত্তর বিভেদ সৃম্টি করার 
কোন কোশলই তাদের নজর এড়ায় নি। এতৎসত্তেও, আজ যাঁদ দেশে একটি শান্তশালণ 
জাতাঁয়তাবাদী আন্দোলন এবং তীব্র এঁক্যবোধ জাগ্রত হয়ে থাকে, তা সম্পূর্ভাবে এই 
কারণে যে ভারতবাসী তার ইতিহাসে এই প্রথম অনুভব করেছে তারা পবাভৃত। রাজ- 
নৈতিক দাসত্বের ফলস্বর্প দেশের সংস্কৃতি ও সম্পদও যে শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়, জনগণ সঙ্চে সত্গে তা-ও উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। 

যে কোনও পর্যবেক্ষকের চোখে ভারতবর্ষ যাঁদও ভৌগোলিক ভাবে, জাত্রগতভ 
এবং ইতিহাসের বিচারে এক সীমাহীন বৈচিন্রের দেশ, তবু এই বৈচিন্রের গভশরে গনাহত 
রয়েছে এক মৃলগত এঁক্য। মিঃ ভিনসেন্ট এ. স্মিথ যেমন বলেছেন: ভারতবর্ষের এই 
এঁক্য অপেক্ষা বৈচিত্র্য সম্পকেই ইউরোপায় লেখকেরা সচরাচর বেশণী সচেতন. ভারতে যে 
একধরনের প্রগাঢ় মূলগত এঁক্য গোপনে বিরাজমান, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই: 
ভৌগোলিক বিচ্ছল্নতা বা রাজনৈতিক আধিপত্য থেকে সূম্ট অনৈক্য অপেক্ষা তা অনেক 
বেশী গভীর। ভাষা. বর্ণ, শোণিত, পাঁরচ্ছদ, আচার-বাবহার ও সম্প্রদায়ের বহু বোচন্র্য 
ছাঁড়য়ে এই এঁক্য পারব্যাপ্ত। ভৌগোলিক দিক থেকে ভারতবর্ষকে পৃথিবীর অন্যান: 
অংশ থেকে "বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সত্তা বলে বোধ হয়। উত্তরে, সুবিশাল হিমালয় 
যার সীমা নিরেশিক, অসীম সম্দ্র যার দুই দিকে রচনা করেছে বেষ্টনী, সেই ভারতবর্ষ 


১ডনসেল্ট এ. স্মিথ রচিত 4707০ 00010 11170 01 171019, ভূমিকা পঃ ১০ দ্রষ্টব্য । 


ভোগোলিক সত্তার এক'ট সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। জাতিগত বৈষম্য কখনও ভারতবর্ষে 
সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় ন কেননা তরে সমগ্র ইতিহাসে 'বাঁভন্ন জাতিকে একাআ করে নিতে 
এবং তাদের মধ্যে একাঁট সাধারণ কৃষ্টি ও এীতহা সণ্গারত করতে সে সমর্থ হয়েছে । এই 
বন্ধনের সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ কারণ 'হন্দুধর্ম। উত্তর 'িংবা দক্ষিণ, পূর্ব কিংবা পাশ্চম, 
যেখানেই আপাঁন যান না কেন, এক ধর্মমত, এক সংস্কৃতি এবং একই এীতিহ্য দেখতে 
পাবেন। সকল হিন্দুর চোখেই ভারতবর্ষ প'বন্রভীম। তীর্থক্ষেব্রগাঁলর মতই সারা 
দেশে* ছড়িয়ে আছে বহু পবিব্র ম্োতাস্বিনী। যাঁদ একজন ধাঁর্মক 'হন্দু হিসাবে আপনাকে 
আপনার তীর্থযাব্রা সম্পূর্ণ করতে হয়, তাহলে দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামে*বর থেকে উত্তরে 
তুষারাচ্ছাঁদত িম'লয়ের বুকে অবাঁস্থত বদ্রীনাথ পর্যন্ত আপনাকে ভ্রমণ করতে হবে। 
শ্রেণ্ঠ আচ গণ, যাঁরা দেশকে তাঁদের বিশ্বাসে দীক্ষিত করতে চাইতেন, তাঁদের সর্বদাই 
সমগ্র ভারত পর্যটন করতে হত। তাঁদের মধ্যে সব্বশ্রেম্তদের অন্যতম শঙ্করাচার্য খম্টীয় 
অস্টম শতকে আবির্ভীত হন। ভারতবর্ষের চার প্রান্তে ?তাঁন চরাটি 'আশ্রম' (ছ707095001763) 
প্রতিষ্ঠা করেন, যেগুলি অদ্যাবাঁধ বিরাজমান। সর্বত্র একই শাস্ত প্ঠিত ও অনুসৃত হয়, 
এবং যেখানেই আপাঁন ভ্রমণ করূন না কেন, রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য সর্বই সমান 
জনাপ্রয়। মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ একটা নতুন সমন্বয় গড়ে ওঠে। 
তাঁরা 'হন্দুধর্ম গ্রহণ করেন নি। তবু ভারতবর্ষকে তাঁরা স্বদেশ বলে মেনে গিয়ৌছিলেন 
এবং জনগণের সাধারণ সামাজিক জীবনে, তাদের সুখ-দুঃখ, তাঁরাও হয়ে উঠোছলেন 
অংশীদার। পারস্পারক সহযোগিতায় উদ্ভব হল এক নতুন শিল্প ও সংস্কাতর, প্রাচীন 
কাল থেকে যা ছিল পৃথক--অথচ যা স্পম্টতই ভারতীয় । স্থাপত্যে, চিন্রকলায়, সঙ্গণতে 
নতুন নতুন সৃঁন্টি সম্ভব হল-যা সংস্কৃতির এই দুই ধারার মধুর 'মিলনের প্রতক হয়ে 
রইল। উপরন্তু মুসাঁলম শাসকবর্গের শাসন জনগণের দৈনান্দিন জীবনকে স্পর্শ করে 
নি; হস্তক্ষেপ করে নি গ্রাম্য সাধারণের পৃরোনো ব্যবস্থাকে 'ভীত্ত করে গড়ে ওঠা স্থানীয় 
স্বায়ভ্তশাসনব্যবস্থায়। 'ব্রটিশ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন ধর্ম, নতুন সংস্কৃতি ও 
সভ্যতার আগমন হল. পুরাতনের সঙ্গে মিলত হবার যার ইচ্ছে ছিল না। সমগ্র দেশে 
স্বীয় আধিপত্য স্থাপনই ছিল তার একান্তিক আঁভলাষ। পূর্বেকার বাঁহরাক্রমণকারীদের 
মতন ইংরেজ, ভারতবর্ষকে তাদের নিজের দেশ বলে মনে করে 'ীন। তারা নিজেদের 
ক্ষণকের আঁতাঁথ বলে মনে করত; আর ভারতবর্ষ ছিল তাদ্দর কাছে কাঁচা-মালের উৎস- 
স্থান এবং উৎপন্ন দ্রবের বাঁণিজ্যকেন্দ্র। এমন কি, স্থানীয় শাসনবাবস্থায় আদৌ হস্তক্ষেপ 
না করা, মুসলমান শাসকবর্গের এই প্রাজ্ঞ নীতিকে অনুসরণ না করে ইংরেজ তাদের 
স্বরাচারকে অনুকরণ করতে উদ্যোগী হল। এর ফল হল এই যে, ভারতাঁয় জনসাধারণ 
তাদের ইতিহাসে এই প্রথম অনুভব করতে শুরু করল যে. সাংস্কাতিক, রাজনৈতিক এবং 
অর্থনোত্তিক দিক 'দিয়ে তাদের উপর এমন একটা জাতি প্রভাব বস্তার করেছে, যারা 
সম্পূর্ণ বাহরাগত এবং যাদের সত্গে কোন ব্যাপারেই তাদের কোনরকম মিল নেই। এজন্যই 
ভারতে ব্রিটিশ আধপতোর বিরুদ্ধে এই প্রবল ?বদ্রোহা। 

ভারতের বর্তমান রাজনোতিক আন্দোলনকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হলে 
অতশতের রাজনোতিক িন্তা ও প্র-তজ্ঠানসমূহের ক্লম-বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা 
প্রয়োজন। ভারতীয় সভাতার সূচনা, অন্যন্ূপক্ষে খষ্টপূর্ব ৩০০০ অন্দে, আর সেই সময় 
থেকেই কষ্ট ও সভ্যতার মোটামুটি একটা লক্ষণীয় ধার। চলে আসছে। এই নিরবাচ্ছিন্ন 
ধারাবাহকতা ভারতশয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা তৎপর্যপূর্ণ বৈ'শম্ট্য এবং প্রসঙ্গত ইহা 
জাঁতর ও তার কৃন্টি ও সভ্যতার প্রাণশান্তর পাঁরচায়ক। উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে 
মহেঞজোদরো ও হরপ্পায় সর্বশেষ খননকার্ধগুলো নির্ভুল ভাবে প্রমাণ করে যে, খষ্টপূর্ব 
৩০০০ অব্দে, এমন কি তার-ও আগে, ভারতবর্ষ সভ্যতার এক উন্নত স্তরে উপনীত 
হয়োছিল। ইহা সম্ভবত আর্যদের ভারত 'বজয়ের আগে ঘটেছিল। এই খননকার্যগীল 
সমসামায়ক রাজনোতিক ইতিহাসের উপর ক আলোকপাত করেছে এখনই তা বলা কাঁঠন: 
তবে আর্যদের ভারত জয়ের পর থেকে আরও অনেক তথ্য ও এীতহাসিক উপাদান পাওয়া 
যায়। প্রাচীনতম বোঁদক সাহত্যে অ-রাজতান্্িক শাসনব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। 
যেখানে ইহা প্রচালত ছিল, সেখানে উপজাতীয় গণতল্ ছিল। তখনকার 'দনে বোঁদক 


১অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের 4716 00102070021 0015 06 11)019 ([01)[700)5, 
1914) গ্রল্থে এইসব ও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা পাওয়া যাবে। 


সমাজে একেবারে ক্ষুদ্রতম ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্থা ছিল যথা- 
রূমে গ্রাম' এবং 'জন' (বা 1719০)। পরবতর্ঁ কালে মহাকাব্যে সাহত্যে, উদাহরণস্বরূপ 
মহাভারতে, প্রজাতআন্নিক শাসনব্যবস্থারং সুস্পম্ট উল্লেখ মেলে। আরও প্রমাণ আছে 
ষে, প্রাচীনতম কাল থেকে পৌরশাসনের ব্যাপারে জনসাধারণের মধ্যে সভসামাত অন্াষ্ঠত 
হত। সমগ্র বোৌদক সাহত্যে দুই প্রকার সভার উল্লেখ আছে_সভা ও সাঁমাত (এদের 
সংগাঁতি এবং সংগ্রাম-ও বলা হত)। "সভা" বলতে নির্বাচিত ০০০ উপদেষ্টা পারষদ 
বোঝাত, এবং সকল মানুষের সম্মেলনকে বলা হত 'নাঁমাত'। রাজ্যাভিষেক, যুদ্ধকাল, 
[কিংবা জাতীয় বিপর্যয় ইত্যাদির" মতন প্রধান প্রধান কারণেই সামাতর সভা ডাকা হত। 

ভারতবর্ষে আর্যদের বিস্তার ও প্রাধান্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, রাজনোতিক ক্লমাবকাশের 
পরবতর্ঁ পণয়ে. রাজশাস্তর প্রসারের দিকে একটা সুস্পন্ট প্রবণতা পাঁরলক্ষিত হয়। এই 
সময়, উত্তর ভারতবর্ষে স্বাধীন রাজ্যগুলির মধ্যে আ'ধপত্য বিস্তারের জন্য প্রায়ই যুদ্ধ- 
গ্রহ লেগে থাকত। রজ্যবাদ্ধ এই সব যুদ্ধশীবগ্রহের বিষয় বা কারণ ছিল না। 
বিজতৈের বিজয়ীর প্রভূত্বস্বীকার ছিল এসবের উদ্দেশ্য। বিজয়ী রাজাকে বলা হত 
চক্রবার্তন্‌” বা 'মন্ডলেম্বর', এবং এই ধরনের ঘুদ্ধজয়ের বিজয়োংসব পালনের জন্য 'রাজসূয়', 
'রাজপেয়” কিংবা 'অশবমেধ-এর মতন বিরাট বিরাট উৎদবের আয়োজন করা হত । কেন্দ্রী- 
ভূত প্রভূত্বের প্রাত এই আগ্রহ ভারতবর্ষের ইতিহাসের বৌদক ও মহাভারতের যুগ ধর 
প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উতঠোছল; ভারপর খ্টপূর্ব ষন্ত শতাব্দী থেকে ভারতের 
রাজনৈতিক এক্যসাধনের আন্দোলন স্ানাদ্ট রূপ ধারণ করল। এই আন্দোলন পাঁর- 
পূর্ণতা লাভ করল পরবতরট যুগে অর্থাৎ বৌদ্ধ বা মৌর্য যগেষখন মৌর্য সম্রাটগণ 
প্রথম রাজনৈতিকভাবে ভারতবর্ষকে এঁকাবদ্ধ করতে এবং সাম্রাজ) স্থাপনে সমর্থ হলেন। 

খুষ্টপূর্ব ৩২২ অন্দে, আলেকজান্ডার '্দ গ্রেটের ভারত পারতাগের পর চন্দ্রগুপ্ত 
মৌর্য তাঁর সাযমাজ্য স্থাপন কবেন। এই সময়ে এবং পরবতকালেও ভারতবর্ষে বহু গণরাজ। 
ছিল। মালব, ক্ষুদ্রক, 'িচ্ছাব এবং অন্যান্য উপজ্াঁতদের শাসনতন্ন ছিল প্রজাতআন্তক। 
মিঃ কে. পি. জয়সওয়াল তাঁর 11171107 7১০110/ গ্রন্গে এই সব প্রজাতন্ত্র রাজ্যগ্ীলর এক 
দীর্খ তালিকা 'দয়েছেন। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, একজন সম্রাটের অধীনে ভারত২ 
বর্ষ যখন রাজনোতিক একা লাভ করে, তখন সেই সম্রাটের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে, এই 
দা্ণরাজাগূি স্বায়ভ্তশাসনের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে। তা ছাড়া, ভারতীয় ইতিহাসের 
এই যুগে জনসাধারণেব সভা ছল একাঁট সপ্র'তীষ্ঠিত সংস্থা । চন্দ্রগৃষ্তের পৌন্র এবং 
মৌর্য সম্রাটদের মধে সর্বশ্রেষ্ঠ অশোক খুন্টপূর্ব ২৭৩ অব্দে সংহাসনে আসীন হন। 
আধুঁনক ভারতবষেই যে কেবল অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল এমন নয়_ আফগানস্তান, 
বেল;চিস্তান, এমন কি পারস্যের অংশবিশেষও এর অন্তর্গত ছিল। মৌর্য সম্রাটদের 
শাসনকালে রাজাশাসন. পারদার্শতার উন্নত স্তরে উপনীত হয়োছল। সামারক সংগঞ্তন 
ছিল সেকালের পক্ষে যথোপয্যন্ত। শাসনপ্রণালশ ছিল বিভভ্ত; 'বাভন্ন মন্ধীর অধীনে 
পৃথক পৃথক বিভাগ থাকত। অধুনা পাটনার নিকটবতর্ষ রাজধাননি, পাটালপনত্রের নগর- 
শাসনও ছল প্রশংসার্হ। সংক্ষেপে বলা যায় যে এই প্রথম রাজনৌতিকভাবে সমগ্র ভারত 
একটি সুদৃঢ় শাসনে এক্যবদ্ধ হয়েছিল। অশোক যখন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন. সমগ্র রাজ্য- 
শাসনতল্মই তখন হয়ে পড়ে বৌদ্ধধর্মের পাঁরচারক। রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বে এবং সাম্রাজ্যা- 
ভ্যন্তরে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে সন্তুষ্ট না হয়ে অশোক, বৌদ্ধধর্মের মাহমান্বিত মতবাদগীল 
প্রচারের উদ্দেশো, একাঁদকে জাপান থেকে আরম্ভ করে অন্যাঁদকে তৃরস্ক_ এঁশয়ার সকল 
প্রান্তে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। অনেকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই অধ্যায়কে স্বর্ণ 
যুগ বলেছেন, যখন জশীবনের প্রাতাঁট বিভাগে একই রকম এবং সর্বব্যাপী অগ্রগাত সম্ভব 
হে [ছল 1 


১১৫ নং কলৈজ চেকায়ারস্থ কলকাতার চক্রবতর্ চ্যাটাজ এণ্ড কোং লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত 
সারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধায়ের 1)6৮এ0স2088 00177009115 2710 001608] 007৮ গ্রন্থের পু 
৬০ দুম্টব্য। 

২কে. শ্পি. জয়সওযালের ণরপাবালকস- ইন দি মহাভারত', (]. 0. 97৭ 3. 1305. 9০০. প্রথম খণ্ড, 
পুঃ৯৭৩-৭৮) দেখা যেতে পারে। 

৭নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধায়ের 41).৮০10100)6)0 0 [7000 01165 2170 15011009] 1006071৩9 
গ্রন্থের পঃ ১১৫-১৮ ছুষ্টব্য। 

« গ্রীক মেগাস্থোনসের মতন একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক উপরোন্ত বিষয়গ্ীলর সাক্ষা দিয়ে গেছেন। 


1কছুকাল পরে অবক্ষয় এসে স্থান নিল, শুরু হল ধর্মনৈৌতিক, সাংস্কাতিক ও 
রাজনোৌতক শৃঙ্খলার অধ্যায় । প্রধানত কঠোর কৃচ্ছযসাধনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব 
জারোপ করার ফলেই ভাবতীয় জনগণের উপর বোদ্ধ ধর্মের প্রভাব লুস্ত হয় এবং হিন্দু 
ব্রা্মণ্যধর্মের পুনরভূঙ্খান ঘটে । দর্শনের ক্ষেত্রে, উপাঁনষদগুীলিতে যে বেদান্ত-দর্শনের কথা 
প্রথম বলা হয়েছিল, তা পূর্ব গৌরবে" প্রীতি'ক্চত হল। সামাজিক ক্ষেত্রে, জাতি-প্রথার 
পুনঃপ্রবতনি ঘটল, এবং শেষ দিকের বৌদ্ধদের মধ্যে অস্বাভাবক কৃচ্ছতসাধনের প্রবণতা 
দেখা [গয়োছল, তার স্থন দখল করল এক নতুন বাস্তবতাবোধ। খঙ্টীয় চতুর্থ ও পণ্চম 
শতাব্দীতে গুগ্তসাম্রজ্যের অভুদয় হল; এবং এর উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে রাজনোৌতক 
[বশৃঙ্খলাপ্ন অবসান হল।, গুপ্তসম্মটদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সমদদ্রগ্প্ত খক্টীয় ৩৩০ অব্দে 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। গুপ্ত যুগে ভারতবর্ধ কেবলমান্র রাজনৈতিক একাই লাভ 
করে নি. 'শজ্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানেও বকাশ* লাভ করোছিল, এবং যা পুনরায় চরমোৎকর্ষ 
প্রা্ত হয়। হন ব্রাহ্মণ্যধর্মের ছত্রচ্ছায়ে এই নবজাগরণ সম্ভব হয়, গোঁড়া িন্দুধর্মী- 
বলম্বীদের চোখে তাই এই যুগ, পূরের বৌদ্ধযুগ অপেক্ষা আধকতর গৌরবের । মৌর্য 
সম্রাটদের শাসনকালে যেমন, এই যুগেও তেমাঁন, পুনরায় সাংস্কাতিক ও বাঁণাঁজ্যক--উভয় 
দক য়ে এীশয়া ও রোমের মতন ইউরোপের কোনও কোনও দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের 
সক্রিয় যেগযোগ ঘটে। পণ্চম শতাব্দীর পর, গুপ্ত সম্রাটদের রাজনোতিক ক্ষমতার অবসান 
হয়। কিন্তু এই সাংস্কাতিক জাগরণ ৬৪০ খজ্টাব্দে আর একবার উল্নাতির শীর্ষে উপনীত 
না হওয়া পযন্তি অব্মাহত থাকে; সেই স্ময়ে রাজা হর্ষের আমলে দেশ পুনরায় রাজ- 
নৈতিক দিক থেকে এক্যবদ্ধ হয়! র 

এই রাজনোৌতক এঁক্য দধর্ঘ'দন স্থায়ী হল না এবং কিছুকাল পরে আবার 
'একঝর পতনের লক্ষণসমূহ দেখা গেল। ভারতীয় ইতিহাসে এখন এক নতুন অধ্যায়ের 
সূত্রপাত হল মুসলমানদের আরুমণে। ভারতবর্ষের বুকে তাদের আভযান শুরু হয় 
প্রথম খঙ্টীয় দশম শতকে, কিন্তু দেশং জয় করতে তাদের ক সময় লেগোছল। চতুর্দশ 
শতকে, মহম্মদ বিন তৃথলক প্রথম' দেশের এক বিরাট অংশকে এক শাসনের অধীনে আনতে 
সক্ষম হয়োছলেন। কিন্তু দেশব্যাপী এঁক্য স্থাপন এবং সর্বব্যাপণ অগ্রগ্াতির কাতিত্ব মুঘল 
বাদশাহদের জন্যই সণ্টিত ছিল। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতকে, মুঘল সম্রাটদের শাসন- 
কালে. ভারতবর্ষ আরও একবার অগ্রগাঁত ও,সম্‌দ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে পেশীছয়। তাঁদের 
মধ্যে সর্বেত্তম ছিলেন আকবর: যিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষর্ধে রাজত্ব করেন। দেশে 
রাজনোতিক এক্য প্রাতিষ্ঠাই আকবরেব প্রধান কণীর্ত ছিল না, বোধহয় আঁধকতর গুরুত্বপূর্ণ 
ছিল--পুরাতনের সঙ্গে সংস্কৃতির নতুন ভাবধারার মিলন ঘটানোর জন্য একটি নতুন 
সাংস্কীতক সমন্বয় সাধন ও নতুন সংস্কৃতির সাঁন্ট। তান যে সামাজ্যশাসন যন্দ গঠন 
করোছিলেন, তাও হিন্দ, ৫ মুসলমান সম্প্রদায়ের একান্তিক সহযোগিতাকে 'ভী'ত্ত করেই 
গড়ে উচঠেছিল। খূুঘল7দর শেষ প্রধান সম্াট ছিলেন আওরঙ্গজেব। ১৭০৭ খু 
তাঁর ম.তু' হয় এবং তাঁব মৃত্যুর পর ধরে ধরে সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরে। 

উপারিবার্ণত এতহাসক 1ববরণ থেকে একটা কথা স্পন্ট হয়ে ওঠে যে স্বাধীন 
ভারতবর্ষে গণতান্দিক প্রজাতন্তের আঁস্তত্ব ছিল। সমশ্রেণীর উপজাতি বা বর্ণের মধ্যেই 
তা সচরাচর গড়ে উঠত। মহাভারতে এই সব উপজাতীয় গণতল্লকে বলা হত 'গণ'।৪ এই 
পুরোপ্নার প্রজাতান্তিক রাজ্যগ্ীল ছ'ড়া, যে সব রাজ্যে রাজতন্ন ছিল সেগুঁলতেও জনগণ 
প্রভূত স্বাধীনতা ভোগ করত: কেন না রাজা ছিলেন কার্যতঃ নিয়মতান্তিক শাসক। এই 
বিষয়টি ঘা ইংরেজ এ্রীতহাসকেরা ক্লমাগত অগ্রাহ্য করে এসেছেন, ভারতাঁয় এতিহাসিকদের 
গবেষণার ফলে তা এখন পূর্ণ মান্রায় স্বীকৃত হরেছে। রাজনোতিক বিষয়গলি ছাড়া, 
অন্যান্য বিষয়েও জনগণ প্রচ্র পাঁরমাণে স্বাধীনতা ভোগ করত। 

প্রাচীনতম কাল থেকে ভরতায় সাহতো '“পৌর' ও 'জনপদ' নামে জনসংস্থাগূলির 
বহু উল্লেখ পওয়া যায়। প্রথমটি আমাদের এখনকার পোৌরসংস্থাগালর অনুরূপ আর 


১»এ বিষষে নিরপেক্ষ প্রমাণ 'দয়েছেন চৈনিক তখর্থযান্রশ ও পারিব্রাজক ফা-াহয়েন। 
২[সম্ধু জম করা হয় অম্টম শতাব্দীতে, কিন্তু এটি একট 'বাঁচ্ছম্ন ঘটনা ছিল। 
০ধর্মগুীলর মধ্যে একধরনের সমন্বয়-সাধনের জন্যও আকবর সচেস্ট হয়োছিুলন। তান সব ধর্মের 
 সারকথা নিয়ে একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তন করোছলেন, যার নাম ছিল "দীন ইলাহ" । জীবদ্দশায় ?তানি অনেক 
সমর্থক পেযেছলেন কিন্তু তাঁব মৃত্যুর পর এই ধর্মেব আর কোন সমর্থক রইল না। 

৪ পরে ১৯২৭ সালেও লেখক স্বয়ং উত্তর-পূর্ব ভারতে আসামের ঘাঁস উপজা।তর মধ্যে এই ধরনের 
প্রাতিষ্ঠানসমৃহ গড়ে উঠতে দেখেছেন। 


৪ 


দ্বতীয়াটর দ্বারা সম্ভবত কোন প্রকারের গ্রাম্য সংস্থাকে বোঝানো হত। উপরন্তু জাত- 
প্রথার আস্তত্ব থাকায়, জনগণ একটি 'পণ্টায়েতের'১ শাসনাধটনে, শ্রেণী-গণতাঁন্তিক ব্যবস্থার 
মধ্যে দিয়ে, সামাজিক ক্ষেত্রে স্ব-শাঁসিত ছিল। আত প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষে বহু 
জনাপ্রয় “পণ্টায়েত” ছিল; গ্রাম্যশাসনই এগ্দালর একমান্ত কর্তব্য ছিল না- জাতিপ্রথার 
1বধানগূুশীল কার্ধকর করা এবং শ্রেণী-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়ত্বও ছিল তাদের। পরবতর্ঁ 
কালে, সমগ্র বৌদ্ধযুগ ধরে জনগণ বহুলাংশে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা ভোগ করেছে। 
এই সময়ে “সভা ও 'ভেট' জনপ্রিয় প্রাতষ্ঠান ছিল। মৌর্য-সাঘ্রাজ্যবাদ এইসব ক্ষমতায় 
হস্তক্ষেপ করে নি, কিংবা যেসব প্রজাতান্নক রাজ্য তখনও ছিল সেগ্ঁলকে ধংস করে 
[নি । গুপ্ত ও হর্ষের সাম্রাজ্যও ওই একই ধারায় চলেোছিল। মুসলিম শাসকবর্গের আমলে 
যাঁদও অসংযত স্বেচ্ছাচার দেখা গেছে, তথাপি প্রাদেশিক কিংবা স্থানীয় বিষয়ে কেন্দ্রীয় 
সরকার কদাঁচং হস্তক্ষেপ করেছেন। “সৃবা' বা প্রদেশের শাসনকর্তা অবশ্যই সমাটের 
দ্বারা নিয়োজত হতেন, কিন্তু সম্রাটের র'জকোষে নিয়মিত রাজস্ব জমা পড়লে প্রাদেশিক 
শ/সনব্যস্থায় কোনও রকম হস্তক্ষেপ করা হত না। অন্ধ গোঁড়ামির বশে, কখনও কখনও 
এক একজন শাসক ধর্মীন্ত'রত করার চেম্টা করতেন বটে, কিন্তু 'দজ্লীর সিংহাসন 
[যাঁনই দখল করুন না কেন ধর্মীয়, সাংস্কীতিক ও সামাজক 'বষয়ে জনগণ মোটের উপর 
পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতেন। ীব্রাটশ এতিহাসিকদের প্রায় সকলেরই এই দোষ সে, 
তাঁরা এই বিষয়টি উপেক্ষা করে থাকেন; এবং দায়ত্বজ্ঞানহীনভাবে যখন তাঁরা স্বেচ্ছাচারের 
কথা বলেন--প্রাচোর জনগণ নাক যাতে অভ্যস্ত--তখন তাঁরা বিস্মৃত হন যে এই স্বেচ্ছা- 
চারের বাহ্যক আবরণের আড়ালে জনগণ বহুল পাঁরমাণে প্রকৃত স্বাধীনতা ভেগ করতেন, 
ব্রাটশ শাসনে যা থেকে তাঁরা ছিলেন বণ্চিত। আর্ধদের ভারতজয়ের পূর্বে এবং পরে, 
স্বয়ংশাসত গ্রাম্য-প্রাতিষ্ঠান ভারতীয় জীবনের একাঁট চিরন্তন বোঁশস্ট্য ছিল। 
আর্ধরাজ্যগুঁল সম্পর্কে যেমন, তেমনই দাক্ষণের তামল রাজ্যগুলি সম্বন্ধেও ইহা সমান- 
ভাবে সত্য। কিন্তু 'ব্রাটশ-শাসনে এই সব প্র'তষ্ঠান ধবংস হয়ে গেছে এবং আমলাতল্দের 
দর্ঘ-বাহ প্রসারত হয়েছে সুদ্রতম পল্লী পর্যন্ত। এমন এক বর্গফুট জামও অবশিষ্ট 
নেই যেখানে মানুষে অনুভব করতে পারে যে. তাদের ?নজস্ব বিষয়কর্ম পাঁরচালনার ব্যপারে * 
তারা স্বাধীন। রাজনৌতক সাহিত্যেও প্রাচীনভারত গর্ব করতে পারে । রাজনীতি-বজ্ঞানের 
ছাত্রের কাছে মহাভারত তথ্য ও জ্ঞানের ভান্ডার। ধর্মশাস্ত্গীলি এবং সেই সঙ্গে তাদের 
কেন্দ্র করে যে 'বপুল সাহত্য সৃ্টি হয়োছল,-সেগুলর মূল্যও অত্যাধর। কিন্তু 
সর্বাপেক্ষা কৌতৃহলোদ্দীপক বোধহয় কৌটিল্যের অর্থশাস্্, খষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে 
যার সণন্ট হয়। ৃ 

আমাদের কাহনীর মূল বন্তব্যে ফিরে যাওয়া যাক। ধারে ধীরে মুঘল সাম্রাজ্যের 
ভাঙ্গন শুরু হল, প্রশ্ন উঠল কোন শান্ত এর স্থান আধকার করবে । প্রায় এই সময়ে 
দেশীয় দুটি শন্তি-মধ্যভারতের মারাঠা ও উত্তর-পশ্চমের শিখ শান্ত আঁধপতা বিস্তারের 
চেম্টা করে। মারাঠা শান্তকে সংহত করোছলেন 'শবাজী €(১৬২৭-৮০); যেমন্‌ সেনাপাতি 
হিসাবে, তেমনই শাসক' হিসাবে 'তাঁন বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর অন্টাদশ শতকের 
শেষ পর্যন্ত মারাঠা শান্ত যথেষ্ট প্রভাবশালন 'ছিল। ১৯৭৬১ খুন্টাব্দে পাঁনপথের তৃতীয় 
যুদ্ধে পরাজত হওয়ার পর মারাঠা অগ্রগাঁত ব্যাহত হয়, এবং অবশেষে ১৮১৮ খষ্টাব্দে 
'ব্রাটশের হাতে তা লম্পূর্ণভাবে 'বনষ্ট হয়। মারাঠা শাসন যাঁদও উদার স্বৈরতন্ের 
ভীত্তর উপর গড়ে উঠোছল তথাপি সুসংহত সামারক বাহনী ও চমৎকার পৌর-শাসনের 
গর্ব ইহা করতে পারত। মহারাজা রণাঁজৎ সিং (১৭৮০-১৮৩৯) শিখ শান্তকে সুসংহত 
করেন। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি এক উচ্চমানসম্পন্ন সৈন্যবাহনী ও অসামরিক শাসনব্যবস্থা 
গড়ে তোলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর, সমযোগ্যতাসম্পন্ন অন্য কেউ তাঁর স্থান দখল 


করতে পারল না; শিখ ও 'ব্রিটিশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে, শিখেরা চূড়ান্তভাবে পরাঁজত 
হল। ভারতের দূর্ভাগ্য এই যে. যখন সে রাজনোৌতিক 'বশঙ্খলার এক'ট যুগের মধ্যে 


দয়ে পার হয়ে আসাঁছল এবং নতুন একাঁট সামাঁজক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলাবাধ গড়ে 
তুলতে সচেস্ট হয়েছিল, ঠিক তখনই সে ইউরোপণয় শান্তগুীলর কাছে এক রাড়াসামগ্রী 
হয়ে উঠল। একের পর এক এল, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও 'ব্রাটশ। কেবল 
বাণিজ্য বা ধর্মপ্রচারে সন্তুষ্ট না হয়ে, তাদের প্রায় প্রত্যেকেই, বিবদমান শাসকবর্গের 


»পণ্যায়েত বলতে প্রকৃত অর্থে পাঁচ-জনের সাঁমাতি বোঝায়। ইহা আত প্রাচশন প্রাতজ্ঠান। 
২ এই প্রসঙ্গে খম্টীয় দশম ও দ্বাদশ শতাব্দীর দক্ষিণ ভারতের চোল রাজোর কথা বিশেষভাবে পাঠ্য। 


৫ 


হাত থেকে বলপূর্বক রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করতে উদ্যত হল। পাঁরণামে, ফরাসী 
ও ব্রিটিশের মধ্যে বাঁধল ভীষণ সংগ্রাম। ভাগ্যের করুণা লাভ করল ইংরেজ। উপরন্তু, 
বৃটিশ কূটনীতি ও বণকৌশল ছিল আধকতর ধূর্ত ও 'বিচক্ষণ--এবং ফ্রান্স তার দেশীয় 
লোকেদের যে সাহাধ্য 'দয়েছিল তদপেক্ষা আঁধক সাহায্য ত্রটশ লাভ করোছল তাদের 
সরকারের কাছ থেকে! দক্ষিণ-ভারতকে তাদের আঁভযানের কেন্দ্রস্থল করে, 

ফরাসীরা দাক্ষণ দিক থেকে ভারতবর্ষে প্রাধান্য বিস্তার করতে চেয়োছল। বৃটিশ অনুসরণ 
করল এ্তিহাঁসক নাঁজর; তারা বাঙ্গলা জয় করে উত্তর দিক থেকে আঁভষান চালাল এবং 
ফরাসদের চাইতে আঁধকতর সাফল্য লাভে সক্ষম হল। 

ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যায়ের পর অধ্যায় পাঠ করলে আমরা সাধারণভাবে 'নিম্ন- 
[লিখিত সম্ধান্তগুলি করতে পারি: 

(১) উত্থানের কোন যুগের পরেই দেখা দিয়েছে পতনের যুগ; তার পর পুনরায় 
নতুন করে অভ্যু্থান হয়েছে। 

(২) প্রধানত, প্রাকৃতিক ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের ফলেই পতন ঘটেছে। 

(৩) বাহারিশব থেকে আহৃত নব নব ভাবধারা এবং কখনও কখনও নবীন রক্ত 
সণ্চারের ফলেই অগ্রগাতি ও নতুন সংহতি সম্ভব হয়েছে। 

(৪) জ্ঞানের ক্ষেত্রে আধকতর ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সামারক নৈপুণ্যের দক থেকে 
শ্রেষ্ঠতর বণন্তদের দ্বারাই প্রতোকাঁট নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। 

(৫) ভারতবর্ষের সমগ্র ইতহাসে সব্দাই বিদেশশ উপাদানগুলিকে ভারতীয় সমাজ 
ধীরে ধীরে আত্মস্থ করে নিয়েছে । বৃটিশেরাই এর প্রথম এবং একমান্র ব্যাতিক্রম । 

(৬) কেন্দ্রীয় শাসনে বহু পাঁরবর্তন সত্তেও. জনসাধারণ বরাবরই বহুল পরিমাণে 
প্রকৃত স্বাধীনভা ভোগ করেছে। 


২. ভারতে ব্‌টিশ শাসনে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলখ 


ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে ইংলন্ড ভারত প্রথম পদার্পণ করে। এই 
কোম্পানী একাট রাজকীয় সনদ লাভ ১ ল যার দ্বারা একচেটিয়া ব্যবসায়, রাজালাভ 
ইত্যাঁদ বিষয়ে তার প্রচুর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। বাঁণাঁজ্যক প্রাতষ্ঠানরূপে ২স্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানী ভারতে প্রতিটা লাভে সাফলা অজ্ন করে সপ্তদশ শতকের গোড়ার 1দকে। 
ক্রমে রূমে কোম্পানী ও তৎকালীন শঙসকনগেনি মধো বিরোধ বেধে ওঠে; এবং বাঙ্গলার 
মতন কোন কোন ক্ষেত্রে তার পারণাঁতি হয় সশস্ত সংঘর্ষে। এই রকম একটি সংঘর্ষে বাঙ্গলার 
তদানীন্তন শাসক নবাব না কোম্পানীর সাম্মলিত বাহনী এবং তাদের 
সঙ্গে চক্রান্তকারী ভারতীয় দলত্যাগীদের হাতে পরাস্ত হন। প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল রাজ- 
নৈতিক দিক থেকে ভাবত জয়ের সচনা। কয়েক বছর পর, ১৭৬৫ খন্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট 
শাহ আলম-_ বান নামে মান্র তখন ভারতের শাসক-_ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে বাঙ্গলা, 
বিহার ও উীঁড়ষ্যার দেওয়ানী মঞ্জুর করেন। এই দেওয়ানী মঞ্জুরীর অর্থ হল এই যে, এর 
ফলে এই সব অঞ্চলের রাজস্ব ও আঁর্থক বাবস্থা সংক্কান্ত সমস্ত ক্ষমতা কোম্পানীর হাতে 
চলে গেল। এইভাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি বাঁণাঁজ্যক প্রাতিষ্ঠান হয়েও শাসক- 
গোষ্ঠীতে পাঁরণত হল। পরবতর্ঁট কয়েক বছরে কোম্পানীর কর্মচারীদের দূনীতি ও 
কৃশাসন সম্বন্ধে বহু অভিযোগ উঠল । এজন্য, ১৭৭৩ খজ্টাব্দে, ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর 
নীত ও পাঁরচালনব্যবস্থাকে সরকারী নিয়ন্তণে আনবার জন্য একাঁট আইন পাস করা 
ছল, যাকে বলা হত লর্ড নর্থের নিয়ন্নণ আইন (1:00. ০:05 1২600170107) 4১001 
এই আইন পাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাসনব্যবস্থায় প্রধান যে পরিবর্তন দেখা গেল তা এই 
যে, বাঙ্গলা বোম্বাই ও মাদ্রাজ- যে 'ীতনাট প্রোসিডেন্সী এ যাবৎ একে অন্যের অধাঁন ছিল 
না-_ একজন গভর্নর-জেনারেলের তত্বাবধানে আনা হল। "তানি চারজন কাউন্সিলারের 
সাহায্যে এই সব রাজ্য শাসন করবেন: এবং বাঙ্জগালায় হবে তাঁর প্রধান কার্ধালয়। নব 
প্রবর্তিত এই ব্যবস্থায় নানারকম ঘ্ুটি ছিল। এতদ্ব্তীত, গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন 
হেস্টিংসের শাসনব্যবস্থার বরুদ্ধে বহু গুরুতর আঁভযোগ আনা হয়োছিল। অতএব. 
কছুকাল পরে ১৭৮৪ খন্টাব্দে টস ইন্ডিয়া আযান (1005 [0019 4১00 নামে আর 
এক আইন পাস হল। এই আইনে বাবস্থা হল এক বোর্ড অফ কন্ট্রোলের (3০৭৭ ০: 


ঙ৬ 


0:01001)। এই বোর্ডে মান্মিপারষদের সদস্যরা ছিলেন এবং ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর 
সব কাজকর্ম এর নিয়ল্রণাধীনে আনা হল। অংশতঃ, মান্তিপারষদের সদস্য নিয়ে গাঠত 
এই বোর্ড অফ কন্ট্রোলের নিয়োগের ফলে স্বভাবতই ভারতবর্ষের উপর প্রতুত্ব প্রাতান্ঠিত 
হল ররটিশ পার্লামেন্টের । 

মাঝে মাঝে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্প।নীকে অর সনদ নতুন করে অনুমোদন করে ?নতে 
হত। ১৮৩৩ থষ্টাব্দের চাটার অগন্রে (64401674১06 9৮ $১১২) কে।ম্পানীর মর্যাদা ও 
দাঁয়ত্বে বশেষ একট পারবর্তন সূচিত হল। এই আইন পাস হওয়ার ফলে হস্ট 
ইীণ্ডয়া কোম্পানী বাণাজ।ক প্রাতজ্ঞনের বদলে সম্পূর্ণ রাঅনোৌতক ও শাসন-পারচলনা 
সংক্রান্ত একটি প্রাতিষ্ঞানে গারণও৩ হল-যখা বীটিশ সিংহাসন্রে পক্ষে ভারত শাসন করবে। 
এই আইনের বিধান অনুসারে, সমগ্র সামারক ও অসামারক শ।সনব্যবস্থা পাঁরচালনা এবং 
আইন-প্রণয়নের সমস্ত ক্ষমতা কাীন্সপপে গভনর জেনারেলের উপর ন্যস্ত হল। কুঁড় 
বছর পরে অর্থাৎ ১৮৫৩ খুণ্টাব্দে এই সনদ আইন নতুন করে অনুমোদন লাভ করলে 
কৌম্পানীর উপর গভর্নমেন্টের (নয়ন্্ণ আরও বেড়ে গেল। এই আইনে ীনয়ম হল এই 
যে, কোম্পান*র পারচালক সাঁমাতর (০4১1৮ ০1 1)09০০৮৯) সদসাদের এক তৃতীয়াংশ 
ব্রটেনের রানীর দ্বারা মনোন্গঠত হবেন। ভারতবষেরি শাসন পরিচালনা সংক্াণ্ত ব্যাপারে 
আরও অনেক পারিবর্তন হল। একঙন লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের অধীনে বাঙ্গলাকে পৃথক 
একাট প্রদেশে পারণত করায় প্রাদদোশিক গভর্ণমেন্টগ্ান থেকে ভারত গভরনমেন্ট স্বতন্্ 
হয়ে গেল। ভারতের জনা একাঁট আইন-পারিধদের ব্যবস্থাও এই আইনে করা হল। এই পারষদ 
বারেজন সদসা য়ে গঠিত হবে, যাঁরা সকলেই আর যাই হোন না কেন আঁধকারিক 
(০//০101) হবেন। ১৮৮৩ সালে সনদের মতুন করে অন,মোদন প্রস্গে হাউস অফ কমন্স-এ 
আলোচনাকালে. জন ব্রাইট কোম্পানীর শাসনঝ্বস্থার বরুদ্ধে তীর সমালোচনা করে- 
1ছলেন। তিশি বলোছিলেন, 'কোম্পানার শুসন দেশে আবশ্বাস্য মাত্রায় দুনাীতি ও 
বিশৃঙ্খলা এবং জনসাধারণের মধে) দুঃখ ও চরম দন্দশ। ছাঁড়য়েছে।' তান দাবী করোছলেন 
যে ভারতে শাসনব/বস্থার প্রত্যক্ষ দায়ত্ব 'ব্রীণশ সংহাসনকে গ্রহণ করতে হবে। তাঁর 
উপ(দেশে কর্ণপাত করা হল না. এবং এর কয়েক বছর পরে িঙ্লব (যাকে ইংরেজ এীতিহাসিক 
“সগাহণী বিদ্রাহ এবং ভারওর ভাতখ্রতাব।দিগণ প্রথম স্বাধঈীনতা সংশ্লাম' আখ্যা দিয়েছেন) 
ঘটল। এই বিদ্রোহ দমনের পর, ১৮৫৮ মালে গভর্নমেন্ট অফ হীশ্ডিয়া আট, (65০৮6777000 
০1 11849 3০0) নামে এক. নতুন আইন. পাস হণ। এই আইনের বলে '্রাটশ [সংহাসন, 
ভাপত্রে সমগ্র শাসন পাঁরচালনা, ইস্ট হান্ডয়। কোম্পানীর কাছ থেকে স্বহস্তে গ্রহণ 
করলেন। এই আইন চালু হওয়।র সঙ্গে সংঙ্গ রানী ভিক্টৌোরয়া একটি রাজকীয় ঘোষণা 
(১০9)2| 1১76১01717580)01)) শ্রচার করলেন, যা ১৮৫৪৮ খ্টাব্দের ৯লা নভেম্বর তাঁরখে, 
এলাহাবাদে গভরন্রি-জেনাবেল লর্ড ক্যানং কর্তৃক ঘোষত হল। 'ব্রাটশ পার্লামেন্টের কাছে 
'রাটশ মন্ত্রী সভা দায়ত্বশীল থাকার সুবাদে, বরাটশ পার্লামেন্ট কাত, ভারতের র।জ- 
নৈতিক ভাগনয়ন্তা হয়ে দাঁড়াল। 

পরবতা প্রধান ব্যবস্থা অবলাম্বত হল ১৮৬১ সনে, ইস্ডয়ান ক।ডীন্সলস্‌ যা 
(11)01191) (07110115800 পাস হওয়ার সময়ে । এই আইনে গভন'র-ডেনারেলেত্র আইন- 
পাঁরষদের ব্যবস্থা হয়েছিল, যাতে অনধিক বারো এবং নানপক্ষে ছয় জন সদস্য থাকবেন: 
তাঁদের অর্ধেককে বেসরকারণ বাঁন্ত হতে হবে। কেন্দ্রীয় আইন পারধদ ছাড়, প্রাদেশিক 
পাঁরষদগব্লিরও প্রবর্তন করা হল; এগথাঁল অংশত গভর্নমেন্ট কর্তৃক নিযুস্ত বে-সরকারী 
সদস্যদের দ্বারা গাঁঠিত হবে। এইভাবে বাহ্গলাদেশ ১৮৬২ সালে এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ 
ও অযোধা (যার নাম এখন যুন্ত প্রদেশ) ১৯৮৮৬ সনে প্রাদেশিক আইন-পারষদ লাভ করল। 

১৮৫৭-র 'বিশ্লব ব্যর্থ হল, এল এক গ্রাতীকয়ার যুগ । এই যুগে সমগ্র জাতিকে 
সম্পূর্ণ নিরস্ত করে, সমস্ত রাঁটশ-াবরোধী আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করা হল। গত 
শতাব্দীর নবম দশকে রাজনোতিক অবসাদ গেল কেটে, জনসাধারণ আবার একবার মাথা 
তুলে দাঁড়াতে শুরু করল। এবার স্বাধীনতাপ্রেমী ও প্রগাঁতিশশীল ডারতীয়দের নীত ও 
কৌশল, ১৮৫৭-র নীতি ও কৌশল থেকে অনেকাংশে পৃথক ছিল । সশস্ত্র বগলবের কোন 
গ্রশনই ওঠে না, তাই ডে শনয়মতান্দিকতার পথে আন্দোলন চালানোই স্থির হল। এই- 
ভাবে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রীতিজ্ঞা। িয়মতাণ্্ক উপায়ে ভারতের 
স্বায়ণ্ড শাসনের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করাই ছিল এর লক্ষ্য। ভ'রতীয় জাতায় কংগ্রেস 
পারচালিত আন্দোলন ভারত গভর্নমেন্টকে বুঝতে সাহাযা করল যে, রাজনোৌতক বিষয়ে 
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আরও অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। অতএব ১৮১৯২ সালে আর একটা আইন পাস হল-_যা 
ইঁণ্ডিয়ান কাডীন্সগলস আন্ত (1170197) 090250115 4৯০০ ০1 1892) নামে খ্যাত। এই আইনের 
বারা আইন পাঁরষদকে প্রশ্ন তুলবার এবং বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করার আঁধকার দেওয়া 
হল, যাঁদও বাজেটের উপর ভোটদানের আধকার স্বীকৃত হল না। আইন-পাঁরষদগুঁলতে 
আরও ব্যবস্থা হল যে গভরনমেন্ট নিয়োজিত বে-সরকারণ ব্যাস্ত গ্রহণ করা হবে। গভর্নর- 
জেনারেলের আইন পাঁরষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেও ষোলজন হল। 

বর্তমান শতাব্দীর জল্মলগ্ন থেকেই ভারতে ব্যাপকভাবে একটি জাতীয় জাগরণ 
দেখা গেল এবং সর্বাপেক্ষা দীর্ঘাদন ব্রিটিশের দাসত্ব-যল্্ণাভোগী বাঙ্গলাই হল এই নতুন 
আন্দোলনের পাঁথকৃত। ১৯০৪ সনে বড়লাট লর্ড কার্জন এই প্রদেশকে বিভন্ত করার হুকুম 
দিলেন। সরকারের পক্ষ থেকে এই কাজের জন্য যে য্ান্ত দেওয়া হল, তা হল শাসনব্যবস্থার 
জরুর প্রয়োজন-_কিল্তু জনগণ অনুভব করল যে বাঙ্গলার এই 'নব অভ্যুদয়কে দূর্বল 
করাই এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাঙ্গলায় তুমুল 'বিক্ষোভ দানা বে'ধে 
উঠল, আর এর সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ জুড়ে শুরু হল এক শান্তশালী আন্দোলন। এই 
আন্দোলন চলাকালীন, প্রাতশোধাত্বক পথ 'হসাবে 'ব্রাটশ দ্রব্য বনের চেষ্টা হল। এই 
সব ঘটনার চাপে পড়ে গভর্নমেন্ট বিক্ষৃত্থ জনগণকে আর সামান্য কিছু বিশেষ স্াাবধা 
দিতে বাধ্য হলেন; এবং সেজন্যই মার্ল-মন্টো শাসন-সংস্কার (1০115/-1010100 চ২৪1০1005) 
ব্যবস্থা । তৎকালীন ভারতসাঁচব ছিলেন লর্ড মাল আর লর্ড মিন্টো ছিলেন বড়লাট। 
১৯০৬ সালের িসেম্বরে মার্ল-মন্টো শাসন-সংস্কারের কথা প্রথম ঘোঁষত হয় এবং 
সবশেষে ১৯১০১-এর ইপ্ডিয়ান কাউন্সিলস্‌ আহ (11791201) 0:09800115 20 1909) রূপে, 
এটি”-আইন হয়ে পাস হয়। সরকার প্রেরণায় এই ঘোষণার কয়েক মাস আগে ১৯০৬ সালের 
১লা অক্টোবর তারখে আগা খাঁর নেতৃত্বে মুসলমান নেতাদের এক প্রাতানাধদল বড়লাটের 
সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সাক্ষাৎ করেন। আসন্ন সংস্কার বিষয়ে তাঁদের দাবী ছিল এই যে 
মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য নার্দন্ট সংখ্যক আসন সংরাক্ষত থাকবে, যেগাঁলর জন্য 
সাধারণভাবে ভারতীয় 'নর্বাচক মণ্ডলণীর কাছে নয়- কেবল মান্র মুসালম ভোটদাতাদের কাছ 
থেকেই ভোট গ্রহণ করতে হবে। মুসলমান নেতৃবর্গের এই দাবী, যাকে ভারতে "পৃথক 
নির্বাচন' বলা হয়, ১৯০৯-এর ইশ্ডিয়ান কউন্সিলস আযাক্ে অনুমোদত হয়েছিল । কেন্দ্রের 
সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রাদেশিক আইন-পরিষদ্ীলর শারবর্ধন এই আইন করা হল। 
সম্পূরক প্রশন উত্থাপন, প্রস্তাব আনয়ন, বাজেট সম্পরিতি আলোচনা ইত্যাঁদ বিষয়ে সদস্যগণ 
আরও কিছু ক্ষমতা লাভ করলেন। সে যাই হোক, ?নর্বাচন-পদ্ধাত ছিল পরোক্ষ আর 
সেজন্যই বহু ভারতাঁয় ১৮৯২-এর ইন্ডিয়ান কাীন্সলস্‌ আযানের তুলনায় এই আইনকে 
কোনও কোনও বিষয়ে একেবারে পশ্চাৎমুখন ব্যবস্থা বলে মনে করে'ছলেন। নির্বাচন-এলাকা- 
গুল ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র; এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহধাটর ভোটদাতা১ ছিল মান্ন ৬৫০ জন। 

মর্ল-মন্টো শাসন-সংস্কার চ'লু হবার পর বড়লাটের কার্য-নির্বাহক পাঁরষদের সদস্য 
[হিসাবে এই প্রথম একজন ভারতয়কে নিষ্‌ন্ত করা হয়। স্যার (পরবতর্কালে লর্ড) এস. 
[প.1সংহ-ই প্রথম এই সম্মান গ্রহণ করেন। এরপর রাজা পণম জর্জ ভারত ভ্রমণে আসেন ; 
প্রাচীন ভারতীয় প্রথা অনুসরণ করে 'দঞ্লশতে সম্ুটরূপে তাঁর রাজ্যাঁভষেক হয়। এই 
ব্যবস্থার জন্য এবং ভারতের রাজধানশ কলকাতা থেকে 'দঞ্লশতে স্থানান্তাঁরত করার 
ব্যাপারেও বড়লাট লর্ড হার্ডঞ্জই ছিলেন প্রধানত দায়ী। লর্ড হার্ডঞ্জের একধরনের 
আশ্চর্যজনক এঁতিহাসিক চেতনা ছিল। তিন মনে করোছলেন, এই সব ব্যবস্থার দ্বারা 
ভারতবর্ষে 'ব্রাটশ শাসন আঁধকতর সপ্রাতীষ্ঠত হবে। 'দিজ্লশীতে বহু সামাজ্যের সমাধ 
রচিত হয়েছে, এই ধারণার বশবত্ঁ হয়ে পূর্ববত্্শ বড়লাট লর্ড কার্জনের মতন অন্যান্য 
সকলে এই পাঁরবর্তনের বিরোধ ছিলেন। যাই হোক, ১১১১-এর িসেম্বরে সম্রাট পণ্চম 
জজের ভারত-আগমন ও বঙ্গ-ভগ্গ রদ জনচিত্তকে শ'্ত করতে সাহায্য করেছিল এবং 
গভর্নমেন্টীবরোধী আন্দোলন বহুলাংশে 'স্তাঁমিত হয়ে এসোছল। ১৯০৭ সালে ভারতীয় 
জাত”য় কংগ্রেসের মধ্যে দেখা গেল এক িভেদ। এবং এই বিভেদের ফলস্বরৃপ 'জাতীয়তা- 
বাদীগণ' (অথবা 'চরমপন্থীগণ”) এই প্রাতষ্ঠান থেকে 'বিতাঁড়ত হলেন। উপরন্তু পুণার 
লোকমান্য 'বি. জজ. তিলকের মতন ব্যান্তর কারাবাসের দরুণ অথবা বাঙ্গলার শ্রীঅরবিন্দ 
ঘোষের মতন বাঁন্তর স্বেচ্ছানির্বাসনের ফলে, কংগ্রেসের বামপল্থ নেতাদের অনেকে, রাজ- 


১স্যার সররেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর-_এএ নেশন ইন মোৌকং, পৃঃ ১২৩-১২৫- গ্রন্থে এই কথাই 
বালেছেন। 


নৈতিক রঙ্গমণ্ড থেকে কিছুদিনের জন্য অদৃশ্য হয়োছলেন। ফলে মহাষুদ্ধ শুরু হওয়ার 
সময় পর্য্ত অবস্থা শান্ত ছিল। যুদ্ধকালীন সময়ে, এই শতাব্দীর প্রথম দশকেই জল্ম- 
লাভকারণ বিপ্লব দলটি খুবই সাক্রয় হয়ে উঠল। মহাযুদ্ধের সময় ভারতের জনমত 
চেয়োছল যে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারত সম্পর্কে তাদের শাসননীতি ঘে।ষণা করুক। এই 
দাবী উত্াপত হওয়ার কারণ, গব্রটেন প্রচার করোছল যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ ও [নিপণীড়ত 
জাতিগুলর স্বাধীনতার জন্যই সে লড়াই করছে। ভারতের জনমতকে শান্ত করার জন্য 
১৯১৭ সালের ২০শে আগস্ট ভারত-সাঁচব মিঃ ই এস মন্টেগ্‌ ঘোষণা করলেন: মহামান্য 
সরকার বাহাদুরের নীতি হল 'শাসনব্যবস্থার প্রীতিটি [বিভাগে ভারতীয়দের আধিকতর 
পাঁরমাণে অংশগ্রহণের এসি দান; এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি আঁবচ্ছেদ্য অংশরূপে 
ধাপে ধাপে ভরতে দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সবায়ত্শাঁসত প্রাতিষ্ঠান- 
গুলির ক্লমশঃ উন্নাতি সাধন।' এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গাঁত রক্ষার কারণে মিঃ মন্টেগু ভারতে 
আসেন এবং এদেশের সাংাবধানিক সংস্কার সম্বন্ধে ভারতসচিব ও তদনীন্তন বড়লাট লর্ড 
চেমসফোর্ডের সঙ্গে এক যুস্ত বিবৃতি পেশ করেন। মন্টেগু-চেমসৃফোর্ড রিপোর্টে যে 
সংস্কারের কথা বলা হয়ে।ছল তা ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ত্যান্টের রুপ গ্রহণ করে। 
এই আইনের দ্বারা সর্বপ্রধান যে পাঁরবর্তনটি সাধত হল, তা হল দ্বৈতশাসনরূপ 
গভর্নমেন্টের গঠন। প্রদেশগ্লতে 'হস্তান্তাঁরত' ও 'সংরাক্ষত'_এই দু'ট অংশে গ ভনমেন? 
গাঁঠত হবে। শিক্ষা, কাঁষ, আবগারণ ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মতন হস্তান্তাঁরত বিভাগ- 
গুল মাল্তিগণ পাঁরচালনা করবেন; তাঁরা অবশাই আইন-পাঁরষদের নির্বাচিত সদস্য হবেন 
এবং উন্ত পাঁরষদের ভোটের দ্বারা তাঁদের অপসারণ করা চলবে । পাঁলিস, বিচার 'িবভাগ 
ও অর্থ-এই সংরক্ষিত বিভাগগুলি গভনরের কার্ধানর্বাহক পাঁরষদের সদস্যেরা দেখবেন; 
মহামান্য সরকার বাহাদ:র তাঁদের নিয়োগ করবেন এবং তাঁরা আইন-পিষদের ভোটা ভাটির 
মুখাপেক্ষী থাকবেন না। এইভাবে, যে সব মল্মীর উপর 'হস্তান্ত'রত' বিভাগগযীলর দি 
থাকবে তাঁদের এবং 'সংরাক্ষিত' বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কাষানর্বাহক পাঁরষদের সদস্যদের নিয়েই 
গভর্নরের মন্দিসভা গঠিত 'হবে। কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টে কোন দৈবৈতশাসন চলবে ন: গভর্নর- 
জেনারেলের কার্ধীনর্বাহক পাঁরষদের সদস্যরাই সকল বিভাগ পাঁরচালনা করবেন; তাঁরা 
মহামানা সরকার বাহাদুর কর্তৃক 'িযুন্ত হবেন এবং কেন্দ্রীয় আইন পাঁরষদগনুলির কাছে 
দায়ত্বশীল থাকবেন না- যা নিম্নতর সম্ভা অর্থাৎ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা এবং উচ্চতর 
সভা অর্থাৎ ব্যবস্থা পারষদ, এই দুই অংশে গাঠত হত । কেন্দ্রীয় আইন-পাঁরষদগঃল গাঠিত 
হবে শুধু ব্রিটিশ ভারতের প্রাতানাধদের নিয়ে এবং ভারতীয় রাজাদের দ্বারা যেসব রাজ্য 
শা।সত হয়ে থাকে তাদের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থয্ম কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট কোনরকম হস্ত- 
ক্ষেপ করবেন না, অথচ শাসক্বর্গের সঙ্গে সম্পাঁদত চাুন্তির শর্তাবলী মেনে চলবেন। এই 
সব সংস্কারের অপর্যাপ্ততা, ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবে রাজশান্তর সশস্ত সেনাবাঁহনীর নৃশংস 
আচরণ এবং তুরস্কণীবভাগের জন্য মিন্রশান্তবর্গের চেষ্টা-ভারতে ১৯২০ সালে মহাত্মা 
গান্ধীর নেতৃত্বে এক শীল্তশালন আন্দোলনের জন্ম দিল। কিন্তু ভারতবর্ষে এই অভূতপূর্ব 
জাগরণ সত্তেও রাজনোতিক দক দিয়ে 'ব্রাটশ গভর্নমেন্ট আর অগ্রসর হলেন না। ১৯১৯-এর 
গভর্নমেন্ট অফ ই্ডিয়া আন্লেঁ, দশ বছর পরে অর্থাং ১৯২৯ সালে স্বায়ত্তশাসনেব ক্ষেত্রে 
সম্ভব হলে আর কতখানি অগ্রসর হওয়া যায় তা স্থির করার উদ্দেশ্যে একাঁট রাজকীয় 
কামশন (8২০৪1 (00120155101) নিয়োগ করার বিধান ছিল। এই বিধান অনুসারে ১৯২৭ 
সালে স্যার জন সাইমনের সভাপাতিত্বে এক রাজকীয় কাঁমশন 'নয়োগ করা হয়। 

১৯৩০ সালে কমিশন রিপোর্ট দাঁখল করেন। অতঃপর, নতুন শাসনতন্দের খাট- 
নাটি পরাক্ষার জন্য ব্রাটশ গভননমেন্ট কর্তৃক মনোনীত 'ব্রাটিশ ও ভারতীয় প্রতি তানতধদের 
নিয়ে এক গোল-টেবিল বৈঠক আহৃত হয়! এই বৈঠকের তৃতীয় অ:ধবেশনের পর. নতুন 
শাসনতল্ল সম্পর্কে গভর্নমেন্ট তাঁদের 'িজেদের প্রস্তাব 'িয়ে এগয়ে আসেন। এই সব 
প্রস্তাব ১৯৩০-এর মার্চ মাসে এক হোয়'ইট পেপারে প্রকাঁশত হয়। পেপারটি 'বাটিশ 
পার্লামেন্টের উভয় সভার একট যুস্ত কাঁমটির সামনে বিবেচনার জন্য যথাসময়ে উপস্থাপিত 
করা হয়। 


১ য্ক্ত পার্লামেন্টারী কাঁমাটর 'রিপোর্টাট ১৯৩৪ সালের ২২শে নভেম্বব তারিখে প্রকাশত হযেছে 
'হোয়াইট পেপারে যৎসামান্য যে সব প্রস্তাব করা হয়োছিল, যন্ত কাঁমাটি এমন ক সেগুীলও কেটে দিয়েছে। 


৪) 


৩. ভারতে নবজাগরণ 


ইংলণ্ডের মতন একটি ক্ষুদ্র দেশ কর্তক রাজনোতিক দিক দিয়ে ভারত-জয়ের কথা 
চিন্তা করলে প্রথমেই যা মনে উদয় হয়, তা হল এই ধরনের অদ্ভুত কাজ 'কভাবে আদো 
সম্ভব হল। কিন্তু ভারতীয়দের প্রকৃতি ও এাতহ্য জানা থাকলে একথা বুঝতে কম্ট হবে 
না। ভারতবাসী 1বদেশীর প্রীত কখনও 'বিরুদ্ধ-মনোভাব পোষণ করে নি। এই প্রকৃতি 
গড়ে উঠেছে অংশতঃ সমগ্র জাতির দাশখনক দৃষ্টভঙ্গর উপর। তাছাড়া দেশ বিরাট বলে 
যত সংখ্যায় লোক এদেশে আসুক না কেন তাদের স্বাগত জানানো সম্ভব হয়েছে। অতীতে. 
ভারত বার বার কত নতুন, নতুন জাতি ও উপজাতি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু 'তারা 
বিদেশী হিসাবে এলেও অচিরেই ভারতকে দ্বদেশ করে নিয়ে থেকে গেছে_আগন্তুকের 
মনোভাব কাঁটয়ে উঠে তারা এই রান্ট্রেরই অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। মোটের উপর, ?বদেশী- 
দের আগমনের পর দীর্ঘ সময় ধরে কখনই 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে 'ন। যত 
তাড়'তাড় সম্ভব একটা বোঝাপড়া সম্ভব হত এবং বদেশীরা যেত এই 'বশাল ভারতীয় 
পাঁরবারের সভ্য হয়ে। 

এইভাবে পতুগ্িজ, ওলন্দাজ, ফর,সী ও ইংরেজ-_ এই সব ইউরোপীয় জাতির ভারত- 
আগমনের ফলে কোনরকম সন্দেহ, ঘ্‌ণা বা বৈরণীভাব জাগ্রত হয় নি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
[িদেশীর আগমন কোন নতুন ব্যাপার ছিল না__-অন্তত লোকে তাই মনে করোছল। তাছাড়া, 
এই বিদেশীদের 'বরুদ্ধে আদৌ কোন প্রাতরোধ গড়ে উঠতে পারল না, কারণ তাদের 
আঁধকাংশই ছিলেন হয় শান্তাপ্রয় ধর্মপ্রচারক অথবা ব্যবসায়ী । বহুবিধ সুবিধা তাদের 
দেওয়া হয়েছিল, অণ্চল বিশেষ দখল করার অনুমাতও তারা লাভ করোছিল। এমন কি, 
1বদেশীরা যখন কোনও রাজনোতিক দবন্দে অংশগ্রহণ করেছে, তখনই তারা কোন বশেষ এক 
শ্রেণীর পক্ষাবলম্বনের প্রাত সতর্ক থেকেছে, যাতে সমগ্র জাতির সা'ম্মালত বিরোধিতার 
সম্মুখীন তাদের না হতে হয়। এই দিক থেকে বিচার করলে 'ব্রাটশের কূটনীতি বহুগ্ণে 
শ্রেন্ঠ ছিল। এখন প্রশ্ন এই যে, বিশেষ এক শ্রেণীর ভারতবাসী কেন তাদের আভ্যন্তরীণ 
বিবাদে বিদেশীর সাহাষ্যপ্রার্থ হয়েছে। এর উত্তর ইতিপূর্বেই দিয়েছ। ভারতবর্ষের 
তুলন.য় তার প্রাতিবেশন দেশগু।ল, যেমন আফগানস্থান, তিব্বত ও নেপাল এখনও অপেক্ষা- 
কৃত স্বাধীন। এর কারণ এই যে এইসব দেশের লোকেরা বিদেশীদের প্রাত সর্বদাই 
সাঁন্দগ্ধ ও বৈরাভাবাপন্ন। কউনীতি ছাড়া ইউরোপায়দের সাফল্যের আরও একটি কারণ 
িল--তাদের শ্রেষ্ঠতর সামারক নৈপুণ্য। ভারতের দুভাগ্য এই যে, ষোড়শ ও সপ্তদশ 
শতাব্দী পর্যন্ত যাঁদও যে যুদ্ধ-বিজ্ঞান ও যুদ্ধ-কৌশলে সে আধুনিক পাঁথবীর সঙ্গে 
তাল মিলিয়ে চলেছিল অষ্টাদশ ও উনাবংশ শতকে এসে সে আর ঠিক তেমনটি পারল না। 
তার ভৌগোলিক অবস্থান, আধাঁনক ইউরোপ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখোঁছিল। ইউরোপে 
সপ্তদশ, অভস্টাদশ ও উনাঁবংশ শতাব্দীর যুদ্ধগুলির ফলে যুদ্ধ-ীবজ্ঞান ও রণকৌশলের 
প্রভূত উন্নাত হয়োছিল। এই উন্নত জ্ঞান, ইউরোপায়দের ভাশন্ডারে মজুত ছিল যখন তারা 
প্রাচ্যাভমুখে ধাবিত হয়। ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম সামারক সংঘর্ষে দেখা 
ধগয়েছে, সে সামারক দক্ষতার ক্ষেত্রে ভারতবাসী ছিল অসুবিধার সম্মুখীন। এ প্রসঙ্গে 
লক্ষণীয় গবষয় এই যে, 'ব্রাটশের ভ'রতাঁবজয়ের আশ্লগ ভারতীয় শাসকেরা স্থল ও নোঁ- 
বাঁহনীতে ইউরোপায়দের নিষুস্ত করেছিলেন, যাঁদের মধ্যে অনেকে উচ্চপদেও অ'সীন হন। 

ভারতে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য ইংরেজ বাঙ্গলাদেশে প্রথম লাভ করে। শাসক 
1সরাজ-উদ-দৌলা ছিলেন একজন যুবক, যিনি তখনও বিশের কোঠায়। তবু তাঁর সমর্থনে 
একথা অবশ্যই বলতে হয় যে ইংরেজ যে কি সমূহ বিপদের কারণ হতে পারে- এই প্রদেশে 
একমান্র তিনিই তা উপলাব্ধ করেছিলেন, এবং এদেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে 
যথাসাধ্য চেষ্টা করতে বদ্ধপাঁরকর ছিলেন। তাঁর যে গভীর দেশপ্রেম ছিল, তদনুপাতে যাঁদ 
ক্‌টব্দ্ধ থাকত. তাহলে ভারতীয় ইতিহাসের গাঁতপথ তান পরিবর্তন করতে সক্ষম হতেন। 
তাঁকে গাঁদচাত করার জন্য ইংরেজরা মসনদের প্রীতশ্র্ীত দিয়ে প্রভাবশালী মঈরজাফরকে 
তাদের দলে টেনোছিল; এবং 'সরাজ-উদ-দৌলার পক্ষে তাদের সাম্মীলত শান্তর সঙ্গে এ 
ওঠা সম্ভব ছিল না। যাই হেনক, একথা উপলাব্ধ করতে মীরজাফরের বেশী দেরী হয় নি 
যে ইংরেজরা তাকে মান্ত হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে; কারণ তাদের প্রকৃত 
ণনজেদের রাজনোতিক আ'ধপতা প্রাতষ্ঠা। ১৭৫৭ সালে 'িরাজ-উদ-দৌলা গদীচ্যুত হন. 
কন্তু দেশের বাভন্ন প্রান্তে প্রাধান্য বিস্তার করতে 'ব্রাটশের বহু? দশক লেগেছিল। 
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ইতিমধ্যে, তখনও স্বাধীন, ভারতবর্ষের এমন অন্যান্য অংশ ইংরেজের জয়লাভের বিপদ 
সম্যক বুঝে উঠতে পারল না। ভারতাঁয় রাজ্যগ্ীলর মধ্যে প্রথম বাঙ্গলাদেশই ইংরেজের 
করায়ত্ত 'হয়, সুতরাং, স্বভাবতই 'ব্রাটশ শান্তর সংহতি এখানেই প্রথম শুরু হল। পুরাতন 
শাসনব্যবস্থার 1বদায়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিল এক অরাজকতার যুগ। 
এই অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে সব ছু ঠিক করে নিতে ইংরেজের বেশ কয়েক বছর 
লেগেছিল। অন্টাদশ শতকের শেষাশোঁষ শান্তি ফরে আসার পর, 'ব্রিটশ গভনমেন্টকে 
যে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, তা হল ভাবে দৃঢ় ও সহায়ী 'ভীত্তর উপর তাদের শাসন- 
ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। খুব স্বাভাবিক ভাবেই, একাঁট বৃহৎ দেশকে পাঁরচালনার জন্য 
গভর্নমেন্ট তাদের ?নজেদের ধারায় নতুন এক শ্রেণীর লোককে 1শাক্ষত করে তুলতে চেয়ে- 
ছিল, যারা তাদের দালাল [হসেবে কাজ করতে সক্ষম হবে। ভারতায়রা ইংরেজের ধারায় 
শাক্ষত ও দক্ষ হয়ে উঠুক, 'ব্রাটশ বাণাজ্যক প্রাতিষ্ঠানগুীলর ইচ্ছাও ছিল এই রকম। 
ইত্যবসরে, 'ব্রাটশ ধর্মপ্রচারকেরা ভারতবাসীর কাছে তাঁদের ধর্ম ও সংস্কাতি পেশছিয়ে 
দেবার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন। এই সব 'বাভন্ন সূত্রের ভিতর "দিয়ে, 'ব্রাটশের দিক থেকে 
ভারতে সংস্কৃতি কিংবা সভ্যতা প্রচারের লক্ষ্য সম্বন্ধে একধরন্রে সচেতনতা জাগ্রত হল। 
ভারতবাসীর বিদ্রোহের প্রথম কারণ হল এঁট। যতাঁদন পর্যন্ত ইংরেজ কেবলমান্ত্র ব্যবসা 
করেছে, ততাঁদন তারা নেহাতই ব্যবসায়ী বলে কেউ তাদের নিয়ে মাথা ঘামায় গিন। যতাঁদন 
তারা শুধু মান্ন শাসনকার্য চালিয়েছে, ততাঁদন লোকে গ্রাহা করে গন; কেননা অতাঁতে 
ভারতবাসী বহু রাজনৌতিক উ্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে এসেছে এবং গভন“মেন্টের 
পাঁরবর্তন সত্তেও তাদের দৈনন্দিন জীবন সর্বদাই অপ্পরবার্তত রয়েছে কারণ অতাঁতে 
কোন গভনমেন্টই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ করে 'ন। সভ্য করার লক্ষ্য সম্বন্ধে 
এই সচেতনতা থেকেই জীবনের প্রাতিটি ক্ষেত্রে ভারতবাসীকে ইংরেজভাবাপন্ন করার জন্য 
ব্রিটেনের পক্ষ থেকে চেষ্টা শুরু হল। ধর্মপ্রচারকগণ তাঁদের ধর্মপ্রচারে খুব সাক্রিয় হয়ে 
উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলাদেশের বিভিন্ন অংশে 'ব্রাটশ ধাঁচে স্থাঁপত হল শিক্ষা-প্রাতিষ্ঠান। 
সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাই ব্রিটিশ আদর্শে গড়ে উঠোছল এবং ইংরেজীকে শুধু বিশ্বাবিদ্যালয়ে 
নয়, মাধ্যামক 1বদ্যালয়গ্লিতেও শিক্ষার মাধ/ম করা হল। এ দেশের শিল্পকলা ও স্থাপত্যেও , 
শুরু হল ব্রিটিশ নজ্মা। বস্তুতঃ. গভর্নমেন্ট নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে গিয়ে বিশেষ 
[বিবেচনার পর জানিয়োছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্য হল এমন এক'ট জাত গড়ে তোলা, যারা 
জাতিতে িন্ন আর সব দিক দিয়ে ইংরেজ হয়ে উঠবে। নতুন 'বিদ্যালয়গীলতে ছান্নেরা 
চিন্তায়, বাক্যে, আহারে ও বেশভূষায় ইংরেজদের মতই চলতে শুরু করল। যে নব্য সম্প্রদায় 
এই সব স্কুল থেকে বের হয়ে এল, প্রাচীনকাল থেকে তারা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোন- 
ভাবেই তারা আর ভারতীয় নইল না, হয়ে উঠল ইংরেজ। 

এক নতুন ধর্ম ও সংস্কৃতি তাদের গ্রাস করতে উদ্যত, এই আশঙ্কায় দেশবাসীর মন 
বিদ্রোহী হয়ে উঠল। এই বিদ্রোহের প্রথম জীবন্ত প্রাতমৃর্তি রাজা রামমোহন রায়। 
[তিন যে আন্দোলনের জনক ছিলেন, তার নাম ব্রাহ্মপমাজ আন্দোলন। এক ধমাঁয় 
অভ্যুর্থানের দূত হিসাবে রামমোহন আবির্ভূত হয়োছলেন। পরবতর্গকালে হিন্দুধর্মের 
মধ্যে যে সব ধায় ও সামাঁজক কলুষতা প্রবেশ করেছিল, সামাগ্রকভাবে সেগীলকে 
পারহার করে বেদান্তের মূল নাতিগলিতে ফিরে যাওয়ার উপর 'তাঁন জোর 'দয়েছিলেন। 
ইউরোপের আধানক জীবনে যা কিছ. প্রয়োজনীয় ও উপকারী তা সামীগ্রকভাবে গ্রহণ 
করে. সামাঁজক ও জাতীয় জীবনে এক সর্বতোমূখী অভ্থানের জন্যও 'তান প্রচার 
চাঁলয়োছিলেন। ভারতে নবজাগরণের প্রত্যুষে, রাজা রামমোহন নবষগের ভবষাতদ্রম্টারূপে 
আঁবর্ভীত হন। তাঁর পর ব্রাহ্ম-সমাজের নেতারূপে আবিভ্শব ঘটে কাঁব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের । প্রাচীন মুন-খাঁষদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, তান যে 
পবিত্র জীবন যাপন করতেন, তার স্বীকৃতিস্বরূপ লোকে দেবেন্দ্রনাথকে মহার্ধ আখ্যা 
'দয়োছল। তাঁর উত্তরাধকারী ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন; উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতের 
সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ব্যান্তদের তান অন্যতম। জীবনের গোড়ার দিকে কেশবচন্দ্র সেনকে 
খ্ীষ্টের বাণী ও উপদেশ দ্বারা আধকতর অনপ্রাণত বলে বোধ হয়োছিল এবং জন- 
জাঁবনে সামাজিক সংস্কারের উপর তান বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর ব্যান্তত্বের 
মধ্যে এমন প্রাণশান্ত ছিল এবং তাঁর ভাবধারাসমূহকে কার্যকরী করার জন্য তানি এমন 
প্রাণমন দিয়ে লেগোৌছলেন যে, ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে এক ভাঙ্গন দেখা 'দল। যাঁরা সংস্কারের 
তত বেশী পক্ষপাতী ছিলেন না, সেই প্রাচীনতর শম্প্রদায় নিজেদের আঁদ বা মূল ব্রাহ্ষ- 
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সমাজ বলতেন। বাকী সভ্যদের মধ্যেও আবার ভাঙ্গন ধরল। কেশবচন্দ্র সেনের অন্ুগামীরা 
নিজেদের নবাঁবধান কিংবা [17৩ 5 1)15191)580101) নাম 'দিয়োছলেন; অন্য দল নিজেদের 
বলতেন সাধারণ রাপ্*-সমাজ। যাই হোক, ব্রাহ্ম-সমাজের সকল শাখার মধ্যেই কোন কোন 
নীতি ছিল এক। তাঁদের সকলে বেদান্ত দর্শনের মূল তত্বকে আশ্রয় করোছিলেন। ধায় 
সাধনায় পৌত্তীলিকতার 'নন্দা তাঁরা সবাই করতেন এবং সমাজে জাতিভেদ-প্রথা রদেরও 
তাঁরাই 'ছলেন প্রবস্তা। ব্রান্স-সমাজ আন্দোলন সারা ভারতে 1বস্তৃত হয়েছিল এবং কোন 
কোন স্থানে এট ভিন্ন নামে পাঁরাঁচিত ?ছিল--যেমন বোম্বই প্রোসডেল্পীতে এর নাম ছিল 
প্রার্থনা সমাজ। 

ইংরেজ-শাক্ষিত ভারতীয়দের এই নব্যসম্প্রদায়ের উপর ব্রচ্ম-সমাজের প্রভাব ছিল 
যথেষ্ট এবং যাঁরা ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক দশীক্ষত হন 'ন তাঁরাও এর সংস্কার ও প্রগ্গাতির তাৎপর্য 
স্বীকার করোছিলেন। কিন্তু সমাজে অত্যাধূনিক ভাবধারাসমূহ প্রাীনপল্থী পণ্ডিতদের 
মন বিরূপ করে তুলেছিল। হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজের মধ্যে যা ছু ছিল তার সমস্তই 
নায়সঙ্গত বলে প্রমাণ করতে তাঁরা উদ্যত হয়োছলেন। কিন্তু এই প্রাতীক্রিয়াশখল আন্দোলন 
নব্য যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও সাড়া জাগাতে পারে 'ন। প্রায় এই সময়ে, গত শতাব্দীর 
নবম দশকে দু-জন 'বাঁশম্ট ধম্শীয় নেতা জনগণের সামনে আববির্ভূত হন, যাঁরা নবজাগরণের 
ভাবষ্যৎ গাঁতিপথে সুগভশখর প্রভাব বিস্তার করতে ভাগ্যানার্দ্ট ছিলেন। তাঁরা সাধক 
রামকৃষচ পরমহংস ও তাঁর শিষ্য স্বামী ববেকানন্দ। গুরু রামকৃষ্ণ গোঁড়া হন্দুরীতিতে 
মান্য হয়ে উঠোছিলেন। কন্তু তাঁর শিষ্য ছিলেন 'বিশ*বাঁবদদলয়ে শিক্ষিত একজন যুবক, 
গুরুর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে তাঁর ঈশ্বরে বিশবাসও ছল না, অবিশ*বাসও ৷ রামকৃষ্ণ 
সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেন, এবং এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের বিরোধ দূর 
করতে বলেন। একথাও তান জোর দিয়ে বলেছেন যে, প্রকৃত অধ্যাত্মক জীবন যাপন 
করতে হলে ত'গ. সংযম ও কঠোর সাধনা প্রয়োজন। ব্রাহ্ম-সমাজের 'বরুদ্ধে বলতে গয়ে 
ধমরয় সাধনায় মূর্তি অবশ্যকতা তান সমর্থন করেছেন এবং সমাজের আত আধুঁনক 
অনুকরণস্পৃহার নিন্দা করেছেন। মৃত্যুর আগে, তিনি শিষ্কে ভারতে ও ভারতের বাইরে 
তাঁর ধর্মোপদেশগুলির প্রচারকার্ষের ভার এবং স্বদেশব.সীকে জাগিয়ে তুলবার দায়িত্ব দিয়ে 
যান। এই উদ্দেশ্যে স্বামী িববেকানন্দ সন্স্যাসীদের আশ্রম রামকৃষ্ণ মিশন প্রাতিষ্ঞা করেন-- 
যার লক্ষ্য ছিল, ভারতে ও ভারতের ক্ইরে. বশেষত আমোরকায় হিন্দু ধর্মের সতা ও 
প্রকৃত রৃপটির প্রচার ও তদনূযায়ী চলা। সস্থ জাতীয় কার্যকলাপের প্রাতি5 উদ্যোগকে 
প্রেরণা দানে স্বামীজ একটি সক্রিয় ভূ'মকা গ্রহণ করোছলেন। তাঁর কাছে ধর্ম ছিল 
জাতাঁয়তাবাদের প্রেরণার উৎস-স্থল। তিনি নব্সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতের অতীতে গর্ব 
বোধ ভারতের ভাবষ্যতে বিশ্বাস এবং আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্ধাদার চেতনা সন্টাঁরও করার 
জন্যও চেম্টা করেছিলেন। 'যাঁদও স্বামীীজ কখনও কোনও রাজনোতক বাণণ প্রচার করেন 
নি, তবু যে কেউ তাঁর বা তাঁর রচনাবলীর সংস্পর্শে এসেছে. তার মধেই একটা দেশাত্মবোধ 
ও রাজনোতিক মনোভাব গড়ে উঠেছে। অন্তত বাঙ্গলা দেশ সম্পর্কে যত দূর বলা যায়, 
স্বামী বিবেকানন্দকে আধুঁনক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আধ্যাত্মিক প্রম্টা বলে মনে 
করা যেতে পারে। ১৯০২ সালে. তিনি খুব অল্প বয়সে দেহত্যাগ করেন, কিন্তু মত্যুর 
পর বরং তাঁর প্রভাব আরও বাঁদ্ধ পেয়েছে। রামকৃষ্ণ এযে সময় বাঙ্ঘলাদেশে বিরাজ কর- 
ছিলেন, প্রায় ঠিক সেই সময়েই উত্তর-পশ্চিম ভারতে, আর একজন 'বাঁশষ্ট ধর্মীয় নেতার 
আবর্ভাব ঘটে। গৃতনি আর্ধ সমাজের প্রাতিজ্ঞাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীঁ। পাঞ্জব ও 
যুক্ত প্রদেশে আর্য সমাজ আন্দোলনের সমর্থক "ছিল সর্বাঁধক। ব্রাহ্ম সমাজের মত এই 
সমাজ প্রাচীন 'হন্দু শাস্রগ্ীলর 1দকে ফিরে যাওয়ার প্ক্ষপাতী ছিল। পরবতাঁকালে 
হন্দু ধর্মে, আতারন্ত ও অসার যা কিছ: প্রবেশ করোঁছল, আর্খসমাজ সেগুলিকেও নিন্দা 
করে। যে জাতিভেদ-প্রথা আতি প্রাচীন কালে ছিল না. তা রাঁহত করার জনয ব্রাহ্মমমাজের 
মত আর্ধসমাজও প্রচার চাঁলয়েছিল। সংক্ষেপে বলা যায়, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর মত 
ছিল এই যে. লোককে খাঁট আর্ধ-ধর্মে ফিরে যেতে হবে এবং প্রাচীনকালের আর্যদের মতন 
জীবন 'নর্বাহ করতে হবে। “বেদে ফিরে চল'_ এই 'ছিল তাঁর আহ্বান । ব্রান্গদমাজ ও আর্ষ- 
সমাজ--উভয়েই মানুষকে ধর্মান্তারত করার চেস্টা করেছে। কিন্তু রামকৃষ্ণ এক নতুন সম্প্রদায় 
সাষ্টর বিরোধী ছিলেন। উপরন্তু, একাঁদকে ব্রাহ্মসমাজ যেমন পাশ্চান্ত্য সংস্কীতি ও খষ্ট- 
ধর্মের দ্বারা গিয়দংশে প্রভাঁবত হয়েছে, অন্যাদকে আর্ধসমাজের সকল প্রেরণার উৎস ছিল 
সবদেশ। এই তিন প্রাতষ্ঠানের কোনাঁটরই রাজনৌতিক কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তবু 
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যার উপরেই তাদের প্রভাব পড়েছে, তার ভিতরেই এ ধরনের আত্ম-সম্মানবোধ ও দেশ- 
প্রেমের প্রেরণা দ্রুত গড়ে উঠেছে। 

১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ প্রীতষ্ঠিত হয়। ই'তমধ্যে ভারতবর্ষের এক 'বরাট অংশ 
জুড়ে 'ব্রাটশ শ্‌সন বিস্তৃত হয়োছিল এবং ভারতবাসাী ক্রমশঃ উপলা্ধ করতে শুরু করে- 
ছিল যে, এই নতুন-আক্লমণকারীগণ পূর্বের আক্রমণকারীদের মতন নয়। তারা কেবলমান্র 
অর্থোপার্জন বা ধর্মপ্রচার করতে আসে নি, বরং দেশটাকে জয় করে শাসন করতে এসেছে। 
পূর্ববতাঁ আক্রমণকারীদের মত তারা ভারতকে তাদের দেশ করে শনতে নয় বরং বিদেশী 
[হিসেবে শাসন করতে উদ্যত। এই জাতীয় দুর্লক্ষণ, জনগণকে, তারা যে বপদাশজ্কার 
সম্মুখীন সে সম্বন্ধে দ্রুত জাগ্রত করে তুলল। এর পাঁরণাঁত ঘটল ১৮৫৭ সালের 
বিস্লবে। ইংরেজ এীতিহাঁসকরা যাকে সিপাহা-বিদ্বোহ বলতে অভ্যস্ত, তা কোন- 
ক্রমেই কেবলমাত্র সৈন্যদের বিদ্রোহ ছিল না। ইহা ছিল প্রকৃতই একাঁট জাতীয় 


বিপলব। এঁট ছিল এমন একট 'বপ্লব যাতে হন্দ ও মুসলমান উভয়েই ফেগ দয়েছে, 
এবং তারা সকলে একজন মুসলমানের নেতৃত্বে সংগ্রাম করেছে । সেই মুহূর্তে মনে হয়োছিল, 


বুঝিবা ইংরেজকে এদেশ থেকে বিতাঁড়ত করা ষাবে। 1কন্তু নিতান্তই অদৃজ্টবশতঃ অল্পের 
জন্য তারা জয়ী হয়। এই গবপ্লব ব্যর্থতয় পর্যবাঁসত হবার অনেকগ্ীল কারণের মধ্যে 
একাঁট হল পাঞ্জাবের শিখদের মতন কোনও কোনও অণ্চল থেকে সমর্থনের অভাব, এবং 
নেপালের গুর্খাদের বৈরীমনোভাব। বিস্লব দমন করার অব্যবাহত পরেই এক আতঙ্কের 
রাজ দেখা দিল এবং দেশকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত নিরস্ত্র করা হল। এই 
প্রাতক্িয়া দর্ঘস্থায়ী হয়েছিল, এবং এই সময়ের মধ্যে কেউ-ই মাথা তুলতে সাহস করে 
নি। গত শতাব্দীর নবম দশকে শুরু হল পাঁরবর্তন। ভারতবাসী তার সাহস ফিরে পেতে 
আরম্ভ করল এবং আধু।নক জগতের জ্ঞানে বলশয়ান হয়ে বিদেশীদের সঙ্গে এক্টে উঠবার 
জন্য নতুর্ন নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে লাগল। এইভাবে ১৮৮৫ সালে জন্ম হল ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেসের; আর একটি বিপ্লবের প্রস্তুতি নয় বরং নিয়মতাল্লিকতার পথে স্বায়ত্ত- 
শাসনের জন্য সংগ্রাম করই এর উদ্দেশ্য ছিল। 

পশ্চিম-ভারতের নবজাগরণ. উত্তর-ভারতের মত ছিল না; ধর্মীয় আন্দোলন অপেক্ষন 
শিক্ষা ও সামাঁজক সংস্কারের আন্দোলনরূপেই ইহা অ'ধকতর আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই 
জাগরণের স্রষ্টা বিচারপাঁতি এম. জ. রানাডে; পরে শ্রী জি. কে. গোখেল তাঁর সষোগ্য শিক্ষক 
হয়োছল। ১৮৪ সালে শ্রী বি. জ. তিলক, শ্রী জ. জি. আগারকার, শ্রী ভি. এস. আপ্তে 
দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সামাতি প্রাতিষ্ঞা করেন। অল্প সময়ের মধ্যে প্রীগোখেল এই সাঁমাতিতে 
যোগ দেন। পরে লোকমান্য তিলক ও শ্রীগোখেলের মধ্যে মতাবরোধ ঘটে। তিলক, 
গোখেলের মতন সমাজ-সংস্কারে আগ্রহ ছিলেন না এবং রাজনীতিতে 'তাঁন ছিলেন চরম- 
পন্থাদের দলে। গোখেল ছিলেন 'িবশিন্ট 'মধ্যপল্থ' নেতাদের অন্যতম। ১৯০৫ সালে 
সেবা করবার জন্য জাতীয়তার প্রচারকদের শিক্ষাদান ও নিয়মতাল্লিক সমস্ত উপায়ে ভারত- 
বাসীর যথার্থ কল্যাণসাধন।” দেশবাসীকে জাগ্রত করার আঁভপ্রায়ে লোকমান্য তিলক 'বাভন্ন 
যে সব উপায় অবলম্বন করোছলেন সেগ্ীলর মধ্যে ছিল গণপাঁতি উৎসব ও শবাজী- 
উৎসবের পুনঃপ্রবর্তন। প্রথমাট একাট ধমাঁয় উৎসব হলেও তানি এর 'জাতায় তাৎপর্য 
উপস্থাপিত করেছিলেন, এবং দ্বিতীয়াট প্রাতবছর মহারাম্ট্রনায়ক শিবজনীর জন্মতি।থতে 
উদযাঁপত হত। 

১৮৮৬ সালে ম্যাডাম ব্রাভাট'স্কি ও কর্ণেল ওলকট দাঁক্ষণ ভারতে মাদ্রাজের নিকটবতর 
এডিয়ারে যে িয়সাফক্যাল. সোসাইটি প্রাতষ্ঠা করেন সামাঁজক ও জনজীবনে তা একাঁট 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে'ছল। ১৮৯৩ সালে শ্রীমতী বেসান্ত ভারতে এই সাঁমাততে 
যোগদান করেন। এবং ১৯০৭ সালে এর সভাপাঁতি হন। ১৯৩৩ সালে তাঁর মতু'কাল পযন্তি 
1তাঁন এই পদে আসন ছিলেন। 'হন্দুধর্মের উপর সবরকম আক্রমণ সর্তেও শ্রীমতণ বেসান্ত 
এই ধর্মের এক বিশিষ্ট প্রবস্তা হয়ে উঠেছিলেন । এমন কি 'হন্দুধর্মের ভুলভ্রান্তি ও অনাচার- 
গীলকে আক্রমণ না করে, তিনি সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে দিতেন । এর দ্বারা তান দেশবাসীর 
মনে তাদের 'নজেদের সংস্কাতি ও সভ্যতায় বিশ্বাস ফিরয়ে আনতে সাহাযা করোছিলেন, 
যা পশ্চান্ত্ের প্রভাবে ভীষণভাবে ধাক্কা খেয়েছিল। তাঁর ধমীঁয় ও শিক্ষা-সংক্রান্ত ক'জের 
ফলে তাঁকে ঘিরে যে বিশাল অনুগামীবৃজ্দ গড়ে ওঠে, তার মূল্য ও শান্ত তখনই তাঁর কাছে 
খুব বেশশ প্রতীয়মান হয়েছিল, যখন ১৯১৬-১৭ সালে তান রাজনধাতিতে সাক্রয়ভাবে 


৯১৩ 


যোগদান করে ভারতবর্ষের স্বায়স্তশাসনের দাবীতে এক দরবার ও প্রচণ্ড আভষান 
চালিয়োছলেন। 

বর্তমান শতকের সূচনায় বিদেশী গভর্নমেন্ট ভারতের মাটিতে আরও শিকড় গেড়ে 
বসতে সমর্থ হলেন। কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে আন্টালক স্বায়ত্তশাসনের যে ব্যবস্থা 
আগে ছিল, রাজনোতিক শাসনব্যবস্থা আর সেইরকম রইল না। দেশের প্রত্যেকাট শহর 
ও গ্রামে বহু শাখা-প্রশাখা এবং কেন্দ্রের আদেশাধীন কঠোর আমলাতাল্ক শাসন নিয়ে 
এট ছল খুবই জটিল এক ব্যবস্থা । বিদেশী শাসন বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝায়- তাদের 
ই।তহাসে দেশবাসী এই প্রথম আ অনুভব করতে লাগল । 'বংশ-শতাব্দীর গোড়ায় দেখা 
গেল দাক্ষিণ-আফ্রকার বুয়রদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, আস্তত্ব ও নিরাপত্তার জন্য রাঁশয়ার 
সঙ্গে নবজাগ্রত জাপানের লড়াই এবং খাদ্য ও স্বাধীনতার দাবীতে সর্বশাল্তমান জারের 
বিরুদ্ধে রুশ সাধারণের সংগ্রাম । প্রায় এই সময়ে শাসকদের দম্ভ ও ওদ্ধত্য চরম-সীমায় 
গিয়ে পেপছল, এবং গুরুতর রাজনোৌতিক অশান্তর লক্ষণ দেখা দিল বাঙ্গলাদেশে। তাকে 
অঞ্কুরেই বিনষ্ট করার জন্য তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন এই প্রদেশকে বিভন্ত করবার 
আদেশ জার করলেন। দেশব্যাপণ বিদ্রোহের ইঙ্গিত ছিল এঁটই এবং সর্বত্র মানুষ অনুভব 
করতে লাগল যে নিয়মতান্তিক আন্দোলনই যথেষ্ট নয়। বঙ্গ-ভঙ্গকে দেশের জনসাধারণ 
সংগ্রামের আহ্বান হিসেবে ধরে নিয়ে এর জবাবে 'ব্রাটশ ভারতের হীতিহাসে সর্বপ্রথম 
রাঁটশ দ্রব্য বনের এক আন্দোলন শুরু করোছল। এই রাজনোৌতক আন্দোলন জাতীয় 
সাহিত্য, লালতকলা ও কাণরগার-শিজ্পের উন্নাতিতে গভীর উৎসাহ প্রদান করেছিল। সঙ্গে 
সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা দান ও নতুন নতুন শিল্প গড়ে তোলার জন্য বৈজ্ঞানিক ও হীঞ্জানয়ার 
হিসাবে যুবকদের প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে বহহ প্রতিষ্ঠান স্থাঁপত হয়। এই নতুন আন্দোলনকে 
গভর্নমেন্ট স্বভাবতই সুনজরে দেখলেন না, এবং দমন করার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ 
করলেন। সরকারী নির্যাতনের প্রত্যুনতরে, বহু যুবক বোমা ও িভলবারের আশ্রয় গ্রহণ 
করে, এবং প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে ১৯০৭ সালে। 'বিংশ-শতাব্দীর বৈপ্লবিক আন্দোলনের 
ইহাই সূত্পাত। একে দমন করার উদ্দেশ্যে গভর্নমেন্ট ১৯০৯ সালে এক বিজ্ঞাপত প্রচার 
করে বাঙ্গাল যুবকদের দৌহক কসরত শিক্ষাদানের কারণে এই সব প্রীতিজ্ঞানের অনেক- 
গুঁলকে বেআইনী বলে ঘোষণা করেন। বৈস্লাবক আন্দোলন শুরু হওয়ার ঠিক সঙ্গে 
সং্গেই ভারতঈয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধোও মতানৈক্য ঘটল । পনার লোকমান্য 
[তিলক, বাঞ্গলার শ্রীঅরাবন্দ ঘোষ এবং শ্রীবাঁপনচন্দ্র পাল-এর মত বামপ*খ? নেতৃবর্গ 
কংগ্রেসের কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে 'রাটশ পণ্য বর্জনের নশীত গ্রহণ করতে চাইলেন, এবং 
রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থেকে স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে ভরা সন্তুষ্ট ছিলেন না। বোম্বাই- 
এর স্যার ফিরোজ শা মেটা, পুনার শ্রী জি. কে. জিরা তে 
উপাঁধপ্রাপ্ত) সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপ্যাধ্যায়ের মতন দ'ক্ষণপল্থী নেতারা আধকতর মধ্যপন্থার 
সমর্থক 'ছিলেন। এই বিরোধে, একটা মাঝামাঝ ভূমিকা গ্রহণ করোছিলেন পাঞ্জাবের লালা 
লাজপৎ রায়। ১৯০৭ সালে সরাট কংগ্রেসে বীনা (জাতীয়তাবাদী ও চরম- 
পন্থী" রূপেও পাঁরচিত) পরাঁজত হলে. এক প্রকাশ্য ভাঙ্গন দেখা দিল, এবং কংগ্রেস সংগঠন 
দাক্ষণপলন্থণীদের (মধ্যপল্থন' বা 'উদারপন্থ' রূপেও আভাহিত) হাতে চলে গেল। অনাতিকাল 
পরেই বিদ্রোহের আভযোগে লোকমানা [তিলকের ছয়-বুছর কারাদণ্ড হল, শ্রীঅরাবন্দ ঘোষ 
নর্বাসন গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। এবং শ্রীবাঁপনচন্দ্র পাল চরমপন্থী রাজনীতি ছেড়ে 
দিলেন। কংগ্রেস থেকে বিতাঁড়ত, গভর্নমেন্টের হাতে নির্যাতিত, নেতৃবৃন্দের উপাস্থাঁত 
লাভে বাণ্চত, বামপল্থীদের (বা চরমপল্থখুদর) ১৯১৫ সাল পর্যন্ত একটা দুঃসময়ের মধ্যে 
দিয়ে যেতে হয়। এসময়ে মধ্যপন্থীরাই ছিলেন রাশ্রনৈতক রঙ্গমণ্ের নায়ক । ১৯০৯ সালের 
যে মার্ল-মিন্টো শাসন-সংস্কারকে মধ্যপল্থীরা স্বাগত জাঁনয়োছিলেন এবং চরমপল্থীরা নিন্দা 
করোছলেন, রাজনোৌতিক আন্দোলনকারীদের কাছে এঁট একট সামাঁয়ক মীমাংসার মতন কাজ 
করেছিল। ভারতের স্বার্থের দিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, মহাষ্ম্ধ শ:রু হওয়ার 
এবং জেল থেকে লোকমান্য তিলকের প্রতাবর্তনের ফলে রাজনোতিক পাঁরাস্থাতর নিঃসন্দেহে 
উন্নাতি হয়। ১৯১৬ সালে ভারতণয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষে আধবেশনে, এই বিরোধী 
দুটি শাখার মধ্যে একটা আপোষ হল এবং চরমপল্থশ ও মধ্যপন্থীরা পুনরায় একই মণ্ডে 
আঁবিভূর্ত হলেন। লক্ষে]ীতে আরও একাঁট আপোষ হয়োছল কংগ্রেস ও 'াঁখল ভারত 
মৃসালম লীগের মধ্যে। এই বোঝাপডার ফলে স্বায়ন্তশাসনের দাবী একজোটে পেশ করল 
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এবং সংশোধিত শাসনতন্ত্র অনুসারে "পৃথক নির্বাচনের' ভীত্ততে 
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আইনসভাগুলিতে মুসলমানদের প্রাতানীধত্ব স্বীকার করে নেওয়ার ব্যাপারেও একমত হল । 
প্রায় এই সময়েই ভারতীয় রাজনপীততে একটি নতুন বিষয়ের অবতারণা হল, শ্্ীমোহনদাস 
করমচাঁদ গান্ধীর আ'বর্ভাবে। দ:ক্ষণ-আঁফ্রকা সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে" 
বিপূল সম্মানের আধকারী হয়ে, ১৯১৪ সালের ডিসেম্বরে তান সেখান থেকে ভারতে 
ফেরেন। কংগ্রেসের লক্ষেনী আঁধবেশনের পর, ভারতের স্বায়ত্তশসনের দাবী নিয়ে লোকমান্য 
তিলক, শ্রীমতী আযান বেসান্ত ও শ্রীমহম্মদ আল 'িল্না এক 'বরাট প্রচার আঁভযান শুর: 
করলেন। এ কারণে, ১৯১৫ সালে গভর্নমেন্ট শ্রীমতী বেসান্তকে অন্তরীণ করেন, বন্তু 
জনসাধারণের আন্দোলনের চাপে কয়েক মাস পরেই তাঁকে ম্যান্ত দেওয়া হয়। চরমপন্থণরা 
শ্রীমতী বেসান্তকে কলকাতায় ভারতণয় জাতীয় কংগ্রেসের পরব আঁধবেশনের সভানেত্রী 
করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মধ্যপন্থীরা ছিলেন এর [বিরোধধী। শেষমূহূর্তে এক মনমাংসা 
হওয়ায় উভয়পক্ষের সমর্থনে শ্রীমতী বেসান্ত সভানেত্রী হন। যা হোক, এঁটই কংগ্রেসের 
শেষ আঁধবেশন_ যাতে মধ্যপম্থীরা ফোগ দেন; কেননা পরের বছর তাঁরা পৃথক হয়ে 1গয়ে 
তাঁদের নিজেদের স্বতল্্ একটি দল গঠন করেন, যার নাম হল অল হীন্ডিয়া লিবারেল 
ফেডারেশন। ১৯১৭ সালে শর'টশ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে ভারতসাঁচব মিঃ মন্টেগ্‌ এই 
মর্মে বিবাতি দিলেন যে, দিল ভি হালাল ডে ভোলা ভন 
শাসনের লক্ষ্য। তর পরই, মিঃ মন্টেগু ভারতে আসেন এবং আসন্ন সংস্কার সম্বন্ধে 
বড়লাট লর্ভ চেমসফোর্ডের সঙ্গে একবে এক রিপোর্ট প্রস্তৃত করেন, যা মন্টেগু-চেমসফোর্ড 
[রিপোর্ট নামে পারাচিত। এই গিিপোর্ট বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের এক বিশেষ আঁধবেশনে বিবেচনা 
করে দেখা হয় কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয় বলে কংগ্রেস এট প্রত্যাখ্যান করে। পাটনার স্াবখ্যাত 
এডভোকেট ও হাইকোটেরি প্রান্তন বিচারপাঁতি স্বর্গত গ্রীহাসান ইমাম এই অগধবেশনের সভাপাঁত 
হয়েছিলেন। মন্টেগ্চেমসফোর্ড রিপোর্টের উপর ভাত্ত করে 'ব্রাটশ গভনমেন্ট ১৯১৯- 
এর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আত্ট নামে এক নতুন শাসনতন্্ তৈরণ করে পাস করিয়ে 
নেন। ভারতে জাতঈয়তাবাদশীরা এই শাসনতল্কে অপর্যাপ্ত ও অসন্তোষজনক বলে মনে 
করোছিলেন। একাঁদকে যখন ভারতকে স্বায়ত্তশাসনের পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা হাঁচ্ছল, 
তখন অন্যাদকে ভারত গভর্নমেন্ট দেশবাসীর জন্য নতুন করে শঞ্খল রচনা করাছিলেন।, 
দেশবাসীর আপাঁত্ত সত্তেও গভর্নমেন্ট এক নতুন আইন প্রবর্তন করলেন, যে আইনের বলে 
লোককে রাজনৌতিক কারণে আনীর্দন্ট কাল বনা-ীবচারে আটক করে রাখা যাবে। এই 
আইনের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী এক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। পাঞ্জাবে 
আন্দোলন দমনের চেষ্টায় জেনারেল ডায়ারের পাঁরচালনায় সেনাবাহনী অমৃতসরে নৃশংস 
হত্যাকাণ্ড চালায়। অমৃতসরের এই হতাকাণ্ড শুধু ভারতবর্ষে নয়, ইংল্যান্ডে ন্যায়- 
বিচারবেধসম্পন্ন প্রাতিটি মানুষের মধ্যেও যে প্রচণ্ড ক্রোধ সন্টারিত করে তার তুলনা নেই। 
অমৃতসরের ঘটনার পর, দুটি তদন্ত কাট 'নয়োগ করা হয়, কংগ্রেসের একাঁট, অন্যটি 
গভন“মেন্টের পক্ষ থেকে । উভয় কাঁমাটই তর ভাষায় সেনাবাহনশর কাজের 'নন্দা করেন, 
যাঁদও কংগ্রেস তদন্ত কামাঁটর নিন্দার ভাষা 'ছিল তীব্রতর । কিন্তু ভূন্তভেগীদের ক্ষাতি- 


পূরণ ও দ:জ্কৃতকারীদের শাস্তি বিধানে গভর্নমেন্ট যে সব বাবস্থা গ্রহণ করোছলেন, 
সেগুলি মোটেই যথেষ্ট ছিল না। যাঁদও নতুন শাসনতন্দের ধরন সন্তোষজনক 'ছিল না, 


তৎসর্তেও ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে অমৃতসর কংগ্রেসে একে কার্যে পাঁরণত করবার 
[সদ্ধান্ত নেওয়া হয়োছল; 'িন্ত যখন অমৃতসর হত্যাকান্ড সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের মনোভাব 
প্রকাশ পেল, তখন দেশবাসীর মন গেল বির্প হয়ে। ইতিমধ্যে তুরস্ককে বিভন্ত করার 
জন্য 'মন্রশন্তিবর্গের প্রচেজ্টা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্লোধ সান্ট করোছিল। 
তারা গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে চলে গেল। তুরস্কের সচলতান, যানি খাঁলফা' বা ইসলামক 
জগতের ধর্মগুরুও ছিলেন, তাঁকে সমর্থন করে ভারতাঁয় মুসলমানেরা গখলাফৎ আন্দোলন 
নামে এক আন্দেলন শুরু করলেন। এই অবস্থায় খিলাফৎ নেতৃবৃন্দ ও গান্ধীর মধ্যে 
এক বোঝাপড়া হল। শাসন-সংস্কার, বিশেষতঃ নতুন শাসনতন্ন অনুযায়ী সেই বছরের 
নির্বাচন সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব স্থির কর'র জন্য ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতায় 
কংগ্রেসের এক বিশেষ আঁধবেশন বসল। গান্ধীর অনুরোধে কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিল যে 
নতুন শাসনতন্তের প্রতি অসহযোগের নীতি গ্রহণ করা হবে। এই সিদ্ধান্তের কারণ ছিল 
[তনাঁট--পাঞ্জাবের নৃশংস আচরণ, তুরস্কের প্রতি গ্রেট 'রিটেনের মনোভাব ও নতুন 
সাধীবধানক সংস্কারের অগ্রতুলতা। 
ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ভ আরউইন এই মত পোষণ করেন যে. ইংলন্ডে ও 


১৫ 


ও তার রাজ্যগ্ীলতে দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট গঠনের জন্য গৃহীত প্রাতাট ব্যবস্থার সঞ্চে, 
অপেক্ষাকৃত কম বা বেশী সময়ের ব্যবধানে, ভারতবর্ষে অগ্রগাঁতর একটা যোগ রম্নেছে। তান 
যে সব দম্টান্ত উল্লেখ করেছেন সেগ্ীল এই যে, ইংলন্ডে বা 'রাঁটিশ-সাম্বাজ্যের অন্যান্য 
সকল অংশে গণ-আন্দোলনের পরেই এসেছে ১৮৩৩-এর চার্টার ত্যান্ত, ১৮৬১-র হীশ্ডিয়ান 
কাউীন্সলস্‌ আত্ট, ১৮৯২-র ইন্ডিয়ান কাডীন্সলস আন্ত এবং ১৯০৯-র ইপ্ডিয়ান 
ক'উান্সিলস ত্যান্ট। লর্ড অরউইনের বন্তব্যে যথেষ্ট সত্য আছে। ধকন্তু আরও অগ্রসর হয়ে 
বলা যায় যে. গঠনমূলক দিক থেকে বিশ্বের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ভারতীয় 
আন্দোলনের একটা সম্ব্ধ আছে। অনান্র যেমন, ভারতের তেমনই, উনাবংশ শতাব্দীর 
সূচনা গুরুত্বপূর্ণ একটা কালের সীমা নিরদশশেক। ১৮৪৮ সালের 'বিশব বিপ্লবের 'পরে 
১৮৫৭ সালের বিপ্লব সম্ভব হয়। ভারতীয় জাতাঁয় কংগ্রেসের জল্ম হয় এমন এক সময়ে, 
যখন বিশ্বের অন্যন্য সকল প্রান্তেও একই রকম অভ্যুত্থান ঘটাঁছল। দাঁক্ষণ-আফ্রকার বুয়র 
যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ১৯০৫ সালের আন্দোলন হয়, যা ছিল ১৯০৫-এর রুশ-ীবগ্লবের 
সমসামায়ক। মহাযুদ্ধ চলাকালীন যে 'বগ্লবের চেষ্টা হয়, সারা বিশ্বে প্রায় এ একই সময়ে 
তাই ছিল বোশল্ট্য। শেষে উদ্দেখ করলেও, একথাও কম অনস্বীকার্য নয় যে, ১৯২০-২৯ 
সালের আন্দোলন, আয়ালাণ্ডের সিন-ফিন বিপ্লব, তুকাঁদের স্বধীনতা সংগ্রামের সম- 
সাময়িক ঘটনা, এবং যে সমস্ত বিপ্লবের দ্বারা পোল্যান্ড ও চেকে শ্লোভাকিয়ার মত দেশ- 
গঁল স্বাধশনতা প্রাপ্ত হয়, সেগীলর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটেছিল । অতএব গত ও বর্তমান 
শতাব্দীতে সারা বিশ্বে যে সব অভ্যুত্থান ঘটোছিল, তার সঙ্গে মূলগতভাবে ভরতের এই 
জাগরণের নিঃসন্দেহে একটা সম্বন্ধ আছে। 


৪. সংগঠন, দল ও ব্যন্তিত্ব 


ভারতের মুন্ত-সংগ্রামের ইতিহাসকে যথার্থভাবে বুঝতে হলে ভারতের বাভন্র সংগঠন, 
দল ও ব্য্তিত্ব সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা আবশ্যক। 

ভারতের সর্বপ্রধান দল বা সংগঠন ১৮৮৫ সালে প্রাতীষ্ভত, ভারতাঁয় জাতীয় কংগ্রেস। 
সারা ভ'রভবর্ধ জুড়ে এর শাখা আছে। প্রায় ৩৫০ জন: সদস্য নিয়ে সমগ্র দেশের জন্য একাঁট 
কেন্দ্রীয় কমিট আছে--একে বলা হয় 'নাঁখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাট। এই কমাট এক 
বছরের জন্য একটি কর্মনির্বাহক সাঁমাত নির্বাচন করে_এক ওয়ার্কং কাঁমাটি বলা হয়। 
প্রত্যেক প্রদেশের একটি করে প্রাদেশিক কংগ্রেস কামিটি আছে, আর এই কাঁমিটির অধীনে থাকে 
জেলা. মহকুমা (কিংবা তহুশঈল বা তালুক), ইডীনয়ন ও গ্রামীন কংগ্রেস কাঁমাট । নির্বাচনের 
নীতিতে 'বাভন্ন কংগ্রেস কামিটিগ্াল গঠিত হয়ে থাকে । কংগ্রেসের লক্ষা হচ্ছে 'শান্তপূর্ণ 
ও বৈধ সকল উপায়ে পূর্ণ-স্বাধীনতা অর্জন'। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের নেতা৯ কার্ষত, 
1তানিই একচ্ছত্র আধনায়ক। ১৯২১৯ সালের পর থেকে তাঁর 'নর্েশানুসারেই ওয়ার্কং 
কমিটি নির্বাচিত হয়েছে। তাঁর ও তাঁর নীতির কাছে সম্পূর্ণভাবে নাঁতস্বীকার করতে না 
পারলে, কারও এই কাঁমাঁটতে স্থান হয় না। 

কংগ্রেসের মধ্য একটি শান্তশাল বামপল্থী দল জাছে. যাঁরা সামাজিক ও অর্থনোতিক-_ 
অর্থাৎ জাতিভেদ, জামদার বনাম কৃষক. এবং পুঁজিবাদ ও শ্রম সম্বন্ধীয় বহু প্রশ্নে আমূল 
সংস্কারের সমর্থক। রা'জনোতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আধিকতর বাঁলষ্ঠ ও কার্ষকরণ 
নীতির সমর্থনও এই দল করেন। এই সব প্রশ্নে মহাত্মা গান্ধীর মত অপেক্ষাকৃত আপোষ- 
মূলক ছিল। কয়েক বছর আগে বামপল্থী দলের 'বাঁশম্ট সদস্য ছলেন মাদ্রাজের ভূতপূর্ব 
এডভোকেট-জেনারেল ও কংগ্রেসের প্রান্তন সভাপাত শ্রীশ্রীনিবাস আয়েঙ্গার-_ স্বর্গত পণ্ডিত 
মৃতিলাল নেহেরুর পুত্র, ও পেশার দিক থেকে প্রান্তন এডভোকেট, এলহাবাদের পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহেরু-__লাহোরের স্াবখাত মুসলমান নেতা ও এডভোকেট ডাঃ মহম্মদ আলম 
_এক পাশ ভদ্রলোক ও পেশায় এডভে'কেট বোম্বাইয়ের শ্রী কে. এফ. নরীমান- লাহোরের 
জাতঈয়তাবাদন মুসলমান নেতা ও এডভোকেট ডাঃ এস. দিচলু এবং বর্তমান গ্রন্থের লেখক। 
কিন্তু ১৯৩০ সালের পর শ্রী শ্রীনবাস আয়েগ্গার কংগ্রেস থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং 


১ কংগ্রেস সভাপতি প্রকৃত নেতা নন। কংগ্রেসের পূর্ণ আঁধবেশনে যাঁকেই সভাপাঁত করা হোক না 
কেন, তাঁনই পরবতর* আঁধবেশন পর্যন্ত কংগ্রেস সভাপাঁত' থেকে যান। 'বাভন্ন প্রাদোশক কংগ্রেস কাঁমটির 
মনোনয়নের দ্বারা কংগ্রেস সভাপাত 'নর্বাঁচত হন। 


১৬ 


ডাঃ কিচল? ও এই লেখক ব্যতাঁত অন্যান্য সকলকে মহাত্মা তাঁর দলে টেনে নিয়েছেন। বিশিষ্ট 
নেতাদের মধ্যে অনেকে না থাকলেও বামপন্থী দল মোটের উপর শান্তশালশ। এই প্রসঙ্গে 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর ভঁমকাটি কোতূহলপোদ্দীপক। তাঁর ধারণা ও মত সংস্কার- 
বাদীর মতন এবং নিজেকে তিন সম্পূর্ণভাবে সমাজতল্দবাদ' বলেন--অথচ কার্যক্ষেত্রে 
সা পনি সরি সস 
থেকে তান বামপল্থী, কিন্তু হৃদয়টা তাঁর পড়ে আছে মহাত্মা গান্ধীর কাছে। 

অন্যান্য নেতাদের মধ্যে, সীমান্ত প্রদেশের মুসলমান নেতা খান আবদৃল গফুর খান 
(সাঁমান্ত গান্ধস নামে যিনি সকলের পারচিত) বর্তমানে বিশেষ জনাপ্রয়; ণিন্তু তাঁর সঠিক 
রাজনোৌতিক পরিচয়াট ক রকম, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। প্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন ও 
যুস্তপ্রদেশের অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবর্গের ঝোঁক বামপল্থ দলের দিকে হলেও তাঁরা পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহেরুর অনুগামী । মধ্যপ্রদেশের নেতৃবন্দ, শেঠ গোবিন্দ দাস ও পশ্ডিত 
দবারকাপ্রসাদ মশ্রেরও ঝোঁক বামপল্থীদের 'দকে। ১৯২০ সালের আগে, জাতীয় আন্দোলনে 
যারা বাশম্ট ভূমিকা গ্রহণ করোছলেন তাঁদের মধ্যে পুনার লোকমান্য তিলক, কলকাতার 
শ্রীবাপনচন্দ্র পাল, ও স্যার সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুনার শ্রীগোপালকৃফ গোখেল এবং 
বোম্বাইয়ের স্যার ফিরোজ শা মেটা মৃত। প্রথম দুইজন বামপল্থী দলে ছিলেন, এবং বাকী 
সকলে দাঁক্ষণপন্থাী। ১৯২০ সালের পর থেকে যে সব নেতা প্রধান অংশ গ্রহণ করে এসেছেন, 
তাঁদের মধ্যে এখন আর যাঁরা জাঁবত নন, তাঁরা হলেন, লাহোরের লালা লাজপং রায়, 
কলকাতার দেশবন্ধু "চত্তরঞ্জন দাশ, এলাহাবদের পাণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, কলকাতার 
শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগৃস্ত এবং বেম্বাইয়ের শ্রীবঠলভাই প্যাটেল। কংগ্রেস থেকে যেসব 
বাশন্ট নেতা অবসর গ্রহণ করেছেন, অথচ এখনও জীবিত, তাঁদের মধ্যে কলকাতার শ্রীঅর 
ঘোষ ১৯০৯ সালের পর থেকে ফরাসী পণ্ডিচেরীতে ধমাঁয় জীবন যাপন করছেন, আর 
মান্রাজের শ্রী শ্রীনবাস আয়েঞ্গার ১৯৩০-এ সাকুয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। 

১৯৩৪ সালের মে মাস থেকে বামপন্থীদের অনেকে, এক নাখল-ভারত-কংগ্রেস- 
সমাজতন্ত্র দল প্রাতষ্ঠায় হাতে হাত মিলিয়েছেন। যুত্তপ্রদেশ ও বোম্বাইতে এই দল এখন 
পর্যন্ত সর্বাধক সমর্থন লাভ করেছে--তবে সারা ভারতের সমর্থনও আসন্ন । ভাঁবষ্যতে এই 
দল কিরকম হবে তা এখনই বলা সম্ভব নয়, কারণ যাঁরা 'বাঁশম্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন 
তাঁদের মধ্যে অনেকেই এখন হয় জেলে নতুবা ভারতের বাইরে। বর্তমানে দলগীলর পুন- 
বিন্যাস চলছে এবং রাজনীতিতে শশঘ্রই নতুন করে দল গঠন করা হবে। 

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে গুরত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী একাঁট মুসলমান গোষ্ঠী 
আছে এবং কংগ্রেস ক্যাঁবনেট_ অর্থাৎ ওয়ার্কং কাঁমাটিতে এর নিজস্ব প্রীতানীধরা আছেন। 
এই গোম্ঠীতে আছেন কলকাতার মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, 'দল্লীর ডাঃ এম. এ. 
আনসারী এবং লাহোরেরৎ ডাঃ মহম্মদ আলম । কংগ্রেসের 'হন্দু নেতাদের মধ্যে কারও কারও 
বেশ'' ঝোঁক হিন্দু মহাসভার প্রাতি-যেমন বারাণসশর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও বেরারের 
শ্লী এম. এস. আনে। 

১৯১৮ সলের আগে, চরমপন্থী (বা জাতীয়তাবাদী) এবং মধ্যপন্থী (বা উদারপল্থী) 
_কংশ্রেসের মধ্যে এই দু দল ণছল। ১৯০৭ সালে চরমপল্থীরা কংগ্রেস থেকে বাঁহন্কৃত 

হন, কিন্তু ১৯১৬ সালে একটা 'িটমাট হয় লক্ষেনী কংগ্রেসে। ১৯১৮ সালে, চরমপন্থীগণ 
হাথাগারিি হওয়ায় মধ্যপল্থীরা কংগ্রেস থেকে বের হয়ে গিয়ে অল ইশ্ডিয়া লবারেল 
ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করেন। লিবারেল পার্টির বর্তমান নেতৃবৃন্দ হচ্ছেন এলাহাবাদের স্যার 
তেজবাহাদ্‌র সপ্রু বোম্বাইয়ের স্যার চিমনলল শশতলবাদ ও স্যার ফিরোজ শেঠনা, মাদ্রাজের 
মাননণয় ডি. প্রীনবাস শাসন ও স্যার [শিবস্বামশ আয়ার, এলাহাবাদের শ্রী চিল্তামাণ, এবং 
কলকাতার গ্রী যতখন্দ্নাথ বসু। কংগ্রেসের বর্তমান নেতাদের মধ্যে যাঁরা মহাত্বার বিশ্বস্ত 
সমর্থক তাঁরা হলেন-_গৃজরাটের সর্দার বঞ্লভভাই প্যাটেল; দজ্লশর ডাঃ এম. এ. আনসারন, 
পাটনার ডাঃ রাজেন্দপ্রসাদ ; লাহোরের ডঃ মহচ্মদ আলম ও সর্দার শার্দুল সিং; এল'হাবাদের 


১ করাচীর স্বামী গোবিল্দানন্দও 'চিরাঁদন বামপম্থণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। 

২ মৌলানা শাস্ত্র বিষয়ে পাণ্ডিত মুসলমান, ঠিক যেমন পণ্ডিত বলতে শাস্নজ্ঞ শ্রাঙ্মণ বোঝায় । তবে 
ভারতের কোন কোন অঞ্চলে, যেমন কাম্মণরে, জ্ঞান থাকুক আর নাই থাকুক, সকল ব্রাহ্মণ সম্পকেছি 
পশ্ডিত কথাটা সাধারণ অথে” বাবহত হয়। 

০ এলাহাবাদের শ্রী শেরওয়ানণ, দিজ্লশর শ্লীআসফ আলি ও লক্ষেনীর শ্রী খাঁলিকুজ্জমানও এই গোম্ঠীতে 
আছেন। ১৯৩৪ সালের নভেম্বরে আইন সভার নির্বাচনে প্রথমোস্ধ দুজন 'নর্বাচত হয়েছেন। 


৯৭ 


পাণ্ডত. জওহরলাল নেহেরু; মাদ্রাজের শ্রী রজাগোপালাচার; বিখ্যাত মাহলা কাঁব শ্রীমতণ 
সরোজনী নাইড়ু; কলকাতার মৌলানা আবুল কালাম আজাদ; নাগপুরের শ্রী অভয়জ্কর; 
করাচণর শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম এবং কলকাতার ডাঃ 'বিধানচন্দ্র রায়। এদের মধো, সকলের 
মতে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জনাপ্রয়তাই সর্বাধিক। 

সকল সম্প্রদয়ের সদস্যদের 'নয়ে উপরোস্ত রাজনৈতিক দলগীল ছাড়াও বহু 

সাম্প্রদায়ক দল আছে, যদের ঘোঁষত উদ্দেশ্য হল নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকেদের স্বার্থ 

রক্ষা করা। মুসলমানদের মধ্যে নীখল ভারত মুসলিম লীগ সর্বাপেক্ষা প্রধান দল; এট 
প্রথম শুরু হয় ১৯০৬ সালে। ১৯২০ সাল থেকে শুরু করে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত মুসালম 
লীগকে ঢেকে রেখোঁছল [নীখল ভারত গখলাফং কাঁমাঁট। বিন্তু ১৯২৪ সালে খাঁলফার পদ 
তুলে দেবার পর ভারতে খিলাফত আন্দোলন ভেঙ্গে পড়ে, এবং মুসাঁলম লশগ ছাড়া, অল 
ইীন্ডয়া মুসাঁলম কনফারেন্স-এর মতন অনান্য বহ? দল সম্প্রাত গড়ে উঠেছে। বাশচ্ট 
সাম্প্রদ'য়কতাবাদী মুসলমান নেতৃবর্গ হলেন অগা খাঁ; শ্রী এম. এ. জিল্না (যান ১৯২০ 
সাল পর্যন্ত কংগ্রেস নেতা ছিলেন), লাহোরের স্যার মহম্মদ ইকবাল; যুক্তপ্রদেশের স্যার 
মহম্মদ ইয়াকুব এবং পাটনার শ্রীসফী দাউদশ। মৌলানা শওকত আলি, যান এক সময় 
বাঁশম্ট কংগ্রেস ও খিলাফৎ নেতা ছিলেন-তিনি কয়েকবার সাম্প্রদায়ক মৃসলমানদের সঙ্গে 
রর রাজা রাকা 
নেতৃবর্গ- এদের মধ্যে স্যার আব্দার র।হমের ভূমিকা 

'নাখল ভারত মৃসালম লীগের 8 
যার উদ্দেশ্য হিন্দুদের আঁধকারগাল রক্ষা করা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতের কোন 
কোন অঞ্চলে এর প্রভাবশলশ সমর্থন আছে। 'বাশষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে আছেন কলকাতার 
শ্রীরামানন্দ চট্ে(পাধ্যায় মডার্ন 'রাঁভিউ-এর সম্পাদক), নাগপুরের ডাঃ বি. এস. মুঞ্জে, 
লাহোরের ভাই পরমানন্দ ও পুনার শ্রী এন. সি. কেলকার। পাঁণ্ডত মদনমোহন মালব্য যাঁদও 
কংগ্রেসের সঙ্গে ঘানিম্ঠভাবে যযস্ত, তিনিও হিন্দু মহাসভায় একি প্রধান ভৃঁমকা গ্রহণ করে 
থাকেন। মুসালম লীগ ও হিন্দ মহাসভা ছাড়াও অন্যান্য বহু সম্প্রদায়ক দল আছে, 
যেমন আংলো-ইশ্ডিয়ান, ভারতীয় খুন্টান. শখ (পাঞ্জাবের) এবং 'হন্দুদের মধ্যে অনুম্বত 
শ্রেণীগালর স্ব স্ব সম্প্রদায়ের স্বর্থরক্ষা অর্থাৎ যতটা সম্ভব সুবিধে আদায়ের জন্য তাদের 
ানজেদের দল আছে। এই সব দলের মধ্যে যৌট অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে 
সেটি হল- মাদ্রাজের জাস্টস পার্ট। সাম্প্রীতিক কাল পর্যন্ত মাদ্রাজের জা।স্টস পার্টি 
অব্রাহ্ণদের 'নয়ে গঠিত হয়েছে এবং এর নাত ভারতীয় জাতশয় কংগ্রেসের তুলনায় 
গভর্নমেন্ট-ঘেশযা । ভরতের সর্ব অনুমত শ্রেণীগুঁলর মধো শান্তশালী জ.তীয়তাবাদী দল 
আছে, যারা কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে কাজ করে থাকে । পাঞ্জাবের শিখেরা মোটের উপর 
তশর জাতীয়তাবাদী । 

যে সমস্ত রাজনোতিক দল সম্বন্ধে আমরা প্রথমে আলোচনা করোছি সেগু'ল যখন 
কোন এক রাজনৌতক কর্মসূচী তুলে ধরে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে বা তাকে বাধাদান করে 
কোনপ্রকার আন্দোলন চালায় তখন সরকারের দেওয়া ছিটেফোটা সুযোগ-সুবিধা নজেদের 
মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা য়ে সাম্প্রদায়ক দলগঁল আধকতর ব্যস্ত থাকে। ভেদনগীতর কাল- 
জীর্ণ কৌশলে ভারতীয় জাতসয়তাবাদী কংগ্রেসের প্রঙ্ভাবকে দূর্বল করে তাকে প্রাতহত 
করবর প্রয়াসেই গভর্নমেন্ট এই সব দলকে খুব উৎসাহ দিয়ে থাকেন। ১৯৩০ সালে ও 
তার পরে গোল টোবল বৈঠকের ভারতীয় প্রাতানধিদের যখন ভারতবাসীর ভোটে [নর্বাচিত 
না করে, 'ব্রাটশ গভর্নমেন্ট মনোনশত করেন_ আর এই সব মনোনয়নের সময়, রাজনৈতিক 
স্বাধধনতার লড়াই-এর সঙ্গে যে সাম্প্রদায়ক দলগুলর কোন সম্বন্ধ নেই, সেগুলির উপর 
আঁতীরন্ত গুরৃত্ব আরে'প করা হয় তখনই তা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। বাস্তাবিক 
পক্ষে, প্রয়োজন দেখা দিলেই 'রিটিশ গ্ভনমেন্ট রাতারাতি নেতা তৈরণ করেন এবং ব্িটিশ 
পল্লিকাগ্ির সৌজন্যে তাঁদের নাম সারা গবশ্বে তাঁরা প্রচার করে থাকেন। যখন ১৯১৯-এর 
গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আ্যান্ট বিবেচনাধীন ছিল তখন তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের 
ণবরোধিতা করবর জন্য মাদ্রাজের স্বর্গতঃ ডাঃ টি. এম. নায়ারকে লন্ডনে নেতা দাঁড় করানো 
হয়। ১৯৩০ সালে ও তার পরে সদাশয় 'ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ডাঃ আদ্বেদকরের উপর নেতৃত্ব 
চাপিয়ে দিয়েছেন কারণ জাতীয়তাবাদ নেতাদের অসুবিধায় ফেলার জন্য ত'র সাহায্য 
প্রয়োজন হয়ে পড়োছল। 

গুরুত্বের দিক থেকে ভারতাঁয় জাতীয় কংগ্রেসের পরেই শ্রামক ও কৃষক দলগ্াল। 


৯৮ 


অবশ্য কৃষক সংগণ্ঠন অপেক্ষা শ্রীমক সংগঠনের আঁধকতর অগ্রগ্গাত হয়েছে। ১৯২০ সালে 
অল ই।ণ্ডয়া ট্রেড ইউীনয়ন কংগ্রেস প্রথম স্থাঁপত হয় এবং এই সংগঠনের প্রাতষ্ঠাতাদের 
মধ শ্রী এন. এম. যোশী অন্যতম। সেই থেকে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রচণ্ড ঝড়-ঝাপটা 
পার হয়ে চলে আসছে। ১৯২৯ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সভাপাঁতিত্বে নাগপুর আঁধ- 
বেশনে একটা রিনি দেখা দেয়- শ্রী এন. এম. যোশ+, শ্রী ভি. (ভি. গিরি, শ্রী শিবরাও, শ্রী আর. 
আর. বাখেল, ও অন্যান্য অনেকের প্রাতানাধত্বে দক্ষিণপল্থীগণ কংগ্রেস থেকে বের হয়ে 
ভা রা সর ট্রেড ইউনিয়ন 
ফেডারেশন এখন 'ব্রাটশ ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে কাজ করে থাকে এবং 
আমস্টারডামের ট্রেড ইউনিয়নগ্শীলর আন্তজরাতক সঙ্ঘের সঙ্গে এটি সম্পাকতি। লিবারেল 
পার্ট ও এই দলের রাজনশীত অনেকাংশে একজাতীয়। ১৯৩১ সালে লেখকের সভাপাঁতিত্বে 
ট্রেড ইউানিয়ন কংগ্রেসের কলকাতা আঁধবেশনে পুনরায় মতবিরোধ দেখা দিল, য'র ফলে 
চরমপল্থদল বের হয়ে গিয়ে রেড ট্রেড ইউানয়ন কংগ্রেস প্রাতষ্ঠা করেন। কাঁমউীনিস্টদের 
আন্তর্জগাঁতক সংঙ্ঘের প্রেরণায় এই দল কাজ করে বলা হয়ে থাকে, তবে জন্মের পর থেকে 
এই দল কখনও খুব বেশণ কার্যকলাপ দেখায় নি। বর্তমান ট্রেড ইউীনয়ন কংগ্রেস, যার 
সঙ্জো লেখক য্ন্ত, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও রেড ট্রেড ইউনিয়নের মধাবতর্ঁ ভূমিকা গ্রহণ 
করে থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, এট 'নিশ্চতরূপে সমাজতন্তবাদশী কন্তু থার্ড ইন্টার- 
নাশনালের নীতি ও কার্য প্রণালীর বিরোধী । অথচ ইহা জীরখের সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল 
বা আমস্টারডামে ট্রেড ইউনিয়নগুঁলর আন্তজাঁতক সঙ্ঘ__কোনাঁটরই সঙ্গে সম্পাকিতি 
নয়। যা হোক, ব্রিটিশ ট্রেডস্‌ ইউনিয়ন কংগ্রেসের উপর ট্রেড ইউানয়ন ফেডারেশনের যে- 
রকম অ+স্থা আছে” ট্রেড ইডীনয়ন কংগ্রেসের সেইরকম আস্থা নেই। ভারতীয় রাজনীতিতে 
লিবারেল ফেডারেশন অপেক্ষা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আঁধকতর মিল দেখা যায়। 
কানপুরের পণ্ডিত হরহরনাথ শাস্ত্রী এখন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপাঁতি এবং সম্পাদক 
কলকাতার শ্রীশবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । শ্রী এম. এন. রায়পর্বে যান কাঁমউীনিস্ট ইন্টার- 
ন্যাশনালে ছিলেন-ভবিষাতে ভারতের শ্রামক সেই সঙ্গে রাজনোতিক আন্দোলনেও কি 
ভাঁমকা গ্রহণ করবেন, তা অনুমান করতে কৌতূহল হয়। অতাতের কার্যকলাপ, মেলামেশা, * 
ও লেখার ভীত্ততে মদও এখনও অনেকে তাঁকে কমিউীনস্ট বলে মনে করেন-স্বয়ং 
কাঁমউানস্টরা তাঁকে প্রীতি-বগ্লবী বলে থাকেন। অতাঁতের কার্যকলাপের জন্য তান এখন 
ভারতে ছয় বছরের কারাদণ্ড ভে'গ করছেন, কিন্তু ইত্যবসরে বোম্বাইয়ে শ্রীমক সংগঠন- 
গুলিতে তাঁর অনুরাগীরা ট্রেড ইউ*নয়ন কংগ্রেসের কাজে বাপৃত রয়েছেন; তাঁরা রেড ট্রেড 
ইউানয়ন কংগ্রেসের বিরোধী, যাকে অনেকে কমিউনিস্ট সংগঠন বলে আভযোগ করেন। 
যেহেতু শ্রী এম. এন. রায়, ক'মউীনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন; 
সেজন্য সেই সব শ্রামক নেতার মধ্যে মতভেদ দেখা 'দিয়েছে_যাঁদের আগে কাঁমিউীনিস্ট বলা 
হত। বোম্বাইয়ের শ্রী ডাঙ্গের নেতৃত্বে একটি দল শ্ত্রী এম. এন. রায়ের পক্ষাবলম্বন করেছে, 
আর অনা একাঁট দল প্রাতি-বগ্লবী বলে তাঁকে ধিক্কার জানয়েছে। 

১৯২০ সাল থেকে সমগ্র ভারতে কৃষকদের মধ্যে জাগরণ শুরু হয়েছে, এবং ভারতাঁয় 
জাতীয় কংগ্রেস এর সৃম্টির জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী। 'কন্তু এখনও পর্ন্তি কোন সর্ব- 
ভারতীয় সংগঠন গড়ে ওঠে 'নি। যাস্তপ্রদেশ কষক আন্দোলন খুব শীন্তশালী এবং সেখানে 
ইহা কষাণ সঙ্ঘ নামে সংগঠিত । এই: প্রদেশের বামপন্থী কংগ্রেসীরা কৃষক আন্দোলনের 
সঙ্গে ঘানষ্ঠভাবে জাঁড়ত, এবং তাঁদের সাধারণ দৃম্টিভগ্গণ হল সংস্কারবাদী। মহাত্মা গান্ধীর 
প্রভাব যেখানে সর্বাধিক, সেই গুজরাটেও কৃষক আন্দোলন শান্তশালশ--তবে এই আন্দোলন 
সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেসের প্রভাবাধীন; এবং মহাত্মার দাক্ষণ হস্ত সর্দার প্যাটেল হলেন কৃষক- 
নেতা। গুজরাটে কষক-আন্দোলন আজ পর্যন্ত শ্রেণি চেতনার 'ভীত্ততে অগ্রসর হয় নি, তবে 
আন্দোলনে শীঘ্রই এক বৈস্লাঁবক পাঁরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। পাঞ্জাবে প্রভাবশালী করাত 
কষাণ দলের উপর এবং দলের কোন কোন অংশের মধ্যে কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রভাব 
পড়েছে বলে মনে হয়। কোন বিশিষ্ট ব্যান্তকে নেতা হিসেবে লাভ করলে এই দলাঁটর আরও 
দ্রুত অগ্রগ্গাত সম্ভব হত । বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলন অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে এবং সংগঠন- 
গুলি কষক ও সমিতি নামে পরিচিত। কিন্তু যথেম্ট সং ও যোগ্য নেতার অভাবে আন্দোলনের 
গত অবাহত থাকে নি । এতাঁদন পর্যন্ত বাঙ্গলাদেশে শ্রেষ্ঠ ও যোগ্যতম কর্মীরা রাজ- 
নৌতক আন্দোলনে যোগদান করেছেন, 'কিন্তু শশপ্রই ভারতাঁয় রাজনশীতিতে যে নতুন করে 
দলগঠন হবে তার ফলে ভবিষ্যতে কষক আন্দোলনের কমাঁর সম্ভবত অভাব হবে না। মধ্য 


৯৯) 


ভারতেও কৃষক আন্দোলন মোটের উপর শান্তশালশী কিন্তু দক্ষিণ ভারতে- মাদ্রাজ 
প্রোসডেল্পীতে- এটি অপেক্ষাকৃত পি।ছয়ে আছে। মাদ্রাজ প্রোসডেন্পীর কোন কোন অগুলে, 
যাকে অল্ম বলা হয়, কেবল সেখানেই আন্দোলন শান্তশালণী। 

ভারতে ছান্র, সেই সঙ্গে যূব সমাজের মধ্যেও স্বতন্ত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছে। মাঝে 
মাঝে ছাত্র ও যুবকদের সর্বভারতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে-তবে এই সব কার্য 
কলাপের মধ্যে সমন্বয় বিধানের জন্য স্থায়ী কোন সর্ব-ভারতীয়' কাঁমাঁট নেই। সাধারণত, 
প্রাদেশিক ভ'স্ততে এই দুটি আন্দোলন পাঁরচালিত হয়ে থাকে। প্রদেশগঁলর মধ্যে বাঙ্গলা- 
দেশেই ছাতর-আন্দোলন সবচাইতে শান্তশালণ। ছাত্রদের শেষ সর্ব-ভারতায় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত 
হয় লাহোরে, ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে । 'বাঁভল্ন প্রদেশে 'বাভক্র নামে যুব-আন্দোলন গড়ে 
উঠেছে । বাঙ্গলাদেশে “যুব সাঁমাত' বা তরুণ সঙ্ঘ' নাম জনীপ্রয়। 'নওজোয়ান ভারত সভা 
নাম অধিকতর প্রচালিত পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে। বোম্বাইয়ের কংগ্রেস নেতা শ্রীনরাম্যানের 
সভাপাঁতিত্বে প্রথম যুব কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় কলকতায়, ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে । 
১৯৩১ সালের মার্চে করাচতে এই গ্রন্থের লেখকের সভাপাঁতত্বে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় 
ও শেষ কংগ্রেস। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে ঘানম্ঠ সহযোগিতায় ছাত্র ও যুব 
৪০১৮০ কাজ করে থাকে, যাঁদও এই সব সংগঠনের দরন্টভঙ্গশ ও কর্মসূচী আঁধকতর 
চরমপল্থণী। 

শেষে উল্লেখ করলেও একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, আজ ভারতীয় জনজশীবনে নারণ 
আন্দোলন এক'ট বিশেষ স্থন আধিকার করেছে। গত চোদ্দ বছর ধরে এই আন্দোলন দ্রুত 
পদক্ষেপে অগ্রসরমান। এই জাগরণ, সেই সব আশ্চর্য ঘটনাগ্ালর একটি যা বহুলাংশে 
মহাত্মার জন্য সম্ভব হয়েছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে এই আন্দোলনের ঘানষ্ঠ 
যোগ আছে । এতৎসত্তেও সমগ্র দেশব্যাপী স্বতন্ নারী সাঁমীত জন্মলাভ করেছে। সাধারণ- 
ভাবে বলতে গেলে এই আন্দোলন প্রাদেশিক ভন্তিতে গড়ে উঠেছে এবং অনেক প্রদেশে-_ 
যেমন বাঙ্গলায়__মাঝে মাঝে প্রাদেশিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । ভারতের সব কংগ্রেস 
কাঁমিটিতে এখন নারী মর্যাদার অসন লাভ করেছেন এবং কংগ্নেসের সর্বোচ্চ কার্ধানর্বাহক 
পাঁরষদ-_ওয়ার্কং কাঁমাটতে--অন্তত একজন মাঁহলা প্রাতীনাধ আছেন। ভারতীয় জাতশয় 
কংগ্রেসের সাম্প্রতিক বার্ধক আঁধবেশন দুটিতে_ ১৯১৭ সালে শ্্রীমতাঁ বেশান্ত ও ১৯২৫ 
সালে মাহলা কবি শ্রীমতশ সরোঁজনী নইড়ু-এই দুই মাহলা সভানেরণর পদ বরণ করেছেন। 

মাহলদের উপরোন্ত রাজনোৌতিক সংগঠনগ্যীল ছাড়াও অন্যান্য বহু সংগঠন আছে, 
সামাজিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত কাজ করাই যেগযীলর একমাত্র লক্ষ্য। সর্বভারতাঁয় [ভীত্ততে এই 
সব সংগঠন পাঁরচালত হয়ে থাকে এবং মাঝে মঝে সর্বভারতশয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 
এই ধরনের সংগঠনের একাঁট হল 'নাখল ভারত নারী সম্মেলন, ১৯৩৩ সালের শেষ দিকে 
কলকাতায় যর শেষ আধবেশন অনুষ্ঠিত হয়। 

মোটামুটিভাবে ভরতবর্ষে আজ সর্কপ্রধান সংগঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। সমগ্র 
দেশ ও সকল সম্প্রদায়ের এট প্রাতানধিস্বর্প। ভারতের র'জনোতিক স্বাধীনতার জন্য এর 
সংগ্রম_তবে জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখখ বিকাশ ও সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর সব 
কিছুর সংস্কার সাধন করাও এর লক্ষ্য। সাম্প্রদায়ক দলগুি ছাড়া দেশের অন্যান্য সকল 
দল বা সংগঠন মোটের উপর কংগ্রেসের প্রতি বন্ধুভাধাপন্ন, এবং এর সঙ্গে ঘাঁনম্ঠ সহ- 
যোগিতায় কাজ করে থাকে । আজ. কংগ্রেসের আঁবসংবাদিত নেতা মহাত্মা গান্ধী-তবে 
একটা শান্তশালী বামপন্থী দলও১ কংগ্রেসের ভিতর আছে, যারা সংস্কারবাদী। পুঁজিবাদ 
ও শ্রামক, জামদার ও কৃষক, এবং জাঁতিভেদের সামণীজক প্রশ্নের মতন সকল বিষয়ে মহাত্মা 
এত'দন একাঁট মধাবতাঁ” ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছেন। যা হোক, সমমাঁজক ও অর্থনৌতক 
বিষয়ে অধিকতর সংস্কারমূলক ও আপোষহীন নীতির জন্য বামপল্থী দল কাজ করে 
চলেছে. এবং একথা ধারণা করা অসম্ভব নয় যে, অনাতিবিলম্বেই কংগ্লেস এর মতামত গ্রহণ 
করবে। 


১বর্তমান গ্রন্থের লেখক এই দলভুক্ত । 


১৬৬, 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
ঝড়ের পূর্বাভাস (১৯২০) 


১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে পাঞ্জাবের অমৃতসরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষক 
অধিবেশন বসে; এ বছরের গোড়ার দিকে সেখানে যে নৃশংস কান্ড ঘটে তার ছায়া তখনও 
থমথম করছিল । বাঙ্গলার নেতৃবৃন্দ- শ্রীচত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীবাঁপনচন্দ্র পাল ও শ্রীব্যোমকেশ 
চক্রবতরণার বরোধিতা সত্বেও নতুন শাসনতন্কে (যাকে ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 
আযান বলা হত) কার্যকর করার ও ভারতসাঁচব মিঃ মন্টেগু এর প্রবর্তনে এই রকম একাঁট 
ভূমিকা গ্রহণ করায় তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের অনুকূলে এক প্রস্তাব পাস হয়ে গেল। 
অমৃতসর কংগ্রেসে গ্‌হণত সিদ্ধান্তের জন্য গান্ধীজশী অনেকাংশে দায়ী ছিলেন। ১৯৯৯- 
এর গভর্নমেন্ট অফ ইশ্ডিয়া আন্লের প্রাত সম্মতি প্রকাশ করে তান রাজকীয় ঘোষণাকে 
স্বাগত জানালেন, এবং ১৯১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তা'রখে তাঁর “ইয়ং হীস্ডয়া' সাপ্তাঁহক 
পান্রকায় লিখলেন: “ভারতের প্রতি ন্যায় বিচার করতে ব্রিটিশ জাঁতর সংকঞ্পের আল্ত- 
িকতার নিদর্শন এই শাসন-সংস্কার আইন, যার সঙ্গে যুস্ত হয়েছে এই ঘোষণাপত্র, এবং 
এ বিষয়ে কোন সন্দেহপোষণ করা উ:চত নয়...অতএব আমাদের কতর্ব্য সংস্কারগুলিকে 
কঠোরতম সম'লোচনার বিষয়বস্তু না করে বরং যতে সেগুলি সফল হয় সে্গন্য শান্তিপূর্ণ- 
ভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া 

ণকন্তু পরবতর্ঠ নয় মাসে নাটকীয় আকাঁস্মকতায় বহু ঘটনা ঘটে গেল। প্রকৃতপক্ষে, 
যা ঘটল তাকে গান্ধীজীর নিজের ভাষতেই সর্বাপেক্ষা ভালভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। 
তাঁর পন্নিকায় রাজদ্রোহমৃলক প্রবন্ধ লেখার জন্য যখন ১৯২২ সালের মার্চ মাসে একজন 
ইংরেজ 'বচারপাঁত মিঃ ব্লুমফিজ্ডের হাতে তাঁর বিচার হয়, তখন গান্ধীজী এক উল্লেখ- 
যোগ্য বিবৃত 'দিয়েছিলেন। এই 'ববৃতিতে, তান সারা জীবন 'ব্রাটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে 
সহযোগতা করবার পর কেন তানি শেষ পর্য্তি এর বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়েছেন, তা 
শিবশদভাবে বাঁঝয়েছিলেন। এতে তিনি বলোছলেন: প্রথম আঘাত আসে রাওলাট আইন- 
রূপে, জনগণকে সকল প্রকার প্রকৃত স্বাধীনতা থেকে বাঁণ্চত কর:র জন্যই যে আইন প্রস্তুত 
হয়োছল। এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তেলার আহবান আম অনুভব করোছিলাম । 
তারপর এল পাঞ্জাবের বিভীষিকা, জালিয়ানওয়ালাবাগের (অমৃতসরে) হত্যাকাণ্ডে যার শুর 
এবং চরম পারত হামাগ্যাঁড় দিয়ে রাস্তায় হাঁটার আদেশ, পাইকারী বেন্নাঘতে এবং 
অন্যান্য অবর্ণনীয় অপমানে । একথাও আঁম বুঝতে পারলম যে, তুরস্কের একা ও সংহাতি 
ও ইসলামের তীর্থস্থানগুল সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী ভারতের মুসলমানদের কাছে যে প্রাতশ্রুতি 
দিয়েছিলেন, তা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা নেই। তবুও, বন্ধুবর্গের পূর্বউপলব্ধ বিপদাশংকা 
ও গুরুতর সতর্কবাণী সত্বেও ১৯১৯ সালে অমৃতসর কংগ্রেসে সহযোগিতার এবং মন্টেগ্‌- 

শাসন-সংস্কারকে কার্যে রূপ দেবার জন্য আম লড়োছলাম, এই আশা করে 
যে প্রধনমল্াশ, ভারতীয় মুসলমানদের কাছে দেওয়া তাঁর প্রাতশ্রুত রক্ষা করবেন, পাঞ্জাবের 
ক্ষত 'নরাময় হবে ; এবং শাসন-সংস্কারগ্ল অপর্যাপ্ত ও অসন্তোষজনক হলেও, ভারতীয় 
জীবনে আশার এক নতুন যুগের সূচনা করবে। কিন্তু এ সব আশা চর্ণ হয়ে গেল। 
[খিলাফং প্রাতশ্রুতি রক্ষা করা ছল না। পঞ্জাবের অপরাধকে মুছে ফেলার চেস্টা হল। 
আঁধকাংশ অপরাধণর শাস্তি তো হলই না বরং তারা ষথারীতি বহাল রইল, কেউ কেউ 
ভারতীয় রাজস্ব থেকে পেন্সন পেতে থাকল, উপরন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে পুরস্কৃতও হল। 
আ'ম আরও লক্ষ্য করলাম যে শাসন-সংস্কারগল হ্‌দয়-পারবর্তনের নিদর্শন তো নয়ই, 
বরং ভারতের সম্পদকে আরও শোষণ করে নেবার এবং তাকে দীর্ঘাদন পরাধীন রাখার 
উপায় মান্ন। 

'ভারতে নবজাগরণ' শশর্ষক ভূমিকার তৃতীয় পাঁরচ্ছেদে, আগেই উজ্লেখ করেছি. এই 
নতুন অ'ইন_-যা রাওলাট আইনর্‌পে* সকলের কাছে পারচিত_-যুদ্ধকালীন জর-রা বাধি- 


১স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'রাওলাট' আইনই অসহযোগ আন্দোলনের কারণ। (এ 
নেশন ইন মেকিং, লন্ডন ১৯২৭, পৃঃ ৩০০1) 


৯ 


গুল শেষ হয়ে গেলে কোন ব্যান্তকে গ্রেপ্তার করে বিনা 1বচারে আটক রাখবার অসাধারণ 
ক্ষমতা ভারত গভন”মন্টকে স্থায়ীভাবে অপণণের উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সালের ১৮ই ম৮ তারখে 
কাষকর হল। ূ 

রাজকীয় আইন পারঘদে৯ যখন রাওলাট (কিংবা কালা আইন) জাইন প্রবাঁতিত হয় 
তখন ত।র বরদ্ধে ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়রন মাসে গান্ধী? এক আন্দোলন শুরু করেন। 
পংঞ্জাবে, এই আন্দোলনকে দমন করার “চেষ্টায়, রাজশান্তড এমন সব অত্যাচার চালায়, যার 
বর্ণনা অসম্ভব । ১৩ই এাপ্রল, অমৃতসরেব জা।লয়ানওয়।লাবাগে জনসভা উপলক্ষ্যে সমবেত 
বহু নরস্ত নর-নারী ও শিশু হত) করা হল। এর পরে এল সামারক আইনের নামে এক 
[বিভশাষকার রাজত্ব, যখন বহু মানুবকে প্রকাশ্যভাবে বেত্রাঘাত করা হল, এবং অন্যান্যদের 
বাধ্য করা হল কোন কোন রাস্তা দিয়ে যাব'র সময় বুকে হেটে হ।মগাঁড় দিয়ে যেতে । এই 
সব ঘটনার তদন্ত করে একটি 1িরপোর্ট পেশ করার জন্য দুটি কাঁমাট নু সত হল ভ'রতাঁর 
জাতীয় কংগ্রেস নিষুস্ত একটি বেসরকারণ কাঁমাঁট, এবং অনি হন্টার কাঁমীট নামে পারাঁচত 
ভারত গভনমেন্টের সরকার কমটি। কংগ্রেসের তদন্ত কাঁগাট ৪ প্রকাশ করোছিল রাগশান্তর 
আঁধকাংশ ববরোিত অত্যাচংরের অকাট্য প্রমাণ, যার মধো নারীর চরম অসম্মনের কথাও 
[ছল । হান্টার কাঁমাটর রায়, কংগ্রেস কা্মীটর মত দু ুরপ্রসারী না হলেও, যে কোন 
গিভর্নমেন্ঠের পক্ষে তা ছল যথেন্ট ক্ষাতকর। এই দুাট 1রপে।ট প্রকাশের পর জনসাধারণ 
স্বভাবতই অশা করোছলেন যে, শাসনতান্্ক সংস্কারের পর যে যুগ শুরু হতে চলেছে, 
সেজন্য ভারত গভনমেন্ট ষথেম্ট সাহসের সঙ্গে দুচ্কৃতকারীদের শা1স৩ দেবেন, এবং যারা 
হত বা আহত ।কংব৷ অনা কে'নভাবে ক্ষীতিগ্রস্ত, তদের সকলের যথোি৩ ক্ষাতপূরণের 
ব্যবস্থা করবেন। 

১৯২০ সালের মাঝামাঝি, এই বঘপারটি খুব পাঁরত্কার হয়ে গেল যে কোন বাবস্থা 
ভারত গভন“মেন্ট অবলম্বন করবে না। 'নসাধ।রণের চেখে গভন£মেন্টের মনোভাব ও আচরণ 
এমন ঠেকোঁছল, যেন তাঁরা অমানীৰক অত্াচারগ্ীলকে রুমাগতই ক্ষমার চোখে দেখে 
চলেছেন। এর ফলে, সারা দেশের, এমন কি যাঁরা গভর্নমেন্ট ও নতুন শাসনতন্্কে 
স্বীকার করে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁদের মনোভাবও বিরুপ হয়ে গেল। এ বিষয়ে 
কোনই সন্দেহ নেই বে, তদ।নঈন্তন বড়লাট ও ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড চেমসফোর্ডের 
গভর্নমেন্ট যাঁদ ১৯২০ সালে পাঞ্জাবের অত্যাচারের নায়কদের বিরুদ্ধে কঠোর ঝ/বস্থা গ্রহণ 
করতেন, সেক্ষেত্রে 'খাঁতী সহযোগী গাম্ধীজী কখনই অসহয্োগত'র পথে চলতে বাধ্য 
হতেন না কিংবা ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে অমতসর আঁধবেশনে গৃহিত প্রস্তাব 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বাতিল করতেন না। এইভাবে, ১৯১৭-১৮ সালে ভারতসাঁচিব 'ঃ 
মন্টেগ্‌ তাঁর ভারতভ্রমণকালে সহানুভূতিসচক ভাবভঙ্গী ও আয় সাঁসদ্ধ কৌশলের বলে 
সহযোগত।র যে তরী নির্মাণ করোছিলেন, জালিয়ানওয় লাবাগের পথরের ধাক্কায় তা চূর্ণ- 
বচূর্ণ হয়ে যায়। 

এই গেপন তথ্যাট কে না জানেন যে. নতুন শসনতান্নক সংস্কার সম্বন্ধে যু্ত 
স্মারকালাপ প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে মঃ মন্টেগু ও লর্ড চেমসফোর্ড যখন ভারত ভ্রমণে 
রত, তখন প্রথম ব্যান্তটি, নতুন শাসনতন্ত্র কাজে পাঁরণত করার অনুক্‌লে জনসমর্থন লাভের 
চেষ্টায় বস্ত ছিলেন। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যয় যে” ১৯১৮ সালে ভরত ত্যগের আগে 
মঃ মন্টেগু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যপম্থী দলকে স্বপক্ষে টানতে সক্ষম হয়োছলেন। 
মন্টেগুচেমসফোর্ড রিপোর্ট বিবেচনার জন্য ১৯১৮ সালে, বোম্বাইয়ে ভারতীয় জাত"য় 
কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে, সা'র সংরেন্দ্রন'থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর নেতৃত্বে 
মধ্যপন্থীঁ কংগ্রেসীরা অনুপস্থিত থাকেন। এব কিছাদন পরেই, তাঁরা কংগ্রেস থেকে বের 
হয়ে এসে অল হাণ্ডিয়া িলবারেল ফেডারেশন নামে পৃথক একাঁট রাঙনোতিক দল স্থাপন 
করেন, নতুন শাসন সংস্কারকে কাজে রূপান্তারত করাই ছিল যর দূঢ়সংকক্প। ১৯১৮ 


১৯ এখন ভারতীয় আইনসভা বলা হয়ে থাকে। 

»পাঞ্জাবব অতাচারে অংশগ্রহণকারী কমচারশ্্দর বাঁচাবার জখ্য রাজকীয় আইন পাঁঠিষদ একটি 
দারমবান্ত আইন (10016700180) পস হল। তাছন়া পাঞ্জাবের লেফটেনান্ট গভনরি, সান নাইকেল ও 
ডায়ারকে স্পর্শ বরা হল লা এবং জালগানওয়ালাবণা হতাকান্ড ও সামার আইনেন শন জন। দাখগ 
জেনারেল ডায়ারকে শুধুমাত্র ভাবযাতে ভারতে চাকরী করার অনৃপধন্ত ঘোষণা করা হল। গভনদমেন্ট কতৃককি 
গৃহীত এই সামান্য বাবস্থাটুক্‌ হাউস অফ লর্ড অনুমোদন করে নি, এবং পাঞ্জালে শোকাবহ ঘটন,র নার়ক- 
দের জন্য ইংলণ্ডে জনগণের কাছ থেকে যে চাঁদা ওঠে, তা অভুতপর্ব। 


শখ 


সলে বোম্বাইয়ে বিশেষ কংগ্রেস আধবেশনে ঘোষণা করা হয় যে মন্টেগু-চেমসফোর্ড 1রপোর্ট 
গ্রহণযোগ্য নয়। তথাপি, ১৯১৯-এর ডিসেম্বরে অমৃতসর কংগ্রেসে, এই 'রপোর্টের 'ভীত্ততে 
গাসনতন্মের যে খসড়া তৈরী হয়েছিল, ত'কে কার্যে পারিণত করা স্থির হয় এবং এমঃ 
মন্টেগুকেও ধন্যবদ জ্ঞাপন করা হয়। এইভাবে, ১৯১৯ সালের দুভ্শগ্যজনক ঘটনাবলী 
সত্তেও, মিঃ মন্টেগু তাঁর ব্যান্তগত প্রভাবের সাহায্যে কংগ্লেসকে বিরোধিতার পথ থেকে নিবৃত্ত 
করতে সমর্থ হন। 1কন্তু পাঞ্জাবের অঙাচার সম্পকে ভারত গভনমেন্টের মনোভাব প্রকা?শত 
হবর পর, অর সহযোগিতা সম্ভব ছিল না। 

১৯৩৪ সালে একজন '্রাটশ রাজনগাঁতিবিদ স্বভাবতই জানতে চাইবেন যে, ১৯২০ 
মালে খন ভারতাঁয় জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধ নীতির প্রা সমর্থন স্পল্ট হয়ে উঠে'ছল 
তখন মুসলমান সম্প্রদায়কে দলে ট'নবার জন্য কেন চেম্টা করা হয়ান। এ ঝাপারে মিঃ 
মণ্টেগু নিক্ষিয় ছিলেন না এবং ব্রাশ মান্দসভ।র উপর প্রভাব খাট।তে যথাসাধ্য চেজ্ঞা করে- 
।ছলেন। ীকন্তু তার অস্ীবধে- ছিল অনেক। মহাযুদ্ধ চলাক'লীন, সান্ধর শতগবলী 
আলে'৮নার সময় তুরস্কের প্রাত ব্রিটেনের নীত কি হবে, এ বিষয়ে ভ'রতায় মুসলমানগণ 
অস্বাস্ত প্রকাশ করোছিলেন। তাঁদের শান্ত ও আশ্বস্ত করার জন্য ব্রাশ প্রধনমন্ন্ী মিঃ 
লয়েড জর্জ ১৯১৮ সালের ৫ই জানয়ারশ এক ববাত ।দলেন, যাতে তানি অন্যান্য বিষয়ের 
মধে বললেন যে. গ্রেঠ 'ব্রটেন প্রাভাহংসামূলক নীত অনুসরণ করবে না, এবং সমদ্ধ দেশ 
এঁশয়া মাইনর ও গ্রেস- যেগ্াীলতে তুরস্কের প্রাধানাই বেশী সেগ্যীল থেকে তুকাঁদের 
বাত করার কেন ইচ্ছাই তার নেই। যা হোক. যুদ্ধের শেষে যখন একথা পাঁরশক.র বোঝা 
গেল যে, তুরস্ককে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করাই মিত্রশান্তর লক্ষা তখন ১৯২০ সালের মার্চ 
মাসে, তৃকাীঁদের পক্ষ সমর্থন কর'র জন্য ভারতীয় মসলম.নদের এক প্রাতিনি'ধ দলকে 
ইউরোপে পঠান হল। এই প্রাতানাধদলের নেতা ছিলেন আল ভ্রাতৃদ্বয়ের কাঁনষ্ঠ মৌলানা 
মহম্মদ আলি; তিন ভারতসচিব মিঃ মন্টেগুর সবরকম চেষ্টা সত্বেও ছুই লাভ করতে 
পরলেন না। ১৯২০ সালের মাঝামাঝি, ন্ভারতীয় মুসলমানগণ অনুভব করতে শুর করলেন 
যে, তুরস্ক খুব সম্ভবত আর স্বাধীন রাম্দ্র থকবে না-ইসলাম ধর্মের গুরু খ'লফা, যান 
তুরস্কের সুলতানও ছিলেন, তাঁকে ইউরোপ ও এঁিয় র রাজ্যগুঁল থেকে বণ্টিত করা হবে 
এরং ইসলামের তীর্থস্থানগ্লি অ-মুসলমানদের হস্তগত হবে। এই আঁনবার্ধ বিপদো- 
পলাব্ধিতে ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিটি শাখায় অসন্তোষের আগুন জলে উঠল। 
কিন্তু অসন্তোষ যত গভীরই হে.ক না কেন, বিজয়ী 'ব্রাটশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে অস্ত 
ধরবার সাধ তাঁদের ছিল না। অতএব করণীয় ঘ: তাঁরা ভাবতে পেরোছিলেন, ভা হল নতুন 
শাসনতন্দের প্রয়োগে বাধাদান করা। 

১১২০ সালের প্রয় মাঝামাঝ, ভারতের অন্যন্য আধবাসী অপেক্ষা মুসলমানদের 
মধো ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব আঁধকতর শাস্তশালী ছিল। মিঃ মন্টেগদর পক্ষে জাতীয়তা- 
বাদ শা্তগুলির মধ্যে অনৈক্য সাম্ট করা সম্ভব হয়ে?ছল। কিন্তু যাঁদও 1তাঁন মুসলমানদের 
খুশী করতে তাঁর চেষ্টায় কোন ব্রুটিই রাখেন নি. এবং তাঁদের আঁভযোগগ্যাল+ তুলে ধরবার 
জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁকে মান্াসভা থেকে পদত্যাগ করতে হয়, তবুও তাঁদের কোন গোম্ঠীকেই 
[তিনি স্বপক্ষে আনতে পারেন গীন। মহায্‌দ্ধের প্রারম্ভে, এশলামক জগতের ধমণ্গরু 
“খলিফা” তুরস্কের সুলতান হিসেবে যে লৌকিক ক্ষমতা ভোগ করতেন, তা পুনঃপ্রাতষ্ঠার 
উদ্দেশ্যে মুসলমানগণ ভারত 'খলাফৎ কামাট নামে এক সংগঠন স্থাপন করোছিলেন। এই 
খিলাফং আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আ'ল ভ্রাতৃদ্বয়--কাঁনষ্ঠ অথচ আঁধকতর প্রভাব- 
শ'লশী মৌলানা মহম্মদ আল এবং জ্যেষ্ঠ মৌলানা সৌকত আল । তাঁরা উভয়েই ছিলেন অক্স- 
ফোডের স্নাতক । মৌলানা মহম্মদ আলর পেশা ছিল সাংবাঁদকতা, আর মৌলানা সৌকত 
আল ছিলেন ভারত গভর্নমেন্টের আবগারী-বভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী । যুদ্ধের 
সময়, তুকর্ঁদের পক্ষ 'নয়ে ব্রিটিশ গভরননমেন্টের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চাল"বার ফলে তাঁরা 
উভয়েই অন্তরাীণ হয়োছলেন। তাঁদের অন্তরণণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে 
তাই তাঁদের জনসাধারণের চোখে বিশিষ্ট করে তুলোছল। তাই 'খিলাফং আন্দোলন আরম্ভ 


১১৯২২ সালে ভারত গভনমেন্ট ব্রিটিশ মল্লিসভাকে এই বলে চাপ দেন যে, সভাব চতৃত্ত 
সংশোধনের জন্য ভারতের দাবন প্রকাশ করতে হবে। এই দাবীর মৃ্য বষয়গল ছিল-_এঁশিয়া মাইনর ও 
থ্রেস তুকর্গদের প্রতার্পণ, তাথস্থানগুলির উপর সুলতানের সার্বভৌমত্ব, এবং মিন্রশান্তর সৈন্যবাহনীর 
কনস্ট্যানটিনোপল তাগ। মিঃ মন্টেগু মনে কবেছিলেন যে এই দাবা প্রচার করার জন্য মল্লিসভা তাঁকে 
ক্ষমতা 'দয়েছেন_ কিন্তু মন্মিসভা তাঁকে অস্বীকার করলে 'তাঁন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। 


৩ 


হলে নেতৃত্বের গৌরব যে তাঁদের উপরেই আর্পত হবে, তাও 'ছিল খুব স্বাভাবিক। উপরন্তু 
গোঁড়া মুসলমানেরা যে রকম চাইতেন, তাঁদের সেইরকম পোষাক-পাঁরচ্ছদ ও জীবনযার। 
মুসলমান জনসাধারণের মনে তীব্র সাড়া জাগয়োছল এবং তাঁদের প্রচণ্ড জনাপ্রয়তার সহায়ক 
হয়েছল। 


পাঞ্জাবের অত্যাচারে ও তার পাঁরণামে একদা রাজভভ্ত গান্ধীজন, বিদ্রোহ হয়ে উঠলেন। 
১৯১১৯ সালের ডিসেম্বরে অমৃতস্রে 'যাঁন সহযোগতার কথা বলে কংগ্রেসকে স্বমতে 
টানতে সমর্থ হয়োছিলেন, 'তাঁনই আবাব ১৯২০ সালে 'ব্রাটশ গভরন্নমেন্টের বিরুদ্ধে এক 
বিদ্রোহ পাঁরচালনার জন্য শীন্ত-সংগ্রহ করাছলেন। ১৯১৪ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তনের 
আগে, দাক্ষিণ-আইফ্রকায় সেখানকার গভর্নমেন্টের বরুদ্ধে ভারতীয়দের আঁধকার রক্ষার 
সংগ্রামে 'তান 'না্ক্য় প্রাতরোধের উপায়কে কাজে লাগিয়োছলেন, এবং যথেষ্ট ফলও 
পেয়োছলেন। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাওলাট বিল, আইন হবার আগে, তান ওই 
আইনের বিরুদ্ধে “সত্যাগ্রহ'* আন্দোলন নামে একই ধরনের এক আন্দোলন শুর করেন_কিল্তু 
হিংসার উদ্ভব ঘটায় এই আন্দোলন সামায়কভাবে ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হয়। সে যাই হোক, 
ব্রাটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে একাঁট অ।হংস বিদ্রেহ সংগঠনে আর একবার ওই একই উপায়কে 
কাজে লাগাবার জন্য 'তাঁন সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। কৃচ্ছতাসাধনের জন্য তান দেহ ও 
মনকে তৈরী করে তুলেছিলেন। উপরন্তু, দ।ক্ষণ-আঁফ্রকা থেকে তান তাঁর সঙ্গে ভন্ত 
অনুরাগণীর একটি দল 'নয়ে এসেছেন, এবং ভারতে ছয় বছর অবস্থানকালে তাঁর আদর্শের 
বহু সমর্থকও তিনি লাভ করেছেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব দখল করার আঁভপ্রায়ে 
1তাঁন কেবলমান্র আরও বন্ধু খ'ুজাছলেন। প্রায় এই সময়েই আল ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্যান্য 
মুসলমান নেতৃবর্গ খিলাফং আন্দোলন শুরু করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এবং বন্ধু 
খদুজছিলেন তাঁরাও । দেশের প্রধান জাতীয়তাবাদী সংগঠনকে তুরস্কের প্রশ্নাট গ্রহণ 
করতে দেখে তাঁরা যত খুশী হয়েছিলেন, তত খুশী তাঁরা আর কিছুতেই হতে পারতেন 
না। সৃতর।ং পাঞ্জাবের অত্যাচার ও খিলাফং-এর আভয্োগ, এই দুটি গবষয়ের উপর 'ভাত্ত 
করে তৎক্ষণাৎ গান্ধীজ' ও আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে এক মৈত্রী সম্পাদত হল। আল ভ্রাতৃ- 
গণ ও তাঁদের অনুগামীবৃন্দ-নিাখিল ভারত খিলাফৎ কাঁমাঁট নামে তাঁদের একাঁট পৃথক 
দলে থাকলেও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করে পাঞ্জাব ও খিলাফৎ-এর অন্যায়ের 
প্রাতকার এবং রাজনোতিক স্বাধীনতা অজ্নের জন্য আন্দোলন করবেন, কারণ ভবিষ্যতে 
যাতে এইরকম অন্যায়ের পুনরাবৃত্ত না হয় তার জন্য এই স্বাধীনতাই ?ছল একমান্র 
স্বানশ্চত ব্যবস্থা । অন্যাদকে, দেশের গখলাফৎ সংগঠনগুির প্রাতি ভারতনয় জাতীয় 
কংগ্রেস তার পূর্ণ সমর্থন জানাবে এবং খিলাফৎ বা তুকরঁ আঁভযোগগ্ুলরং প্রাতিকারের 
জন্য আন্দোলন করবে। 

নতুন শাসনতন্ন, ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অফ ইশ্ডিয়া আযান অনুসারে আইনসভা- 
গুঁলর নির্বাচন ১৯২০ সালের নভেম্বরে হওয়ার কথা [ছিল। ১৯১৯-এর ভিসেম্বরে 
অমৃতসর কংগ্রেসে ঠিক হয়, এই শাসনতন্ত্রকে কার্যকর করা হবে। ই।তমধ্যে জনমতের অনেক 
পারবর্তন ঘটে গেল। অতএব, ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে পাঞ্জাবের সুপাঁরাঁচত নেতা 
লালা লাজপৎ রায়ের সভাপাতিত্বে কলকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ আঁধবেশন আহত হয়। 
গান্ধী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে, শাঙ্কনতন্দের সংস্কারের 'বিরোঁধতা-তাঁর 
এই নতুন নীতি কংগ্রেসের এক প্রভাবশালী গোষ্ঠী গ্রহ্ণ করবে না। সেজন্যই 'তাঁন মুসাঁলম 
নেতৃবর্গ ও নিখিল ভারত খিলাফৎ কামাটর সঙ্গে মৈত্র* সম্পাদন করে নিজের শন্তিবৃদ্ধি 
করোছিলেন। বস্তুত, নিজের শীন্ত সম্পর্কে গান্ধীজী সুনিশ্চিত ছিলেন। তান মনে করে- 


১সত্যাগ্রহ বলতে প্রকৃত অর্থে বোঝায় 'সত্যে আগ্রহ'। অসহযোগ, নিক্কিয় প্রতিরোধ, আইন-অমানা, 
গণ-প্রতরোধ- নানাভাবে একে বোঝানো হয়েছে। ১৯০৬ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকায় জোহানেস- 
বার্গে এক জনসভায় এশিয়াঁটক ল' আযামেন্ডমেন্ট আর্ডনাল্সের বিরুদ্ধে এই সত্যাগ্রহের  প্রাতিজ্ঞা প্রথম 
গৃহখত হয়। গান্ধশর মতে, সবরকর্ম হিংসার প্রয়োগ থেকে সতাগ্রহ' বিরত থাকে এবং প্রতিপক্ষের ক্ষতি 
করার সুদূরতম চিন্তাও এর মধ্যে নেই। গাম্ধী তাঁর “দক্ষিণ-আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ'-র ভূমিকায় বলেছেন যে, 
১৯১৯ সালের আগে ভারতবর্ষে তাঁর পাঁচবার সত্যাগ্রহ নিয়ে পরণক্ষা চালাবার সুযোগ হয়েছিল। 

*খাঁলফার (তুরস্কের সুলতানও বটেন) উদ্দেশ্যকে সাহায্য করার জন্য কি ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
উচিত তা 'বিবেচনার্৫ে ১৯১৯-এর নভেম্বরে গান্ধীর পাঁরিচালনায় 'দিজ্লীতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে 
একতিত করে এক 'খিলাফৎ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে একজন প্রভাবশালণী মুসলমান, মৌলানা 
হসরং মোহানী 'ত্রটিশ পণ্য বর্জনের কথা বলেন, এবং গান্ধশ প্রস্তাব করেন গভর্নমেন্টের সঙ্গে অসহযো গিতার। 
যা হোক, ১৯২০ সালের আগে কিল্তু ?খলাফৎ আন্দোলন শর হয় নি। 


৪ 


ছিলেন যে, কংগ্রেস যাঁদি তাঁর আঁহংস অসহযোগের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যানও করে তাহলে 
[খলাফং সংগঠনগ্ীলর সমর্থন লাভ করে তানি আন্দে।লন শুরু করতে পারবেন। তবে ঘটনার 
গত এমন হল না। মুসলমান নেতৃবৃন্দ ছাড়াও, যুস্ত প্রদেশের নেতা, ও এলাহাবাদের অগ্রগণ্য 
এডভোকেট পাঁণ্ডত মাঁতলাল নেহেরু ছিলেন গান্ধীজীর শীান্তশালী 'মন্্। গান্ধীর পাঁর- 
কল্পনায় বাধাদানে অগ্রণী হয়েছিলেন বাংলার নেতা ও কলকাতার একজন প্রধান ব্যারিস্টার 
শ্রীচত্তরঞ্জন দাশ, পাশ্ডিত মালব্য ও শ্রীমতী বেশান্ত; তাঁরা দুজনেই কংগ্রেসের ভূতপূর্ 
সভাপতি, অনেক প্রদেশেই প্রভাবশালশ সমর্থক তাঁদের ছিল। কলকাতা কংগ্রেসের অল্প 
কিছাঁদন আগে লোকমান্য তিলক মারা গেলেন। সম্ভবত, তিনিই ছিলেন গান্ধীর একমান্র 
প্রাতিদ্বন্দ্বী, এবং তাঁর মৃত্যুকালে একথা জোর করে বলা সম্ভব ছিল না যে কলকাতা 
কংগ্রেসে উপাস্থিত থাকলে 'তাঁন কি মনে'ভাব পোষণ করতেন। অমৃতসর কংগ্রেসে গান্ধধর 
সহষোগতার প্রস্তাব এবং শ্রীবাঁপনচন্দ্র পাল, শ্রীব্যোমকেশ চক্রবতর্ঁ ও শ্রীচত্তরঞ্জন দাশের 
বরোধিত।র নীতির একটা মাঝামাঁঝ ভূমিকা তানি গ্রহণ করোছিলেন। লোকমান্য ?তলক 
মনে করতেন যে, সংবেদনশীল সহযোগিতার মতই একটা যথার্থ মনোভাব হওয়া উাঁচত। 
অনা কথায় বলা যায়, কংগ্রেসের উচিত নতুন শাসনতন্দ্র যা কিছ: প্রয়োজনীয় ও উপকাঁরতাকে 
গ্রহণ করে কাজে রূপান্তরিত করা এবং যা অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষাতকর তা বর্জন করা। 
লোকমান্য ?তিলকের ঘাঁনষ্ঠতম সহযোগীরা তাঁর মৃত্যুর পর থেকে বলে এসেছেন যে 
মৃত্যুকাল পর্যন্ত তান এই মত পোষণ করেছেন। তাঁর সমগ্র জনজীবনে তান 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে মধ্যপল্থী বা উদারপল্থী নামধারী দাক্ষণপন্থীদের 'বরুদ্ধে 
বামপন্থী দলের নেতৃত্ব করেছেন, যাদের চরমপল্থী বা জাতীয়তাবদীও বলা হত। এক 
বরাট পাঁণ্ডিত্য সম্পন্ন পুরুষ, তিলকের সাহস ও ত্যাগ ছিল অপাঁরশীম। সুদূর বার্মায় 
ছয় বছর কারাবংস বরণ করার ফলে তান প্রভূত খ্যাত ও জনাপ্রয়তার আঁধকারণ হয়ে- 
ছিলেন এবং যাঁদ তান কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধীজীর স্গে প্র,তদ্বান্দ্বতা করতেন, তাহলে 
দ্িবতীয়জনকে অসুবিধেয় পড়তে হত। যা হোক, লোকমানা [তিলকের মৃত্যু গান্ধীকে 
বিনা বাধায় অগ্রসর হতে 'দয়োছিল। তিনি প্রর্গাতমূলক আঁহংস অসহযোগের নীতি গ্রহণের 
প্রস্তাব উত্থাপন করেন, যার শুর গভর্নমেন্টের প্রদত্ত খেতাব পারত্যাগ ও শঘ্রিবিধ বর্জনের 
(যেমন আইনসভা, আদালত এবং শিক্ষা প্রাতষ্ঠানগুঁল বর্জন) মাধ্যমে, চরম পারণাঁত কর- 
দান বন্ধে। বিপুল ভোটাধক্যে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়; ২,৭২৮ট ভোটের মধ্যে তাঁর 
দবপক্ষে পড়ে ১,৮৫&াঁট ভোট। 

১৯২০ সালের ডিসেম্বরে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মাদ্রাজের শ্রীবিজয়রাঘবচারয়ারের 
সভপ্তিত্বে নাগপুরে কংগ্রেসের যথারীতি যে বার্ধক আধবেশন বসে, তাতে কলকাত য় 
[বিশেষ কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবাঁট বিবেচনার জন্য উপস্থাঁপত করা হয়। গান্ধীজীর সঙ্গো 
পুনরায় শান্ত পরীক্ষার আশায় শ্রী দাশ ও তাঁর অনুগামীরা সদলবলে নাগপুরে হাঁজর 
হয়েছিলেন । কিন্তু গান্ধীজশ অবস্থাকে এমন কৌশলে আয়ত্তে আনেন যে তাঁর ও শ্লী দাশের 
মধ্যে এক বোঝাপড়া সম্ভব হয়। শ্রী দাশ প্রধানত যে আইনসভা বর্জনের 'বরোধী ছিলেন, 
তা আর প্রধান বিষয়বস্তু রইল না, কারণ হীতমধ্যেই নির্বাচন হয়ে গেছে; সেজনাই তাঁকে 
বেঝাপড়য় রাজী করানো সম্ভব হয়োছল । এই মৈত্রী সম্পাঁদত হলে, কার্যত সর্বসম্মীততেই 
অসহযোগের প্রস্তাবাঁট স্বাঁকৃত হল, যাঁদও পাঁণ্ডিত মালব্য, শ্রীমতাঁ বেশান্ত, শ্রী জিম্না ও 
শ্বী পাল এই সমঝোতার ব্যাপারে একটি অনমনীয় মনোভাব আঁকড়িয়ে থাকলেন। 

প্রগতমূলক অসহযোগিতার প্রস্তাবাঁট, যার মধ্যে আইন সভা, আদ'লত ও শিক্ষা 
প্রাতষ্ঠান বজনও ছিল,_স্বীকার করে নেওয়া ছাড়াও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গঠন- 
তন্ত্র পাঁরবর্তন করে নাগপুর আধবেশনে খুবই গ্রুত্বপূর্ণ একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। 
এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের গঠনতল্লে লক্ষ্য বলে যা নির্দোশত হয়ে আসাঁছল, তা. হল 
'ব্রাটশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে স্বায়ভ্তশাসন'। যে সব কংগ্রেসীরা 'ব্রাটশের সঙ্গে সম্পকর্চেদে 
বশবাস করতেন, কিংবা সাম্রাজ্যের সঙ্গ যুস্ত থাকাকে স্বীকার করতেন না, তাঁদের সকলকেই 
এই লক্ষ্য বিরূপমনোভাবাপন্ন করে তুলেছিল। বামপল্ধীদের কংগ্রেসের আওতায় 'ফাঁরয়ে 
নেওয়ার জন্য 'স্বরাজকে (যা প্রকৃত অর্থে স্বায়ত্তশাসন) কংগ্রেসের লক্ষ্য ঘোষণা করা হল 
এবং প্রাতাঁট কংগ্রেসসেবীকে তাঁর 'নজ ধারণানুযায়শ__-স্বরাজকে' ব্যাখ্যা করবার আঁধকার 
দেওয়া হল। যাহোক, গান্ধীজীর কাছে 'স্বরাজে'র অর্থ ছল “সম্ভব হলে সাম্রাজ্যের ভিতরে 
থেকে আর আবশ্যক হলে বাইরে চলে এসে স্বায়ত্তশাসন। 

নাগপুর আঁধবেশনের আগে কংগ্রেসের সংগঠন ব্যবস্থা ছিল দুর্বল! বড় বড় শহরেই, 


৫ 


শুধু এর শাখা ছিল এবং সরা বছর ধরে প্রণালীসম্মত ব্যবস্থানুসারে কোন কাজ হত না। 
নাগপুরে সমগ্র দেশের 'ভীত্ততে কংগ্রেসের পুনর্গঠন করার 'সদ্ধান্ত হল। একেবারে ক্ষদু্র- 
তম শাখা হবে গ্রামীণ কংগ্রেস কমাটি। এইভাবে কয়েকাঁট কাঁমাঁট 'নিয়ে গাঠিত হবে ইউনিয়ন 
কংগ্রেস কামাট। তারপর একের পর এক গাঁঠত হবে- মহকুমা (তালুক বা তহশীলও বলা 
হয়), জেলা, প্রাদোশক ও 'নাখল ভারত কংগ্রেস কমিটি । 'বাভন্ন প্রদেশের প্রাতাঁনীধ 'নয়ে 
প্রায় ৩৫০ জন সদস্যের একটি সংস্থা হবে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমাট। এই কাঁমাটি ১৫ 
জন সদস্যের একটি কার্ধীনর্বাহক সাঁমাত 'বির্বাচন করবে, যা হবে সমগ্র দেশের জন্য 
কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কর্মপাঁরষদ। এছ'ড়া প্রদেশগু।লকে ভাষার 'ভীন্ততে পুনর্গঠন করা হল। 
যেমন মদ্দ্রাজ-প্রোসডেন্সীকে তেলেগু-ভাষী অল্ধ ও তামল-ভাষী তামিলনাড়ু, এইভাবে 
ভাগ করা হল। কংগ্রেসের নতুন গঠনতন্তের মূল +ভাঁত্ত হল গণতআন্িক ও সংসদীয় ধরনের। 
নতুন গঠনতন্ন রচনা করা ছ.ড়ও নাগপুর কংগ্রেস পরবতর্ঁ রছরের জন্য কাজের একাঁট 
সানা্ন্ট প'রকল্পনা 'স্থর করে দিল। 

স্বরদ্জ লাভের জন্য কংগ্রেস অনুসৃত উপায় সম্বন্ধে গঠনতন্ত্রে একটি পাঁরবর্তন 
সাধন করা হল। এতাঁদন পর্যন্ত কংগ্রেস পনয়মতান্রিক' উপায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু 
ভাবষ্যতে সে 'সব শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়" গ্রহণ করতে পারবে। এই পাঁরবর্তন করতে 
হয়েছিল এই ক'রণে যে কংগ্রেস যাতে অসহযোগের পথ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়, যা অ- 
নিয়মতান্তিক বলে মনে করা হতে পারে। পাঁণ্ডিত মালব্য ও 'জিন্নার মত 
এবং ১৯২০ সালে প্রথম যে তরুণ বামপন্থীদের প্রাধন্য কংগ্রেসে বিস্তৃত হয়, তাদের লক্ষ্য 
ও উপায়, উভয়ের মধ্যে নাগপুর কংগ্রেসে, একধরনের সুন্দর মধ্যপথ অবলম্বন করা হল। 
শেষোল্তগণ চেয়োছলেন, সম্ভাব্য সকল উপায়ে' পূর্ণ স্বাধীনতালাভ কংগ্রেসের লক্ষ্য হোক। 
সে যাই হোক, গান্ধীজন তরি বপুল প্রভব ও জনাপ্রয়তার দ্বারাই বামপল্থখীদের 'নিরস্ত 
করতে সমর্থ হলেন। নাগপুরে যে গঠনতন্ত্র গৃহীত হয় এবং যা অদ্যাবাধ বহাল, 
তা কার্যত, তাঁর 'নজের খসড়া ছিল। এক বছর আগে অমৃতসর কংগ্রেসে, চালু গঠনতন্ম 
সংশোধনের আঁধকার তিনি প্রাপ্ত হম। 

অন্যান্য যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, সেগঁলর মধ্যে ছিল হাতে সূতো কাটা 
ও তাঁতি-'শজ্পের পুনঃ-প্রচলন, হিন্দুদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা” দূরীকরণ, এবং স্বর্গতঃ লোক- 
মান্য তিলকের স্মৃতিতে এক কোট টাকার একটি ভাণ্ডার গঠন সম্বন্ধীয় প্রস্তাব। (কুটির 
[শিজপ-ীহসেবে বস্ত তৈরীর জন্য আগেকার 'দনের চরকার ব্যবহার 'ফারিম্ঘ আনার কথা, 
এক বছর আগে গান্ধীজীর মাথায় এসেছল)। উপরে স্ত প্রস্তাবগঁল প্রয়োজনীয় কিংবা 
কল্যাণমূলক হলেও, একট প্রস্তাবকে অবশ্যই অত ভ্রান্ত বলে স্বীকার করতে হবে। 
এই সিদ্ধান্ত হল ভারতায় জাতীয় কংগ্রেসের ব্রিটেনের শাখা তুলে দেওয়া, এবং তার 
মুখপন্র 'ইণ্ডিয়া' পান্রকার প্রকাশ বন্ধ করা। এই প্রস্তাব কার্যকর হওয়ার ফলে, ভারত- 
বর্ষের বাইরে, কংগ্রেসের একম নর ষে প্রচারকেন্দ্র ছিল, তা বন্ধ হয়ে গেল। 

কলকাতা কংগ্রেসের মত নাগপুর কংগ্রেসও ছিল গাম্ধীজশীর পক্ষে এক বিরাট সাফল্য । 
তাঁর গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচশই সেখানে গৃহীত হয়েদছল। কুঁড় হাজার লোক কংগ্রেসে 
যোগদান করে: এরকম জনসমাগম এর আগে আর কখনও হয় 'ন। জনগণের উৎসাহ ছিল 
অসীম, এবং 'বিশিম্ট আতাঁথদের মধ্যে ছিলেন পাল্ণমেন্টের শ্রীমক দলের দুজন 
সদসা, মিঃ বেন সপূর ও কর্নেল ওয়েজউড । ভারতাঁয় জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের হতহাসে 
নাগপুর কংগ্রেস একটি প্রধান উল্েখযেগ্য ঘটনা । এখানে চরমপন্থদের সম্পূর্ণ জয় না 
হলেও, মধ্যপন্থদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে । পরে দেখা যাবে যে, কংগ্রেসকে পুনরায় 
তাঁদের মতাদর্শের দিকে টেনে নিয়ে যেতে মধাপন্থীদের বহু বছর চেষ্টা চালাতে হয়েছিল। 

ণনরপেক্ষ বিচারে বলা চলে যে, গান্ধীজশী কংগ্রেস ও দেশের সামনে যে পাঁরকল্পনা 
রেখোঁছিলেন, তা ভারতবর্ষের সম্প্রীতিক ইতিহাসে নতুন ?কছু ছিল না। ১৯০৫ সালে 
তদানশন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন বাঙ্গলাকে 'বভন্ত করলে তার প্রাতিবাদে, এই প্রদেশের 
আধবাসীরা যে লড়াই চলয়োছিলেন, ১৯২০ সালে গান্ধীর নেতৃত্বে শুরু হওয়া আহংস 
অসহযোগ সংগ্রামের সঙ্গে অনেক বিষয়ে তার মিল ছিল। ১৯০৫ সালে বাত্গলাদেশ 'ব্রাটশ 
পণ্য ও সরকার শিক্ষা-প্রাতচ্ঠান বনের নশীত গ্রহণ করেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় 
[শিল্পের প্‌নরভ্যু্থান ঘটেছিল এবং সবরকম সরকারণ হস্তক্ষেপ থেকে মক্ত জাতীয় স্কুল 


পরে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 
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ও কলেজসমূহ গড়ে উঠেছিল। উপরন্তু, শ্রীবাপনচন্দ্রু পালের মত নেতারা (ব্রিটিশ আদালতে 
সাক্ষী দিতে অস্বীকার করেছিলেন এই যান্ততে যে, তাঁরা এর আইনগত অধিকারকে মেনে 
চলতে সম্মত নন। তৎকালীন বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চরমপন্থী দলের 
নেতা শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ এই নীতিকে আয়ালযান্ডের সিন-ফন দলের নীতির সঙ্গে তুলনা 
করেছেন। কয়েক দশক আগে, দেশ আর একটি আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছে, যাকেও গাম্ধীজনর 
অসহযোগের পূর্বাভাষরূপে স্বীকার করা যেতে পারে। ইউরোপে বৈজ্ঞানিকগণ রাসায়নিক 
পদ্ধাততে নীল উৎপদন করতে শেখার আগে, বাঙ্গলাদেশ প্রধানত নীল সরবরাহ করত। 
তখনকার দিনে এই নীল- ষের মাঁলক ছল 'ব্রাটশরা। তারা অত্যাচারী ছিল, এবং প্রজা- 
দের প্রাত তাদের ব্যবহার ছিল বর্বরোচিত। তাদের বর্বরতা অসহ্য হয়ে উঠলে যশেহর ও 
নদীয়ায় প্রজারা নিজেদের হাতে আইন তুলে নিল। তারা কর দিতে অস্বীকার করল, নল 
চাষ বন্ধ করে দিল এবং 'ব্র'টশ মালিকদের পক্ষে সেখানে বাস করা ও ভয় দোখয়ে তাদের 
শাসন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। (সুপাঁরাচিত বঙ্গালশ লেখক 'দীনবন্ধু মিত্রের নীল- 
দর্পণ গ্রন্থে, এই সব ঘটনার একটি স্পম্ট চিত্র দেখা যেতে পারে ।) এইভাবে গভরন্নমেন্টকে 
কোথাও তার কর্তব্যে অবহেলা করতে দেখলে নিজেরাই সচেম্ট হয়ে অত্য চার থেকে রেহাই 
পেতে লোকে ইতিমধ্যে শিখে ফেলোছল। 

সকলেই একথা ভাল করে জানেন যে গান্ধীজী তাঁর প্রথম জীবনে যীশুখ্‌ষ্টের 
উপদেশ ও লও টলস্টয়ের চিন্তার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাঁবত হয়োৌছলেন। অতএব তাঁর 
চন্তাসমূহ যে একেবারে মোৌলক কিংবা তাঁর কর্মসাধনা আভনব তা বলা যায় না। কিন্তু 
তাঁর যথার্থ গুণ ছিল দ্বাবধ। খৃন্টের উপদেশ, টলস্টয় ও 'োরোর ভাবধারা তান 
বাস্তবে পাঁরণত করোছলেন এবং দোঁখয়োছিলেন যে 'হংসার আশ্রয় গ্রহণ না করেও 
স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা সম্ভব। প্রথমত, স্থানীয় অভাব-আভযোগ প্রাতিকারের জন্য 
নয়, বরং জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্যই তান “অসহযোগকে' কাজে লাঁগয়েছেন ; 
এবং তার দ্বারা যে কোনও বিদেশী গভর্নমেন্টের শাসনব্যবস্থাকে অচল করে 'দিয়ে নাতি 
স্বীকার করানো সম্ভব, তা প্রায় দেখিয়ে দিয়েছেন। অনুকূল বহু ঘটনার যে:গাযোগ 
১৯২০ সালে গান্ধীজীকে পুরোভাগে এসে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল। মহাযুদ্ধের সময় 
বিপ্লবের যে চেষ্টা হয়োছিল, তা সফল হয় দন এবং বিপ্লবী দলকে একেবারে ধংস করা 
হয়। কাজেই ১৯২০ সালে অনা একাঁট বিপ্লব ঘটবার আর কোন সম্ভবনাই [ছল না। 
তবুও, দেশ কংগ্রেসের দিক থেকে স্পম্ট ও বাঁলষ্ঠ একটা নীতি চেয়েছিল এবং গাম্ধীতাী 
যে আন্দোলন শুরু করোছলেন, ওইরকম একটা আন্দোলনই ছিল একমাত্র ীবকজপ ব্যবস্থা। 
দ্বিতীয়ত, কলকাতা কংগ্রেসের ঠিক প্রান্কালে লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে রজনী তিক্ষেন্ 
থেকে গান্ধজীর একমান্র সম্ভাবা প্রাতিদ্বন্্ী সরে গেলেন। তৃতীয়ত, দীর্ঘ ও সখত্র 
সাধনার ফলে, গান্ধজশ ১৯২০ সলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আবিসংবাদী নেতৃত্ব গ্রহণে 
সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। তপস্বীর কঠোর শৃঙ্খলার 'ভীত্ততে কৃচ্ছঃতাসা'ধনের জীবনের 
জন্য তান নিজেকে গড়ে তুলোৌছলেন, এবং ১৯১৪ থেকে ১৯২০ সালের 'ধ্যে-ভারতায় 
রাজনপাঁততে তাঁর শিক্ষানাবাশর সময়-_-তাঁর চতুষ্পা্রে বিশ্বস্ত ও অনুগত একদল অনুগামী 
লভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। চতুর্থত, 'সত্যাগ্রহের' অস্ত প্রয়োগের আঁভজ্ঞতাও 
তাঁর ছিল। ১১১৯ সালে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলন যাঁদও বার্থ প্রমা'ণত 
হয়েছে, তবুও দক্ষিণ-আ'ফ্রকায় তিনি যথেন্ট সাফল্য অর্জন করেছিলেন। উপরন্তু. ১৯১৯ 
সালের আগে ভারতে পাঁচবার সত্যগ্রহকে খুবই সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগাবার সংযোগও 
তাঁর হয়োছিল। শেষে উল্লেখ করলেও একথা অনস্বীকার্য যে তাঁকে ঘিরে খ'ষতুল। 
জ্যোঁতমন্ডিল গড়ে উঠোছল, যে দেশে মানুষ ধনকুবের বা শাসক অপেক্ষা সাধ্যকেই বেশী 
ভান্ত করে থাকে, সে দেশে এর মূল্য তাঁর কাছে ছিল অপাঁরমেয়। 

নাগপুরে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গণতাল্পিক শাসনতল্ম সত্তেও. গান্ধীজনীই 
কার্যত কংগ্রেসের একচ্ছত্র নায়ক হয়ে ওঠেন। আঁধিকন্তু, জনসাধারণ তাঁকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই 
মহাত্মা (যার প্রকৃত অর্থ মহৎ-হদয় ব্যন্তি বা সাধু) আখায় আভহিত করেন। তাঁকে দেবার 
মতন এটিই ছিল ভারতবাসীর সর্বোচ্চ সম্মান । 

সারা ১১১১ সাল ধরে ভারতের রাজনৌতিক আকাশে বজ্রীবদদুতের উন্ত্ত আক্রোশ 
চলল। বছরের শেষে মেঘ গেল কেটে. মনে হল অমৃতসর কংগ্রেস যেন দৈথর্য ও শান্তর 
এক যুগের ঘোষণা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু অমৃতসরের প্রীতশ্র“'ত রক্ষা করা হল 
না। মেঘ জমতে শুরু করল আরও একবার, ১৯২০-র শেষের ণদকে আকাশ অন্ধকার ও 


৭. 


আশঙ্কাজনক হয়ে উঠল। নতুন বছরের সথ্গে সঙ্গেই শুরু হল ঝড় ও ঘার্ণঝঞ্জা। এই 
ঘার্ণঝঞ্জার সওয়ার হয়ে ঝড়কে পারচলনার জন্য ভাগ্য যে ব্যান্তটিকে 'নাদ'স্ট করে 'দয়ে- 
1ছলেন, তান মহাত্মা গান্ধী। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


ঝড় শবর, (১৯২১) 


কংগ্নেস থেকে মধ্যপল্থীরা সরে আসায়, এ সংগঠনের বু।দ্ধগত ওৎকর্ষের মান কিছুটা 
নেমে এল। কিন্তু আপামর জনসাধারণ কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হওয়ায় তার পর্যাপ্ত 
ক্ষীতপূরণ হয়। এছাড়া, মহাত্মা গান্ধশ তাঁর বিশ্বস্ত সহকমা হিসাবে এমন কয়েকজন প্রবীণ 
কংগ্রেস'সৈবীঁকে লাভ করলেন, যাঁরা দেশে যথেস্ট খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন এবং এখন কংগ্রেসের 
কাজে পুরে,পীরভাবে সময় দেবার জন্য তাঁদের পেশাগত কাজকর্ম ত্যাগ করলেন। কলকাতার 
আইনভ্ধবশ প্রীচত্তরঞ্জন দাশ 'যাঁন ইতিমধ্যেই, ভারতনয় রাজনীতক্ষেত্রে এবং সেই সঙ্গে 
বাঙ্গলা সাহত্যেও খ্যাতি অজ্ন করেছিলেন, তাঁর রাজকণয় আয় পাঁরত্যাগ করে অসহযোগ 
আন্দেলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এলাহাবাদ থেকে এলেন সেখানকার আইনজীবী সম্প্রদায়ের 
নেতা মাতিলাল নেহেরু, 'তাঁনও তাঁর পেশা ত্যাগ করলেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন, পত্র 
পণ্ডিত জওহরল'ল নেহেরু । পেশার দিক থেকে তাঁনও ছিলেন আইনজীবী, পরবতর্ঁকালে 
স্বয়ং যে খ্যাত হয়ে উঠবেন, তা ভাগ্যনার্দ্টই গছিল। পাঞ্জ:ব থেকে, ওই প্রদেশের মুকুটহীন 
সম্রাট লালা লাজপং রায় মহাত্মার সঙ্গে যোগ দেব.র জন্য এাগয়ে এলেন--াতিনি তাঁর 
প্রথম জীবনে ছিলেন একজন অইনজ্ঞ॥ বোম্বাই প্রোসডেল্সী থেকে মহাত্মাকে সমর্থন 
জানালেন প্যাটেল ভ্রাতৃদ্বয়, শ্রীবঠলভাই ও শ্রীব্মভভাই, পেশাগগতভাবে যাঁরা উভয়েই 
এডভোকেট ছিলেন, এবং মহ।রাম্ট্র থেকে (বোম্বাই প্রোসিডেল্সপীর দক্ষিণ ও পর্বাণ্চল) স্বর্গত 
লোকমান্য তিলকের উত্তরাধিকার পুনার শ্রী এন. 'স. কেলকার। মধ্যপ্রদেশের যে সব নেতা 
মহাত্রার সঙ্গে যেগ দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ শুঞ্জে ও আইনজীবী 
শ্রীঅভয়ঙ্কর। বিহারের নেতা ছিলেন শ্ত্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ; তান কংগ্রেসের কাজ করবার জন্য 
পাটনায় আইন ব্যবসায়ের মোটা অ'য় ও অতীব সম্ভাবনাপূর্ণ বৃত্তি তাগ করেন। মাদ্রাজ 
প্রেসিডেন্সীঁর তামিল-ভাষী অণ্চল থেকে এলেন, শ্রীরাজাগোপালাচারী, শ্রী এ. রঙ্গস্বামন 
আয়েঙ্গার ও শ্রী সতামু1র্ত; আর তেলেগু-ভাষ: অণ্ল থেকে শ্রী প্রকাশম--এদের সকলেই 
আইন ব্যবসয়ী ছিলেন। কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কর্মপাঁরষদে আঁলভ্রাতৃদ্বয়, মৌলানা মহম্মদ 
ও মৌলানা শৌকত আ'লও ছিলেন। এছাড়া ছিলেন মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে সর্বজ্ঞ পণ্ডিতদের 
অনাতম মৌলানা আবুল কালাম এবং 'দজ্লর ডাঃ আনসারী--ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে 
যে নবচেতনার উন্মেম হয়োছিল, এ*রা সকলেই ছিলেন তার প্রাতভূ। এইভাবে দেখা যায়, 
যে মহাত্মা গান্ধ তাঁর আভযানের গোড়ার দিকে খুব ভাল একদল সহযোগণী সংগ্রহ করতে 
সমর্থ হয়েছিলেন। 

কংগ্রেসের আবেদনে সাড়া গদয়ে যাঁরা তাঁদের পেশা ত্যাগ করেন, তাঁদের মধ্যে আইন- 
জশবীদের ভূঁমকা ছিল সর্বপ্রধান। দেশবন্ধু দাশ ও পাঁণ্ডিত মাতলাল নেহেরুর দৃ্টান্ত, 
সারান্ভারডের আইল মাজে বারাটা াতিঠাত অধিকারী ছি তাঁরাও 
অনুসরণ করলেন। ফলে কংগ্রেসের পদগ্াল এমন বহু-সংখ্যক প্রভাব-প্রাতিপন্তিশাল' 
কমর দ্বারা পূর্ণ হয়ে ওঠে, যাঁরা সম্পূর্ণভাবে এই কাজে আত্মানয়োগ করোছলেন। 
আদালত বর্জনের জন্য কংগ্রেসের আবেদন বিশেষ সাফল্যমন্ডিত হয়োছিল। যখন আইন- 
জীবীগণ বিপুল সংখ্যয় তাঁদের পেশা চিরকালের মত ছেড়ে দেন, তখন 
মোকদ্দমাকারণরা যাতে বৃটিশ আদালতে না গিয়ে সালিশীর দ্বারা তাঁদের বিবাদ মাঁটয়ে 
নেন সে সম্পকে তাঁদের বুঝিয়ে ঈনবৃত্ত করার জন্য প্রচণ্ড এক আভযান চ'লানো হয়। 
সারা দেশব্যাপী কংগ্রেসের নিয়ল্লণে বহু সাঁলিশশ বোর্ডের সাঁষ্ট হয় এবং তাদের চেষ্টায় 
মোকদ্দমা থেকে গভনমেন্টের রাজস্ব বহুলাংশে হাস পায়। আদালত বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে 


১সেই সময়ে শ্রীচিগ্তরঞ্জন দাশের জনাপ্রয়তা এত বেশী ছিল যে, লোকে তাঁকে স্বতগঃস্ফর্তভাবেই 
'দেশবন্ধু, উপাধি দিয়েছিল । 


২৮ 


সংযম গড়ে তোলা ও সকল প্রকার মাদকদ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করার জন্য এক আঁভযান শুরু 
হয়। সারা ভারতে এই আভিযানের সাফল্য উল্লেখযোগ্য এবং বহন প্রদেশে আবগারণ শুল্ক 
(অর্থাৎ মদ ও অন্যান্য মদ জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা থেকে যে রাজস্ব আদায় হয়) আগে যা ছিল 
তার এক তৃতীয়াংশ হ্থাসপ্রাপ্ত হয়। কোনও কেনও প্রদেশে, যেমন 1বহারে, রাজস্ব বাদ্ধর 
আশায় মদ ও অন্যান্য মাদক দ্ুব্যের ব্যবহার জনীপ্রয় করে তোলার জন্য 'গভর্নমৈল্ট' এক 
আভফান চালাতে বাধ্য হন। 

এই সংযম আন্দোলন অত্যন্ত জনীপ্রয় হয়ে ওঠে, নৌতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য 
সফল করে, এবং তার ফলে গভর্নমেন্ট বিশেষ অস্াীবধেয় পড়েন। এই আন্দোলনের সঙ্গে 
সঙ্গে অস্পশ্যতা দূরীকরণের অভিযান চলে। ভারতের কোনও কোনও অগুলে, বিশেষত 
দক্ষিণে ঝাড়দার, মেথর প্রভীতির মতন কোন কোন সম্প্রদায়কে অস্পৃশ্য বলে মনে 'করা হত। 
জা নর জাত তেরে ারিহির ররবে নাতনীর াল বানর 
পানীয় গ্রহণ করবে না এবং কোথাও কোথাও তাদের মান্দরে প্রবেশ করতে দেবে না। 
ভার্তবাসীর সংহতির বিরুদ্ধে এই প্রথাটি কাজ করেছে, এবং নৌতক মানাবক দৃষ্টিভঙ্গী 
থেকে এটি একেবারেই সমর্থনযেগা ছিল না। সেজন্য খুব স্বাভাবকভাবেই কংগ্রেস যখন 
ভারতের রাজনোতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য অভিযান: শুরু করা 'স্থর করল, তখন জন- 
সাধারণ যাতে সকল প্রকার সামাঁজক দসত্বের বন্ধন থেকে মনত পায়, তারও চেষ্টা করা 
হবে ঠিক হল। 

জনসাধারণকে অর্থনৌতিক দিক থেকে আংঁশকভাবে স্বাস্ত দেবার জন্য কংগ্রেস 
[বিদেশী বদ্ধ বজ্ন ও চরকা ও তাঁতাঁশজ্পের পুনঃপ্রবর্তনের কথা বলল। িদেশশ বস্ন 
বজনের "চিন্তা নতুন ?ছল না--১৯০৫ সালের গোড়ার দিকে বাঞ্খলায় ব্রিটিশ বস্ত্র বজর্নের 
রব প্রথম উদিত হয়। তাঁতাশিজ্পের পূনঃপ্রচলনও নতুন কোন প্রস্তাব ছিল না, কারণ 
বিদেশী ও ভারতীয় মিলগুলির সঙ্গে প্রাতিযোগিতায় ভারতের হঙ্তচাঁলত তাঁতশিজ্প 
[ানজ আঁস্তত্ব বজায় রেখোছল। কিন্তু যে চরকার ব্যবহার কার্যত লোপ পেয়োছল, তাকে 
পুনরায় চালু করার পাঁরকজ্পনা ছিল আভনব ও দুঃসাহাঁসক। অন্য সকলকে স্‌তো-কাটা 
শেখানে'র জন্য পুরুষ কিংবা নারী সংগ্রহ প্রথমে সহজ ছিল না। মহাত্মা ?নজে ভাল-সৃতো" 
কাটতে পারতেন; তিনি পুরুষ ও মাঁহলার এক একাট দল তৈরী কর'র ব্যবস্থা করলেন, 
যারা নিজেরা সৃত্ো কাটতে ও তা শেখাতে পারবে। অজ্প কিছাীদনের মধ্যেই সারা দেশে-: 
সুদরতম গ্রামগ্লতেও সতো-কাটতে গ্রামবাসীদের শিক্ষা দেবার জন্য হাজার হাজার 
নর-নারণকে পাঠানো হল! চরকা সংগ্রহ বা ক্রয় করাও প্রথমে কাঁঠন ছিল। গ্রামের সত্র- 
ধরেরা পুনরায় চরকা প্রস্তৃত করতে না শেখা পর্যন্ত, শহরে তৈরী করে তা গ্রামে পঠানো 
হত। হাতে-কাটা সৃতোয় হস্তচালিত তাঁতেবোনা কাপড়কে বলা হত খাঁদ' বা 'খদ্দর” এবং 
তা মিলের কাপড় অপেক্ষা মেটা ছিল। এই কাপড়ের উৎপাদন যতই বাড়তে লাগল, ততই 
তা আপনা থেকেই ভারতের সব কংগ্রেসসেবীর পোষাক হয়ে উঠল। মলের তৈরী 'মাহ 
কাপড় ছেড়ে স্বেচ্ছায় মোটা "খাদ" পারধান করে জনগণের কাছে দ্টাল্ত স্থাপন করা তাদের 
পক্ষে প্রয়োজন 'ছিল। 

এই কাজ চালাবার জন্য অর্থ ও লোকবল দুইয়েরই প্রয়োজন ছিল। সেজন্য মহাত্মা 
কংগ্রেসের এক কোটি সদস্য ও এক কোটি টাকার (১৩২ টাক'য় মোটামুটি হিসেবে এক 
পার্টণ্ড) একি ভাণ্ডারের জন্য জাতির সামনে আবেদন রেখোছলেন। এই অবেদনে যে 
সাড়: পাওয়া গিয়েছিল. তা অত্যন্ত উংসাহজনক হলেও ঘুরে ঘুরে অর্থ-সংগ্রহ ও সদস্য 
করার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ছিল একদল কমরর। ছাত্ন-সম্প্রদায় থেকে এই কমর দল 
পাওয়া সম্ভব ছিল, এবং সেজন্য ১৯২০ সাল শুরু হল স্কুল ও কলেজ বজনের ব্যাপক 
এক আভযানের মধো 'দিয়ে। ছাত্ররা বিপুল সংখ্যায় এই আহবানে সাড়া 'দয়োছিল এবং 
যে বাঙ্গলায় 'যূনকদের চেতনা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দশের বিরাট ত্যাগের দ্বারা উদ্বুদ্ধ 
হয়োছল সেখানে তা ছিল সর্বাধিক। এই সব ছাত্র-কমর্শরাই দেশের প্রাত প্রান্তে কংগ্রেসের 
বাণী বহন করে নিয়ে গেছে, তারাই চাঁদা তুলেছে, সদস্য বাঁড়য়েছে, সভা ও আন্দোলন 
করেছে, সংযমের কথা বলে বৌঁড়য়েছে. সালশধ বোর্ড প্রাতষ্ঠা করেছে এবং সৃতোকাটা ও 
বস্ম বোনা 'শাঁখয়ে কুটিরাঁশজ্পের পৃনঃপ্রচলনে উৎসহ যাঁগয়েছে। তারা না থাকলে 
মহাত্মা গাম্ধীর এত প্রভাবও দেশকে বেশদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারত না। 

১৯২১ সালে ছাত্রদের শিক্ষাপ্রাতষ্ঠানগলি থেকে বের হয়ে আসার নশীতির যথেষ্ট 
সমালোচনা হয়েছে। ধিন্তু ১৯২০-২১ সালে দেশের পারাস্থাত ?নরপেক্ষভাবে বিচার করলে, 


চি, 


এই সিদ্ধান্তই আনবার্য যে কংগ্রেসকে তার প্রস্তাবগ্াল কাজে পারণত করতে হলে, এ- 
ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। একথা স্বীকার করতে হবে যে, যাঁদও কংগ্রেস প্রথমে 'জাতীয় 
প্রাতষ্ঠান স্থ'পনের কার্ধক্রম গ্রহণ করে নি, পরে সারা দেশ জুড়ে এইরকম অনেক প্রতিষ্ঠান 
শুরু করা হয়। যে সব ছত্র অসহযোগ্িতার মন্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে সরকারণ বা সরকার নিয়ান্রিত 
নল থেকে বের হয়ে এসেছিল, অথচ, অধিকৃতর সংস্থ পাঁরবেশে যাদের পড়া- 
শুনা চাঁলয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল তাদের পক্ষে এই নব-স্থাঁপত জাত"য় প্রাতষ্ঠানগুঁলতে 
যোগদান করে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে'ছল। বোম্বাই, আমেদাবাদ, পুনা 
(বোম্ব ই প্রোসডেন্সশী) নাগপুর মেধ্য প্রদেশ), বারাণসী (যক্তপ্রদেশ), পাটনা (বহার), 
কলকাতা ও ঢাকায় (বাঞ্গলাদেশ) এই ধরনের প্রাতষ্ঠান স্থাঁপত হয়। এগুঁলর কোন 
কোনাটিতে সাহতাবষয়ক শিক্ষা দেওয়া হত, এবং অন্যগ্ীল ছিল কারিগরী বা ডাক্তারী 
শিক্ষার জন্য--তবে এগীলর সবকয়টিতেই সৃতো-কাটা বাধ্যতামূলক ছিল। অনেক জায়গায় 
মেয়েদের জন্য পৃথক প্রাতষ্ঠান ছিল। এই সব প্রাতজ্ঠানের অনেকগহীল এখনও আছে 
এবং এদের কোন কোনাঁটর অবস্থার বেশ উন্নাত হয়েছে। এই সব শিক্ষা-প্রাতষ্ঠান ছাড়াও 
সারা ভারতে, আপনা থেকেই আর একধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। এগুঁলকে বলা 
হত 'আশ্রম'। প্রাচীন আশ্রমের আদর্শে গাঠত এগুলি ছিল সর্ক্ষণের রাজনোতিক কম্মাদের 
আশ্রয়। নতুন যারা আসত, তাদের সেখানে শিক্ষা দেওয়াও হত এবং প্রায়শই এ একই 
বাড়তে কংগ্রেসের স্থানীয় অ'ফস থাকত। সৃতো-কাটা ও তাঁত-বোনার কেন্দ্র ?হসেবেও 
এই আশ্রমগূলি কখনও কখনও কাজ করত। যারা সূতো কাটত ও তাঁত বুনতো তাদের 
এই সব কেন্দ্র থেকে কাঁচা মাল হিসেবে তুলো ও পাকানো সূতো সরবরাহ করে। যথাক্রমে 
পাকানো সুতো ও কপড় পাওয়া ষেত। অনেক আশ্রমে কংগ্রেসকমর্ষ ও স্থানীয় জনসাধারণের 
ব্যবহারের জন্য পাঠাগার ও লাইব্রেরণও থাকত। 

১৯২০ সালের [ডিসেম্বরে নাগপুরে গৃহনত প্রগাঁতমূলক অসহযোগের কর্মসূচীতে 
বধ বনি ছাড়াও গভর্নমেন্টের উপাঁধ ত্যাগ-এবং সমস্ত সরকারী চাকরী থেকে পদ- 
ত্যাগ-বিষয়টি 'ছল। অপেক্ষাকৃত বেশী সংখ্যক লোক তাঁদের উপাধি ত্যাগ করেন, কিন্তু 
চাকরী থেকে যাঁরা পদত্যাগ করেন তাঁদের সংখ্যা ছিল নগণ্য, এবং আম বাজে 
ছিলাম এদের একজন। ১৯২০ সালে ইংলশ্ডে ভারতীয় 1সাঁভল সাঁভসে আম 
উত্তীর্ণ হই। কিন্তু একই সঙ্গে দু'জন মনিবের- অর্থৎ 'ব্রা্টশ গভরননমেন্ট ও স্বদেশের 
সেবা করা অসম্ভব দেখে, ১৯২১ সালের মে মাসে পদত্যাগ করে, যে জাতীয় 
সংগ্রাম তখন পূর্ণোদ্যমে চলছিল, তাতে যোগদান করার উদ্দেশো তাড়াতাঁড় ভারতে ফিরে 
আসি। ১৬ই জুলাই তাঁরখে আম বোম্বাইয়ে পেছাই এবং সোঁদন বিকেলেই মহাত্মা 
গান্ধীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎ প্রার্থনার আমার উদ্দেশ্য ছিল, 
যে আন্দোলনে আম যোগ 'দিতে যাচ্ছি, তার নেতার কাছ থেকে তাঁর কর্মসূচী সম্পর্কে 
একটি স্পম্ট ধারণা করা। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বিপ্লবী নেতৃবর্গ যে সব পদ্ধাত ও 
কৌশল কাজে লাঁগয়েছেন, সে সম্পর্কে আম গত কয়েকবছর কিছ পড়াশুনা করোছিল'ম, 
এবং এ আমনের আলোকেই আম মহাত্সার মন ও উদ্দেশ্য বুঝতে পেরোছিলাম। 

সোঁদন বিকেলের দৃশ্যাট আমার স্পম্ট মনে আছে। বোম্বাইয়ে এলে মহাত্মা সচরাচর 
মাণিভবনে বাস করতেন; সেখানে পেশছলে আমাকে ভারতীয় কার্পেটে মোড়া একাঁট ঘরের 
মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল। প্রায় মধ্যস্থলে, দরজার 'দকে মুখ করে মহাত্মা তাঁর ঘনিষ্ঠতম 
অনুগামনদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বসে ছিলেন। সকলের পরণে গৃহে-প্রস্তুত খাদি। 
আম ঘরে প্রবেশ করা মাঘ আমার 'বিদেশ পোষাকের জন্য নিজেকে কিছুটা বেসামাল 
বেধ করলাম। এজন্য ক্ষমা না চেয়ে পারলাম না। সে প্রণখোলা হাঁস মহাত্মার বৌশস্ট্য 
আবলম্বে আলোচনা শুরু হল। তাঁর পাঁরকজ্পনার খশুঁটনাট--পর পর ধাপগাল, যা 
ক্রমে কমে বিদেশী আমলাতন্মের কছ থেকে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা কেড়ে নিতে সাহাধ্য করবে 
সে সম্বন্ধে একটি স্‌স্পন্ট ধারণা লাভ করাই আমার ইচ্ছা ছিল। এই উদ্দেশ্যে আম 
একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগলাম, এবং মহাত্মা তাঁর অভ্যাসমত ধৈর্যের সঙ্গে উত্তর 
দিলেন। 'তর্নাট বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন 'ছিল। প্রথমত, কংগ্রেসের 'বাভন্ন কার্ধ- 
কলাপ, কিভাবে আভযানের শেষ ধাপ অর্থাৎ কর-বন্ধে পরিণত হবে? দ্বিতীয়ত, কেবল- 
মান কর-বন্ধ বা আইন-অমানোোর দ্বারাই িভাবে গভর্নমেল্টকে আমাদের স্বাধীনতা 'দিয়ে 
এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা সম্ভব ? তৃতীয়ত, এক বছরের মধ্যেই স্বরাজের' (অর্থাং 
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স্বয়ত্তশাসন) প্রাতশ্রাত মহাত্মা কভাবে দিতে পারেন-নাগপুর কংগ্রেস থেকে যেমনাঁট 
তিনি দিয়ে আসছিলেন 2 প্রথম প্রশ্নাট সম্বন্ধে তাঁর উত্তরে আম সন্তুষ্ট হয়োছলাম। 
এক কোটি সদস্য ও এক কোট টাকার জন্য তাঁর আবেদনে সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া গেছে 
দেখে তানি তাঁর প।রকল্পনার পরবর্তাঁ ধাপ-অথণৎ িদেশ। বস্ত্র বর্জন এবং হাতে-কটা 
খাঁদর প্রচারে অগ্রসর হয়েছেন। পরবতাঁ কয়েক মাসে তাঁর চেষ্টা 1নবদ্ধ হবে খাদ 
আঁভযানে; এবং তিনি আশা করেন যে, গভনমেন্ট যে মুহূর্তে বুঝতে পারবেন যে কংগ্রেসের 
গঠনমূলক কাজকর্ম সফল হতে চলেছে, তৎক্ষণাৎ তাকে আক্রমণ করার জন্য তাঁরা তৎপর 
হয়ে উঠবেন। গভনমেন্ট যখন এইরকম করবেন তখন সরকার আদেশ অমান্য করে কারা- 
বরণের সময় উপাঁস্থত হবে। অজপ'দনের মধোই জেলগ্াল এমন ভার্ত হয়ে যাবে যে 
সেগঁীলতে আর জারুগা থ'কবে না। তখনই আসবে আন্দেলনের শেষ পর্যায়_ অর্থাৎ, 
কর-বন্ধ। 

অনা দুটি প্রশ্ন সম্লন্ধে মহা্ম'র উত্তরে সন্দেহের নিরসন হল না। আমি তাঁকে 
প্রন করোছলাম, ল্যাঙ্কাশায়ারে এত বেশী অসুবিধর সন্ট করবে যে ভরতের সঙ্গে 
আপোষ কার্যকর করার জনা, পার্লামেন্ট ও মন্দমসভকে চাপ দেওয়া হবে। কিন্তু মহাত্মা 
আমাকে বাঁঝিয়েছিলেন ঘে. তান মনে করেন না যে, এই উপায়ে গভর্নমেন্ট কংগ্রেসের সঙ্গে 
আপোষ করতে বধ্য হবেন। প্রকৃতপক্ষে তান ক চেয়োছলেন, তা হদয়ংগম করা আমর 
পক্ষে সম্ভব হয় 'নি। হয় তিনি ঠিক সময়ের আগে তাঁর সমস্ত গোপন কথা প্রকাশ করতে 
চান নি, নয় ক কৌশলের দ্বারা গভন“মেন্টের কর্তাদের বাধ্য, করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে 
তাঁর কোন স্পম্ট ধারণা ছিল না। সামাগ্রক ভ'বে বলা যায়, "দ্বিতীয় প্রশ্নটি সম্বন্ধে তাঁর 
উত্তর ছিল নৈরাশ।জনক এবং তৃতীয়াটর উত্তর ৩দপেক্ষা কিছু ভাল ছিল না। যা ছিল 
তাঁর কাছে একাট বিশ্বাসের প্রশ্ন -যেমন এক বছরের মধ্যে স্বরাজ লঃভ করা যাবে-তা 
কোনমতেই আমার কাছে স্পম্ট ছিল না: এবং ব্যান্তগতভাবে আরও দীর্ঘ সময় কাজ করতে 
আম প্রস্তৃত হুলাম। যা হেক এক ঘন্টার আলোচনায় যে জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হয়ে- 
ছিলাম ত'র জন্য কৃতজ্ঞতা বোধ করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। 1কন্তু সেই 
সময়ে যাঁদও আশি নিজেকে বোঝাতে চেম্টা করেছিলাম যে, আমার 'নশ্চয়ই বাঁদ্ধর অভাব 
আছে, তবু বারে বারেই যান্তর দ্বারা স্প্ট অনুধবন করেছিলাম, মহাত্মা যে পাঁরকজ্পনা 
রচনা করেছেন, ত'র মধো স্পম্টতার শোচনীয় অভাব আছে, এবং যে আন্দোলনের দ্বারা 
ভরত তার অভীম্ট স্বাধীনতার লক্ষ্যে পেশছবে, তার একের পর এক ধাপগ্যীল সম্বন্ধে, 
তাঁর নিজেরই স্পন্ট কোনও ধারণা নেই। 

যেরকম নির্‌ংসাহ ও হতাশ হয়েছিলাম, তাতে অমার কি করণীয় ছিল? কলক:তায় 
পেপছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সত্গে সাক্ষাৎ করতে মহতআ্মা আমাকে উপদেশ 'দিয়ে- 
ছিলেন। কোম্র্রজ থেকে ইতিমধ্যেই তাঁকে আম িখোছিলম যে ভারতীয় সাভল সা্ভস 
থেকে পদত্যাগ করে রাজনৌতক আন্দোলনে যেগদানের সসদ্ধান্ত করোছি। ইংলণ্ডে থাকতেই 
আমরা শুনোছিলাম যে. তিনি অইন ব্যবসায়ে তাঁর র'জকীীয স্থান ত্যাগ করে, তাঁর সম্পদ- 
সম্পান্ত জাতিকে দান করে রজনোৌতিক কাজে সর্বসময় 'নয়োগ করতে উদ্যত হয়েছেন। 
মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষতের ফলে আম র মন যেরকম দমে গিয়েছিল, এই মহৎ লোকাঁটির 
সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহে তা অংশতঃ দূরীভূত হল এবং যে উৎসাহ ও উত্তেজনা নিয়ে 
বোম্বাইয়ে পদার্পণ করেছিলাম ঠিক সেই উৎস'হ ও উত্তেজনা নিয়েই আম বোম্বাই ত্যাগ 
করলাম। কলকাতায় পেশছে সোজা দেশবন্ধু দাশের বাড় উপাস্থত হলাম । আরও একবার 
হত'শ না হয়ে পরলাম না। তান বাঙ্গলাদেশের সুদূরতম গ্রামাণ্চলে দীর্ঘ ভ্রমণে বের 
হয়েছেন, এবং তাঁর ফরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না। যখন 
শুনলাম তান ফিরে এসেছেন, তখন আবার গেল ম। তান তখন বাঁড় ছিলেন ন। কিন্তু 
তাঁর পত্র শ্রীযূন্তা বাসন্তীঁদেবী গভীর সহৃদয়তা ও আন্তরিকতার সঙ্গে আমাকে অভ্যর্থনা 
করলেন। তান অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে উপাস্থত হলেন এবং অন্মার দিকে এাঁগয়ে 
এলেন- তাঁর সেই সূঠাম চেহারার ছবিটি এখনও আমার মনশ্চক্ষে দেখতে পাই। তিনি 
এখন সেই শ্রীযুক্ত দশ ছিলেন না. যাঁর কাছে উপদেশ নেবার করনা আম একব'র গিয়ে- 


আজ এ ঘটনাটর দকে পিছন ফিবে তাকালে আমার মনে হয় যে, মহাত্মা সম্ভবত বাঁটশ 
গভনমেন্টেরর 'হৃদয়-পরিবর্ত” আশা করোছিলেন, যার ফলে তাঁবা ভারতের জাতীয় দাবশগুলি মেনে 
নেবেন। 
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ছিলাম; তখন তানি কলকাতার আইনবাবসায়ীদের অন্যতম নেতৃস্থানণয় ব্যান্ত,। আর আমি 
রাজনৈতিক কারণে বিশবাবিদ্যালয় থেকে বাঁহম্কৃত একজন ছান্র। তান এখন আর সেই 
মান্ষ নন যিনি দিনে হাজার হাজার টাকা রোজগার করছেন এবং ঘন্টায় হাজার হাজার 
টাকা বায় করছেন। যাঁদও তাঁর বাঁড়াটি আর প্রাসাদোপম ছিল না, তান কিন্তু সেই মানুষাঁটই 
ছিলেন, যিনি সর্বদা যুবকদের বন্ধুরুপে, তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বুঝতে এবং দুঃখে সহানুভূতি 
প্রদর্শন করতে পরতেন। আমাদের কথোপকথনের সময় আম অনুভব করতে লাগলাম 
যে তান এমন একজন মানুষ যান জানেন তাঁর লক্ষ্য কি, যিনি তাঁর সর্বস্ব দান করতে 
পারেন, এবং অন্য সকলের কাছে তাদের দেয় সবাঁকছু দাবী করতে পারেন। তানি এমন 
একজন মানুষ যাঁর কাছে যৌবন অবাঞ্কত নয়, বরং একাট সম্পদ । আমাদের আলোচনা 
যখন শেষ, আমার মন তৈরী । মনে হল নেতা খদুজে পেয়েছি। তাঁকেই অনুসরণ করব। 

কলকাতায় থেকে যাওয়ার পর দেশের বিশেষত বাঙ্গলা দেশের পারাস্থাতর এক 
সম্পূর্ণ চিত্র গ্রহণ করতে উদ্যোগখী হলাম । সারা দেশে যে উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল তার 
তুলনা নেই। পন্রবিধ বর্জন' মোট্টামূট সফল হয়োছিল। যাঁদও আইন-সভাগুঁল শুন্য 
[ছল না তবুও কোন কংগ্রেস-কর্মাঁ সেখানে প্রবেশ করেন নি। মোটের উপর আইনব্যবসায়ণী- 
দের উপযস্ত সাড়া পাওয়া ?গয়োছল এবং ছাত্রসমাজ সাফল্যের, সঙ্গে কের পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়ে'ছল। কংগ্লেসের সদস্য ও তহবিলের জন্য আবেদনে সফল পাওয়া িয়োছল এবং অবস্থার 
গাঁততে খুবই উৎসাহত হয়ে মহাত্মা বিদেশী বস্ত্র বজন এবং চরকা ও তাঁতাঁশল্পের 
পহনরুজ্জীবনের জন্য জুলাই মাসে এক আন্দোলন শুরু করলেন। ১৯২১ সালের ১লা আগস্ট 
লোকমান্য 'তলকের মূত্যুবার্ধকীতে সারা দেশব্যাপী বিদেশী বস্বের বিরাট বহ্যুৎসব 
চলল। এই বহ্যুৎসবের একটা রূপকার্থও কংগ্রেস নেতারা 'দিলেন_ যেমন দেশে যে সব 
কলুষতা, মালিন্য ও দুর্বলতা আছে, এই সবাঁকছুকে ভস্মীভূত করা। মৃসলমান সম্প্রদায়ের 
আন্তরিক সমর্থন ও অসহযোগের অভিনব উপায় আন্দোলনে আরও বেশন শান্ত সণ্টার করল, 
এবং “এক বছরের মধ্যে স্বরাজ'-এর ধ্ৰনিতে এমন বহু মানুষ এগিয়ে এলেন যাঁরা দর্ঘ- 
[দন নির্যাতনের সম্ভাবনায় ভয় পেতেন। 

দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল বাঙ্গলায়_আসাম-বাত্গলা রেল ধর্মঘট ও মোঁদনখ- 
পুর জেলায় কর-বন্ধ আন্দোলন। রেল-ধর্মঘট পূর্ববঙ্গ ও আসামে সমস্ত রেল ও স্টীমার 
চলাচল একেবারে অচল করে 'দিয়েছিল। বাগু্গলা কংগেস কমিটির নেতৃত্বে এই ধর্মঘট 
পারচালিত হয় এবং প্রথমদিকে এট এমন সফল হয়েছিল যে, কর্তৃপক্ষের বিরু্ধে দাঁড়াতে 
হলে, দেশবাসীর সঙ্ঘবদ্ধ শান্তর দ্বারাই যে শুধু তা সম্ভব, সে সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন হয়ে 
উঠলেন। উপযুক্ত সময়ে িটমাট না করে নেওয়ায় অনেকাদন ধরে এই ধর্মঘট চলে, এবং 
শেষ পযন্তি একটা বিপর্যয়ের মধ্যে তা থেমে যায়। এই ধর্মঘটের সূত্রেই শ্রীফতীন্দ্রমোহন 
সেনগ.স্ত প্রথম জনচক্ষে বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন। গুরুত্বপূর্ণ অন্য ঘটনাঁট ছিল মোঁদনীপুর 
জেলায় কর-বন্ধ আন্দোলন। ১৯১৯ সালে বাঙ্গলার গভর্নরের কার্যানর্বাহক পাঁরষদের 
সদস্য স্যার এস. পপ. সিংহের পেরে লর্ড 'সংহ) চেষ্টায় একাঁট আইন পাস হয়েছিল, যার 
উদ্দেশ্য ছিল গ্রামগুলির জন্য স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা চালু করা-_যার দ্বারা প্রদেশে কতক- 
গুলি গ্রাম নিয়ে এক একাঁট ইউনিয়ন-বোর্ড গাঠিত হবে । প্রধানত, দি কারণে এই ব্যবস্থার 
যথেম্ট সমালোচনা হয়োছিল। প্রথমত, যে ক্ষমতা গ্রামধাসীদের দেওয়ার কথা তা জেলার 
কর্তাদের হাতেই ছিল, (যেমন গ্রামের চৌকিদারদের 'নয়োগ ও বরখাস্তের ক্ষমতা) এবং 
দ্বতাঁয়ত ইডীনয়ন-বোর্ডগুলির প্রাতষ্ঠর ফলে আঁতীরন্ত কর চেপোছিল, যার 'বানময়ে 
কোনও সৃবিধা পওয়া যায় নি। আইনে, এইরকম ব্যবস্থা ছল যে, প্রাদোশক গভনমেল্ট 
যে কোনও জেলায় এট চালু করতে কিংবা প্রতাযাহাব করে নিতে পারবেন। এডভোকেট, 
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে মেদিনীপূরবাসী তাঁদের জেলা থেকে এই আইন প্রত্যাহার 
করে নেবার জন্য এক আন্দোলন শুর্‌ করলেন এবং তাঁদের দাবী শন্তিশল”ণী করার জন্য 
নবগঠিত ইডীন্িয়ন-বোর্ডগ্ীলর ধার্যধকর 'দতে অস্বীকার করলেন। সচরাচর যেরকম করা 
হয়ে থাকে, এ জেলায় এই নতুন আইনকে জোর করে চালাবার জন্য দমনমূলক বাবস্থাঁদ 
গৃহীত হল। বলপূর্কক সম্পান্ত ক্লোককরণ, হয়রান, গ্রামবাসীদের বিচার, সামারক প্ালশ 
ও সৈনাদের ভীতিপ্রদর্শন-সব কিছুই চেম্টা করে দেখা হল, কিন্তু কোন ফল হল না.। 
সারা ১৯২১ সাল ধরে অত্যাচারের তান্ডব চলল, কিন্তু শেষ পর্য্ত ১৯২২ সালে এই 


জনসাধারণ উৎসাহের সঙ্গেই অস্পশ্যতা দূরীকরণ এবং মদ ও এ জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা বন্ধের 
জন্য প্রচারের ডাক তুলে নিয়েছিল। 


৩ 


আইন প্রত্যহার করে নিতে হল। এই কর-বন্ধ আন্দেলনের সাফল্য মোঁদনপুরের জন- 
সাধারণকে যথেন্ট শান্ত ও আত্মীব*বাস. এবং তাঁদের নেত শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে জন- 
'প্রয়তা এনে দিল। 
এখানে আমাদের কাঁহনন? থেকে সরে এসে ১৯২১ সালে কর্তৃপক্ষ যে মনোভাব গ্রহণ 
করোছলেন তার উল্লেখ প্রয়োজন। প্রথমদিকে, বড়লাট ল” চেমসফোর্ড মহাত্মা গান্ধীকে 
বিশেষ আমল দেন নি। জানুয়ারীতে, বর্তমান রাজার খুঞ্লতাত, কনটের ডিউক, নতুন 
আইনসভাগুল উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে ভারত ভ্রমণে আসেন। তাঁর এই ভ্রমণ, ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেস বর্জন করে এবং ডিউক যেখানে িয়োছিলেন, সেখানেই বিক্ষেভ প্রদর্শত হয়। 
এই বিক্ষোভে ভারত গভর্নমেন্ট 'বিরস্ত হলেন এবং তাঁদের উদাসীন নিরপেক্ষ মনোভাবের 
ক্রমশ পারবর্তন ঘটতে শুরু করল। এপ্রলে, লর্ড চেমসফোর্ডের পর বড়লাট হলেন 
ইংলণ্ডের ভূতপর্ব প্রাতভাশালণ প্রধান বিচারপাতি লর্ড রডিং। তাঁর আগমনের অজ্প গিছু- 
দন পরেই, মে মাসে তাঁর সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর এক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হল। এই 
সাক্ষাৎকারে লর্ড 'রাঁডিং মহাত্মকে আশ্বাস দিলেন যে, হিংসার পথ গ্রহণ না করলে. 'তাঁন 
কংগ্রেসের কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। তিনি আরও বললেন যে. মহাত্মার দক্ষিণহস্তস্বরূপ 
মৌলানা মহম্মদ আলি তাঁর এক বন্তৃতায় 'হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানয়ে- 
ছেন এবং গভর্নমেন্ট তাঁর 'বরুদ্ধে মামলা আনবার কথা চিন্তা করছেন। মহাত্মা প্রাতশ্রুতি 
দিলেন যে, মৌলানা যাতে প্রকাশ্যে সবরকম হিংসা পারহার করে চলর আশ্বাস দেন, তা 
[তান দেখবেন। এই প্রাতিশ্রীতি যথাবাধ পালিত হয়োছল। যাঁদও সমস্ত বিষয়টির মধ্যে 
অন্যায় বা অপমানকর 'কছ ছিল না, তবু জনসাধারণের মনে হয়োছিল যে, সূচতুর বড়লাট 
কৌশলে মহাত্বা ও মৌলানা- উভয়কেই বেকায়দায় ফেলেছেন। ফ।দও এই সাক্ষাৎকারের পর 
মোৌলান। মহম্মদ আলির বিরুদ্ধে যে মামলা আনবার কথা হয়ে'ছল, তা স্থাঁগত রইল, তবু 
আগস্ট মাসে করাচীতে খিলাফং সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য তান ও অন্যান্য মুসলমান 
নেতারা সেপ্টেম্বরে গ্রেপ্তার হলেন এবং দুই বছরের জন্য তাঁদের “সশ্রম কারাদণ্ড' হল। এই 
সম্মেলনে গৃহশত এক প্রস্তাবে গভনমেন্টের চাকরী--অসামারক বা সৈনাবাহনীর, যে 
কোনও চাকরশই হোক না কেন-_ত্যাগ করার জন্য সকল, মনসলমানকে আহবান জানানো 
হয়োছল--যার অর্থ ছিল আইনভঙ্গ। অণীল ভ্রাতৃদ্বয় ও তাঁদের সংগীঁদের শাঁস্ত হবার পর 
মহাআ গান্ধী তার মোকাবলা করতে এাগয়ে এলেন। ছেচাঁললশ জন কংগ্রেস নেতা এ 
একই প্রস্তাব স্বাক্ষর-সহ প্রকাশ করলেন, এবং সংরা ভারতব্যাপী হাজার হাজার সভায় 
তার পুনরাবাত্ত হল। কিন্তু গভর্নমেন্ট একজনকেও গ্রেপ্তার করলেন না, এবং কংগ্রেসের 
এই অমানাকরণের ব্যাপারে নালিপ্ত রইলেন। সেপ্টেম্বরে ভারতীয় আইনসভা- নতুন শাসন- 
তল্ল অনুযায়ী স্থাপিত কেন্দ্রীয় ১১৫ সালের আগেই সংাবধান পরীক্ষা ও 
সংশোধনের অনুরোধ জানিয়ে এক প্রস্তাব পাস করল। গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে সঙ্জে সঙ্গেই 
এর কোন জবাব এল না, ?িন্তু পরের বছর ভারতসাঁচব লর্ড পীল এই বিষয়ে ১৯২২ 
সালের ৩রা নভেম্বরের এক বার্তায় জানালেন যে, এত শনঘ্রই সংবিধান সংশোধনের কথা 
গচন্তা করা সম্ভব নয়। 
উপরোন্ত কাহিনী থেকে মনে হতে পারে, সারা ১৯২১ সাল ধরেই বাব মহাত্মা 
গন্ধ স্বচ্ছন্দ গাততে এগয়ে গিয়েছেন, এবং কোনও বাধার সম্মুখীন হন নি। এই ধারণা 
রা 1ঠক নয়। জনমতের একটা 'বরাট অংশ তাঁর দিকে ছিল এ 'াবষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। িকন্ত বাদ্ধজশবী সম্প্রদায় সম্বন্ধে যতদূর বলা যায়. তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ গান্ধী- 
বরোধাী ছিলেন। প্রথমত, ভ'রতীয় উদারপম্থণরা সবর তাঁর বিরুদ্ধে ছিলেন, এবং আঁধকাংশ 
প্রদেশে মান্তত্বের দায়ত্ব গ্রহণ করেছিলেন। উদারপল্থদের এই সহযোগিতা ছিল, ভারত- 
সাঁচব মিঃ মন্টেগুর চেষ্টার প্রতাক্ষ ফল। ১৯১২ সালের ১২ই মার্চ পর্যন্ত, যতাঁদন তন 
ক্ষমতাসসন ছিলেন, ততাঁদন তাঁরা উৎসাহের সঙ্গে এই শাসনতন্ন্কে সমর্থন করেছেন। 
প্রাতকিয়া সুরু হল 'ররটিশ মাল্পসভা থেকে তাঁর পদত্যাগের পর. এবং উদ'রপল্থী নেতৃবর্গ 
অনৃভব করতে লাগলেন যে তাঁদের পক্ষে সহযোগিতা চালিয়ে যাওয়া কলাম কাঁঠন হয়ে 
পড়ছে। ১৯২২-এর এরপ্রলে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু বড়লাটের কার্যননব্ণহক পাঁরষদ 
থেকে পদতাগ করলেন এবং ১৯২৩ সালের মে মাসে যা্ত প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রীর পদ ত্যাগ 
করলেন এ প্রদেশের উদারপন্থী নেতা শ্রীচন্তামাঁণ। ক্রমে রুমে উদারপন্থীদের সকলেই 
গভরন্নমেন্টের বিরুদ্ধে চলে গেলেন এবং ১৯২৭ সাল নাগাদ পাঁরবর্তন এত বৃহদাকার ধরণ 
করল যে, যখন সাইমন কমিশন নিয়োগ করা হয় তখন কংগ্রেসী ও উদারপল্থীরা তাকে 
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বজণনের কথা একই মণ থেকে প্রচার করতে পেরোছিলেন। 

মনোভ'বে ও দ্াঁম্টভঙ্গনতে ভারতঈয় উদারপন্থীদের সঙ্গে বিশব'বদ্যালয় কর্তৃপক্ষ- 
দের খুবই মিল ছিল, কারণ কংগ্রেসের শিক্ষা প্রাতত্ঠানগণল বর্জনের নীতিতে এণ্রা ভীষণ 
অসবিধেয় পড়ে গিয়ে"ছলেন। অসহযে গের জোয়ারে যাঁদও তাদের প্রভাব সামাঁয়কভাবে 
চাপা পড়ে গিয়েছিল, তবু যেটুকু প্রভব তখনও ছিল তাকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কার্যকর 
করার জন্য তাঁরা চেষ্টা চাঁলয়ে যাচ্ছিলেন। এই চেষ্টায় তাঁরা ভারতের সাীবখ্যাত কাব 
রবীন্দ্রন.থ ঠাকুরের মতন এক বর ব্যান্তত্বের সমর্থন লংভ করেন। জুলাইয়ের প্রায় মাঝা- 
মাঝি কাব ইউরোপ থেকে বোম্বাইয়ে পেশছন। এঁ একই জাহাজে, তাঁর সঙ্গে 'আঁম আঁস। 
আমাদের যাল্রাপথে তাঁর সঙ্গে কংগ্রেসের অসহযোগের নতুন নীতি সম্বন্ধে আলোচনা 
করার সূযোগ আমার হয়েছিল। তান কোনভাবেই এই নীতির [বিরোধী ছিলেন না। 
তার শন এক ন্তিক ইচ্ছা ছিল এই বে আরও বেশী গঠনমূলক ক'জ হোক; যাতে শেষ 
পর্যন্ত দেশবাসীর সহযোগিতা ও সমর্থনের উপর সম্পূর্ণভাবে নরভর করে এক রাস্ট্রের 
মধ্যে আরও একটি রাষ্ট্র গড়ে তোলা যায়। তান যা বলোঁছলেন, তর সঙ্গে আয়ার- 
ল্যাণ্ডের িন-ফিন আন্দোলনের গঠনমূলক দিক থেকে মল ছিল। আমার মতও ছিল একে- 
বারে অন্রূপ। কিন্তু তিনি ভারতে পেশছবার সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক তাঁকে ঘরে 
ধরলেন। এরা অসহযোগ আন্দোলনের 'াবরোধ ছিলেন এবং এই আন্দোলনের নুঁটি- 
গুঁলর প্রাতি-এবং সেই সঙ্গে আধূনিক বিজ্ঞান ও ভেষজাবিদ্যা, কংগ্রেসের রাজনৌতক 
কর্মসূচীর সঙ্গে যার কোনও সম্পর্ক ছিল না, সে সম্বন্ধে মহাত্মার বান্তগত মত'মতের 
প্রীতই কেবল রবান্দ্রনাথের দ:ম্ট আকর্ষণে তাঁরা উদ্যোগণ হলেন। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, সং 
ও সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাই অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য, এই রকম একাঁট 
ধারণা হওয়ায় কবি "সংস্কৃতির এঁক্য 'শরোনামায় কলকাতায় একাঁটি তেজোদ্দপ্ত ভাষণ 
দিলেন, এবং পাঁথবশর অন্যন্য অংশের সংস্কৃত ও সভ্যতা থেকে ভারতকে 'বাচ্ছন্ন করার 
যে কোন প্রচেম্টাকে স্পম্ট ভাষায় নিন্দে করে শিক্ষা-প্রাতষ্ঠানগুলি বনের বিরোধিতা 
করলেন। কংগ্রেসী মহল, এই অক্রমণ মুখ বুজে মেনে নিতে পারলেন না। কিন্তু কাঁবর 
সমযোগ্যতাসম্পল্ন এমন একজন বিদগ্ধ ব্যন্তিকে খদুজে পাওয়া সম্ভব ছিল না. 'যাঁন তাঁর 
আক্লমণের জবাব দিতে প'রেন। যা হোক, বাঙ্গলার প্রধান ওপন্যাঁসক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
“সংস্কাতির দ্বন্দ' সম্বন্ধে এক ভাষণে এর জবাব দিতে সাহস হলেন। তাঁর ভাষণর মূল 
কথা ছিল এই যে, যদিও সংস্কৃতির একটা বিশ্বজনীন 'ভীত্ত আছে, তবু প্রত্যেক দেশের 
[ানজস্ব 'াবশেষ এক সংস্কাতি আছে যা তার জাতীয় প্রাতিভার সাম্ট। ভ'্রতকে তার নিজস্ব 
সংস্কৃতি রক্ষা ও তার বিকাশসাধন করতে হবে এবং তা করতে গিয়ে যাঁদ 'ব্রাটশের প্রভ'বে 
প্রভাবান্বিত শিক্ষা প্রাতিষ্ঠান বর্জন করতে: হয়, তাতে আপাত্তর কিছু নেই । কাঁবর অশ্রমণকে 
বরণ করে নেওয়৷ মহাত্মর পক্ষে কোনমতেই সম্ভব ছল না, ণবশেষত এই কারণে যে, দাক্ষিণ- 
আফ্রিকা থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই তাঁদের মধ্যে বিশেষ বন্ধূত্ব গড়ে উঠেছিল । 
কাঁবকে শান্ত কর'র জন্য সেজনা মহাত্মাকে কয়েকব'র তাঁর কাছে যেতে হল। ধিছাঁদন 
কাটবার পর কাব বাধাদান থেকে একেবারে নরস্ত হলেন, এবং মহাত্মার পরবতর্ঁ আন্দোলন- 
গুলিতে 'তাঁন হয়ে উঠলেন মহত্মার 'বশবস্ততম সমর্থকদের একজন। 

মহাত্মর অসহযোগের নীতিতে যেমন বাদ্ধিজীবীর্দের পক্ষ থেকে বাধা আসে. তেমাঁন 
অন্য একট পক্ষ যেমন বিপ্লবী দল তাঁর আঁহংসার মতেব বরোধিতা করে চলেছিলেন। 
মহাযুদ্ধের সময় হাজার হাজার 'বগ্লবীকে করারুদ্ধ করা হয়েছিল এবং তাঁদের আঁধকাংশই 
পরে ১৯১৯ সালে রজবন্দীদের মান্তি ঘোষণার ফলে খালাস পান। তাঁদের অনেকেই প্রাতি- 
শোধ গ্রহণ না করার নশীত অনুমোদন করেন "নি যা জনগণের নৌতিক অধঃপতন ঘটিয়ে 
তাদের প্রাতরোধশত্তকে দূর্বল করে ফেলবে বলে তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন। আদর্শগত 
[বিরোধের কারণে বিশ্লবীর" গোচ্ঠশগতভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতা করবেন, এই রকম একটা 
সম্ভাবনা ছিল । বাস্তাঁবকপক্ষে তাঁদের একটি শ্রেণী হীতমধ্যেই বাঙ্গলায় অসহযোগ 
আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচর শুরু করে 'দিয়োছলেন। খুবই আশ্চর্যের িবষয় এই যে, 
1সাঁটিজেল্স প্রটেকশন লশগ নামে বটিশ বাঁণক সম্প্রদায় এদের অর্থসাহায্যের বাবস্থা 
করেন। একজন ভা'রতাঁয় এডভোকেটের মাধ্যমে এই অর্থ বন্টন করা হত, 'যাঁন তর অর্থ- 
লাভের সত্রটা প্রকাশ করেন নি। প্রান্তন 'বগ্লকবীদের বৌরতা দূর করা. এবং সম্ভব হলে 
ংগ্রেসের আন্দোলনে তাঁদের সারুয় সমর্থন লাভের জন্য বিশেষ বস্ত হয়ে 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ । সেজনা [তান সেপ্টেম্বরে মহাত্মা ও তাঁদের মধ্যে একটি সম্মেলনের 
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ব্যবস্থা করলেন, যাতে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। মহাত্মার সঙ্গে প্রান্তন বিপ্লবীদের 
খোলাখাঁল আলোচনা হয় এবং তিনি ও দেশবন্ধু তাঁদের বোঝাতে চেম্টা করেন যে, আহংস 
অসহযোগ জনগণকে দুর্বল কিংবা নীতিভ্রম্ট না করে, বরং তাদের কার্যকর প্রাতরোধক্ষমতাকে 
জোরদার করে তুলবে। সম্মেলনের ফল হল এই যে, যাঁরা উপাস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই 
স্বরাজের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসকে পূর্ণ সাহায্য দান এবং এই কাজে 
প্রাতিবন্ধকত.র সান্ট করে, এমন ?িছু না কররর প্রাতশ্রুতি 'দিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে 
আবার অনুগত ও সক্রিয় সদস্য হিসেবে কংগ্রেস সংগঠনে যোগদান করতে সম্মতও হলেন। 

১৯২১ সালের সেপ্টেম্বরে মহাত্মা এবং কংগ্রেসের কার্যানর্বাহক সাঁমাতির অন্যান্য 
সদস্যবৃন্দ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আতাঁথ হসাবে অবস্থান করাছলেন। সেই সময়ে 
গান্ধীজী ও প্রান্তন বিস্লবীদের মধ্যে রুদ্ধদ্বারকক্ষে সম্মেলন অন্যষ্ঠত হয়। এই প্রথমবার 
কংগ্রেসের 'বাশস্ট নেতাদের ব্যান্তগত সংস্পর্শে আসবার আমার সুযোগ ঘটে। দেশবন্ধ: ছাড়া, 
সেই সময়ে বি'শষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন পাঁণ্ডিত মাঁতলাল নেহের: লালা লাজপৎ রায় 
ও মৌলানা মহম্মদ আ'ল। তাঁদের সক্রিয় সমর্থন না থাকলে ১৯২১ সালে মহাত্মা কতখাঁন 
সাফল্য লাভ করতেন বলা কঠিন। লালাজী' ও দেশবন্ধুর গুরুত্ব উপলাব্ধ করতে হলে 
কেবল তাঁদের অবর্তমানে পাঞ্জাক ও বাঙ্গলার রাজনোতিক পারাপ্থত চাক্ষুষ করতে হবে। 
১৯২১ সালে, যুবক নেহরু পেন্ডিত জওহরলাল নেহর) এতটা সংপাঁরাঁচত বা আঁভজ্ঞ হন 
ন যে, 'তাঁন তাঁর পিতার 'স্থান দখল করতে পারেন। স্ব স্ব প্রদেশে, এই প্রথম 'তনজন 
নেতার যে প্রভাব ছিল, তা ছাড়াও তাঁদের গুরুত্ব আরও বেশ ছিল এই কারণে যে তাঁরা 
[তিনজনই ছিলেন কংগ্রেসের বাশষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন নায়ক। রাজনোতিক নেতা হসাবে মহাত্মার 
অনেক ভূলই এাঁড়য়ে চলতে পরা যেত, যাঁদ তাঁরা তাঁকে উপদেশ দেবার জন্য জশীবিত 
থাকতেন। এই তিন বাশম্ট নেতার মৃত্যুর পর থেকে কংগ্রেসের জ্ঞানগত মান অনেকখান 
নেমে গেছে। চরিব্র ও সাহস, দেশপ্রেম ও ত্যাগের দিক থেকে ভারতের শ্রেষ্ঠতম ব্যান্তদের 
কয়েকজনকে নিয়েই আজ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সামাত গঠিত হয়েছে সন্দেহ নেই; তবু 
তাঁদের আঁধকাংশকেই বেছে নেওয়া হয়েছে, প্রধানত মহাস্বার প্রাত তাঁদের অন্ধ আনুগত্যের 
জন্য এবং তাঁদের মধ্যে অজ্প কয়েকজনেরই স্বাধীনভাবে চিন্তা করার যোগ্যতা বা মহাত্মা 
ভ্রান্ত পথে চলতে উদ্যত হলে তাঁর বরূদ্ধে কথা বলার ইচ্ছা আছে। এই' রকম পাঁরাস্থাততে 
এখনকার কংগ্রেসের নেতৃপাঁরষদ হয়ে দাঁড়য়েছে, একজন মাত্র ব্যান্তুর ব্যাপার। 

৫ তিনিতো ছাড়াও ১৯২১ সালে জনগণের চোখে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের (মৌলানা 
মহম্মদ ও মৌলানা সৌকত আল) ভূমিকা ছিল অনন্য। এট সম্ভব হয়োছল কতকটা 
তাঁদের নিজেদের কার্যাবলী ও মহাযুদ্ধের সময় বির্যাতন-ভোগের জন্য, কতকটা মুসলমান- 
দের মধ্যে নবজাগরণের জন্য, তবে বেশীর ভাগই তাঁদের স্বপক্ষে মহাত্মার প্রচারের ফলে। 
তাঁদের সঙ্গে মহাত্মা এমন 'নাবিড়ভাবে এক হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁদের দক্ষিণ ও বাম 
হস্ত মনে করা হত। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে মহাত্মা সারা দেশ ঘুরে বোঁড়য়েছেন, এবং একথা 
স্পম্ট মনে আছে যে তখনকার দিনে যখনই মহাত্মা গান্ধী ক জয় এই ধরনের জনাপ্রয় 
ধ্বনি শোনা যেত, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় ধবানও শে'না যেত-আদি- ভাই-ও 
কি জয়'। যাঁদও কয়েকবছর পরে আল ভ্রাতৃদ্বয় মহাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যান্থ করলেন, তবু 
তাঁদের সথ্গে মহাত্বার এই ঘাঁনষ্ঠ মেলামেশার জন্য তাঁর কোন দোষ ছিল বলে মনে হয় 
না। আমার মতে অন্যান্য জাতীয় প্রশ্নগ্ীলর সথ্গে খিলাফৎ প্রশনকে যুস্ত করার মধ্যে 
প্রকৃত ভূলটি নিহিত 'ছিল না, বরং তা 'ছিল ভ'্রতীয় জাতীয় কংগ্রেস থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ম, 
স্বাধীন একট সংগঠন হিসাবে দেশব্যাপী 'খিলাফৎ কাঁর্মাট গঠন করতে দেওয়ার মধ্যে। 
এর ফলে, পরবতর্ঁকালে নতুন তুরস্কের নেতা হিসাবে গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা যখন 
সুলতানকে সিংহাসন পরিত্যাগ করতে বাধ্য করলেন এবং খাঁলফার পদ একেবারে রদ করে 
দলেন, তখন 'খিলাফৎ প্রশ্নের অর কোনও উদ্দেশ্য বা তাংপর্য রইল না, এবং 'খিলাফং 
সংগঠনের সদসান্দর মধ্যে আঁধকাংশকেই সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়শশীল ও 'ব্রাটিশ-ঘে*্যা মুসলমান 
দলগ্দীল টেনে নিল। যাঁদ পৃথকভাবে কোনও খিলাফৎ কমিটি গাঁঠত না হত এবং সব 
খিলাফৎপল্থ মুসলমানকে ভারতীয় জতীয় কংগ্রেসে যোগ দিতে বলা হত. তাহলে যখন 
খিলাফং প্রশ্নের আর কোনও অর্থ রইল না, তখন সম্ভবত কংগ্রেস তাদের দলভুন্ত করে নিতে 
পারত। 
উঠতে লাগল । গভর্নমেন্ট কিংবা কংগ্রেস, কারও পক্ষেই সে সময়ে বোঝা সম্ভব হয় নি, কখন 
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ঝড় শুরু হবে, তবে দেশের 'বাভন্ন প্রান্তে আসন্ন সংঘর্ষের লক্ষণসমূহ দেখা দিতে শুরু 
করোছল। এই সব ঘটনায় সর্বব্ই জনসাধারণ আক্রমণকারীর এবং গভননমেন্ট আত্মরক্ষা- 
মূলক ভূ.মকা গ্রহণ করছিল। বাঙ্গলার মোদনীপুর জেলায় কর-বন্ধ আন্দোলন, এবং 
করাচতে খিলাফৎ সম্মেলনের পর সেপ্টেম্বরে আল ভ্রাতৃদ্বয়ের কারাদণ্ডের ফলে কংগ্রেস 
নেতাদের বদ্রোহাত্মরক আচরণের কথা এর আগেই উল্লেখ করোছি। এ প্রসঙ্গে আরও দুটি 
ঘটনা উল্েলখযোগা- পাঞ্জাবে আকালশ আন্দোলন ও দাঁক্ষণ মালাবারে মোপলা দ্রোহ । 
আকালশরা ছিলেন, খৃম্ট'নদের মধ্যে পিউ.রট্যানদের মত শিখদের মধ্যে একট শ্রেণী । তাঁরা 
প্রধানত শিখ মান্দির বা গুরদদবারগণালর পাঁরচালন-ব্যবস্থার সংস্কার করতে চেয়োছিলেন। এই 
সব মন্দিরের আঁধকাংশই ছল খুব সম্পদশ.লী এবং একদল 'মোহান্ত' কর্তৃক পাঁরচালত। 
কঠোর ও সংযমণ জীবন যাপন করে তাঁদের কেবল আঁছ হিসাবেই কাজ পাঁরচালনার কথা 
থাকলেও, সাধ'রণত তাঁরা জনগণের অর্থে একেবারে কলঙ্কময় জীবন কাটাতেন। আক'লণরা 
এই সব মোহান্তদের আঁধকারচ্যুত করে মন্দিরগ্ীলকে জনাপ্রয় সামাতির পাঁরচালনাধনে 
আনতে চেয়োছলেন। পরাধীন দেশে যেমন সর্বদাই ঘটে থাকে. গভর্নমেন্ট, কায়েমনস্বার্থ 
অর্থাং মোহান্তদের সমর্থনে এাঁগয়ে এলেন। এইভাবে, মোহান্তদের লক্ষ্য করে যে আন্দোলন 
শুরু হয়োছল, তা শীঘ্ুই গভনমেন্টের বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়াল। মান্দরগুল দখল করার 
জন্য 'জাঠ' বা নরনারীর এক একটি দলকে প্রেরণ করাই ছিল আকালীদের কৌশল এবং এট 
কংগ্রেসের আহংস অসহযোগের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ । এদের গ্রেস্তর করে কারা- 
রুদ্ধ করা হল কিংবা নির্দয়ভাবে প্রহার ও বলপূর্বক ছন্রভঙ্গ করা হল। এই আন্দোলন 
১৯২২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত এক বছর ধরে চলল। গভর্নমেন্টের চৈতন্যোদয় হলে, 
আকালরা প্রথম থেকেই যে দাবী করে এসেছেন তা স্বীকার করে 'নয়ে তাঁরা পাঞ্জব আইন 
পারষদে আইন প্রবর্তন করলেন। মালাবারের মোপলারা ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের একাঁট 
শ্রেণী । স্থানীয় হন্দুদের বিরুদ্ধে তাঁরা অভ্যুঙ্থান ঘটান; তবু এর মধ্যে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধেও 
একটা আন্দোলন ছল, 87২৬ 8৬ ৮5 এর 
একটা তাৎপর্য আছে, কারণ এই ঘটনার সূত্রেই প্রথম হিন্দু-মুসলমান এঁক্যে ফাটল ধরে। 
বিদ্রোহের এইসব 'বিচ্ছন্ন ঘটনা সত্তেও, ১৯২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত, 'এক বছরের 
মধ্যে যে স্বরাজের প্রাতশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা দূরে থাক, দেশব্যাপী সংঘর্ষেরও কোন 
লক্ষণ দেখা যায় নি। সেজন্য যখন কংগ্রেসী মহল আঁস্থর ও হতাশ হয়ে পড়াছিলেন, সেই 
সময় গভনমেন্ট পারন্রাণার্থে এগিয়ে এলেন। ঘোষণা করা হল যে প্রিন্স অফ ওয়েলস 
ভারত ভ্রমণ করবেন এবং ১৭ই নভেম্বর তারিখে 'তাঁন বোম্বাইয়ে পদার্পণ করবেন। অবশ্য 
এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল জনগণের ক্ষে ভ দুর করে গভরন্নমেন্টের অনুকূলে তাদের সমর্থন 
লাভ করা । যুবরাজের ভ্রমণ বর্জন করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের কার্ধীনর্বাহক সাঁমাতি 
থেকে নির্দেশ প্রচার করা হল। বলা হল যে, ব্যন্তুগতভাবে যুবরাজের বিরুদ্ধে দেশবাস'র 
িকছ বলার নেই। তবুও, যে অমলাতল্মের বিরুদ্ধে তাঁরা সংগ্রাম করে চলেছেন, তার 
শাস্তবাদ্ধর জন্যই যখন [তান আসছেন তখন তাঁর ভ্রমণকে বর্জন করা ছাড়া তাঁদের গতান্তর 
নেই। এই বজঁনের প্রথম ধাপ গিহসেবে, ১৭ই নভেম্বর তাঁরখে হরতাল" বা বনের 
মাধ্যমে, বিক্ষোভ প্রদর্শনের আহ্বান জানানো হল, যেদিন সারা দেশব্যাপী কাজকর্ম সম্পূর্ণ 
বন্ধ থাকবে। এ দিনাটতে বোম্বাইয়ে হরতাল সফল হল্‌ না। গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেস--উভয় 
পক্ষের সমর্থকদের মধ্য যে সংঘর্ষ বাধল তা পাঁরণত হ'ল দীর্ঘস্থায়ী দাঙ্গায়। কিন্তু 
উত্তর ভারতে বিশেষত কলকাতায়, প্রধানত খিলাফৎ 'পংগঠনগ্ীলর একান্তিক সহযোগতার 
জন্য, এই আন্দোলন যে রকম সফল হয়ে ছল তার তুলনা নেই। কলকাতায় সাফল্য এত 
1বরাট হয়েছিল যে পরাদন আংলো-ইন্ডিয্র'ন পন্িকা স্টেটসম্যান ও ইংলিশম্যান লিখল, 
কংগ্রেসের স্বেচ্ছসেবকেরা শহর দখল করে ফেলেছে এবং গভর্নমেন্ট ক্ষমতাচত হয়েছেন। 
এবং তারা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের 'বরৃদ্ধে আঁবলম্বে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী 
জানাল । চঁক্রিশ ঘন্টার মধ্যে, বাঙ্গলা গভর্নমেন্ট এক ইস্তাহার প্রচার করে তাঁদের আইন- 
[বিরোধী বলে ঘোষণা করলেন। এরপর দেশের অন্যান্য অংশেও অনুরূপ ইস্তাহার প্রচ্রত 
হল। 
কলকাতায় একটা লড়াই-এর জন্য আমর! ব্যস্ত হয়ে উঠোছলাম এবং সেজন্য আমরা 
সরকারী ইস্তাহার কায়মনে স্বাগত করলাম । সাধারণ মত ছিল যে, আবলম্বে সরকারী 
হুমাকর জবাব দিতে হবে। কিন্তু আমাদের নেতা দেশবন্ধু ছিলেন সতর্ক ব্যান্ত। তান 
প্রদেশের মধো তাঁর অনুগামীদের অবস্থা বুঝে নিতে এবং মহাত্মা গন্ধী ও কার্যীনর্বাহক 


৩৬ 


সাঁমাতর সঙ্গে পরামর্শ করতে সময় চাইলেন। সরকার নিষেধাজ্ঞ প্রকাশ্যে অমান্য করার 
জন্য যাঁদ কংগ্রেস আন্দোলন শুরু করে, তাহলে কি পাঁরমাণ জনসমর্থন লাভ করা যাবে, 
এ বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহের জন্য তৎক্ষণাৎ প্রদেশের 'বাঁভল্ল অংশে গোপন বিজ্ঞাপ্ত পাঠানো 
হল। এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যেই জেলাগুীল থেকে উৎসাহজনক সংবাদ আসতে 
লাগল। তারপর নভেম্বর মাসের শেষাঁদকে আমাদের কার্যধারা "স্থির করার জন্য রুদ্ধদ্বার- 
কক্ষে বঙ্গীয় প্রাদোশক কংগ্রেস কাঁমাটর এক সভা ডাকা হল। বাঙ্গলা দেশের কংগ্রেস 
সংগঠনগদীলর প্রায় ৩০০ প্রাতিনাধি এই সাঁমাতর সদস্য ছিলেন। ইতিমধ্যে আম এই 
দলের সদস্য হয়োছ, তাই আলোচনায় অংশগ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়োছল। সর্ব- 
সম্মাতর্রমে 'স্থর হল যে আইন অগান্য শুরু করা হবে, এবং জরুরী অবস্থার জন্য কাঁমাটর 
স্ব ক্ষমতা, সভাপাঁত দেশবন্ধু দাশের উপর ন্যস্ত হল- এবং যান তাঁর উত্তরাধকারণদের 
মনোনীত করবার ক্ষমতাও লাভ করলেন। এইভাবে, তান প্রদেশ কংগ্রেসের সর্বময় নেতা 
নিষুত্ত হন-যে পদ্ধাত পরে সারা দেশে অনুসৃত হয়োছিল। 

দলের অল্পবয়স্ক উগ্রপল্থী সদস্যগণ যে বিরাট আন্দেলন শুরু করার কথা বলে- 
[ছলেন, তাঁদের পরামর্শ না মেনে নেতা ছোটখাটভাবে তা শুর করা স্থর করলেন। তান 
বললেন, তাঁর ইচ্ছা ধীরে ধীরে ক্রমশঃ আন্দোলনকে গড়ে তুলতে এবং সংগ্রামকে স্পম্ট 
একাটমান্র প্রশ্নে সীমাবদ্ধ রাখতে । এই প্রশ্নাট 'ছিল-_যাঁদ পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবকের এক 
একাঁট দল, আমাদের প্রস্তাবিত দলের ইউীনফরম না পরে, বরং সাধারণ পোশাকে, শান্তি- 
পূর্ণভাবে খদ্দরের কাপড় বিক্রী করতে বের হন, সেক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট কোন বাবস্থাবলম্বন 
করবেন কি না। যাঁদ তাঁরা এইরকম করেন, তাহলে গভর্নমেন্টের ব্যবস্থ্‌কে সম্পূর্ণ অসঙ্গত 
স্বেচ্ছাচারূলক বলে জনসাধারণ মনে করবেন, এবং সব শ্রেণী কংগ্রেসকে সমর্থন করতে 
এগিয়ে আসবেন। এই প্রশ্নের উপর সংগ্রাম শুরু হল এবং আন্দোলনের ভার দেওয়া হল 
আমার উপর। ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ ?হসাবে কাজ চালানো আমার পক্ষে আর সম্ভব 
রইল না, বিশেষত এই কারণে যে, ছান্ররা এবং অধ্যাপকর্দের কেউ কেউ আন্দোলনে যোগ 
দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। আমরা স্বেচ্ছাসেবকের জন্য আবেদন প্রচার করলাম, 
যাঁরা সরকারণ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করতে বের হয়ে, তার পাঁরণামের জন্য প্রস্তুত থাকবেন। 
যে সড়া পাওয়া গেল তা নৈরাশ্যজনক। জনসাধারণ স্পম্টতই তখনও পর্যন্ত উদাসীন 
ছিলেন, এবং তাঁদের জাঙাত করার জন্য কিছ উদ্দশপনার প্রয়োজন 'ছিল। দলের নেতা 
প্রস্তাব করলেন যে, সকলের চোখে দণ্টান্ত স্থাপনের জন্য তাঁর স্ত্রী ও পত্র স্বেচ্ছাসেবক 
1হসারে বের হবেন। আমরা এই প্রস্তাবের বিরোধতা করল'ম বিশেষত এই কারণে যে, 
একজন পুরুষও থাকা পর্যন্ত কোন স্লীলোককে যেতে দেওয়া হবে না। কিন্তু আমাদের 
নেতা তাঁর 1সম্ধান্তে অটল রইলেন। সেজন্য পরের 'দিন, শ্রীমান দাশ, যান প্রায় আমার 
সমবয়সী ছিলেন-স্বেচছাসেবকদের নেতা হিসেবে বের হয়ে তখনই কারাবরণ* করলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়া বদলে গেল এবং আরও স্বেচ্ছাসেবক দলভুক্ত হতে শুর করলেন 
[কন্তু তা-ও যথেস্ট ছিল না। অতএব, এবার পালা এল শ্রীযস্তা দাশের। তাঁর ননদ, শ্রীয্্তা 
উীর্লা দেবী ও আর একজন সাঁঞ্গনী, কুমারী সংনশীতিদেবী সম্মাভবাহা?র তানি চ্বেচ্ছা- 
সেবকদের নেতৃত্ব করার জন্য বের হলেন। যখন শহরে এই সংবাদ ছড়িয়ে গেল যে, শ্রীষাস্তা 
দাশ ও অন্যানা মহিলাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তখন ভঁষণ উত্তেজনা দেখা দিল। দারুন 
ক্ষোভে বৃদ্ধ-যুবা, ধনী-দাঁরদ্র, স্বেচ্ছাসেবক হবার জন্য আসতে শুরু করল। কর্তৃপক্ষ ভয় 
পেয়ে শহরটিকে এক সেনাঁশীবিরে পাঁরণত করলেন। িল্ত ততক্ষণে আমরা অর্ধেক যন্ধ 
জয় করে ফেলোছ। 

এই ক্ষোভ কেবলমাব্র জনগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, এতাঁদন পর্যন্ত যে পুঁলশ 
কর্মচারীরা আনুগত্যের প'রচয় দিয়ে এসেছে তাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। জেলে নত 
হবার জন্য থানায় শ্রীযুস্তা দাশ যেই পীলশের গাড়িতে চড়তে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বহু 
পুলিশ কনগ্টেব্স তাঁর কাছে এসে প্রাঁতজ্ঞা করল যে তারা সেইীদনই তাদের চাকরাঁতে 
ইস্তফা দেবে। গভর্নমেন্ট মহলে ভয় ধরে গেল। তখনও কেউ জানত না, এই 'সংরমণ 
কতদূর ছড়াবে। ততক্ষণ গভর্নমেন্ট আদেশ প্রচার করলেন যে, পুলিশ কনম্টেবলদের 
বেতন যথেষ্ট বাঁদ্ধ করা হবে। সেইাদনই সন্ধায় গভর্নমেন্ট হাউসে এক ভোজসভায় 

৯ অসহযোগের নিয়মানুসারে, কোনও কংগ্রেস সেবককে ব্রিটিশ আদালতে বিচারের জনা আনা হলে 
তাঁর আত্মনপক্ষ সমর্থন না কর'র কপা। সেজন্য মামলা নিঝর্চাটে চলত, এবং সাধারণত, এই সব মামলার 
নম্পান্ত হতে কয়েক মিনিটের বেশী লাগত না। 


৩৭ 


চাণল্যকর একাঁট ঘটনা ঘটল । নেতৃস্থানীয় উদারপল্থণ রাজনীতাবদ, (যান পরে ভারত- 
সচিবের পাঁরষদের সদস্য হয়েছিলেন), শ্রী এস. এন. মজ্লিক যখন শ্রীযুস্তা দাশের গ্রেপ্তারের 
কথা শুনলেন, তখন তার প্রাতবাদে তৎক্ষণাৎ তিনি গভর্নমেন্ট হাউস পাঁরত]াগ করলেন। 
উত্তেজনা এত প্রবল হয়োছল যে, গভরন্নমেন্টকে মধ্যরান্রর আগেই শ্রীযুস্তা দাশ ও তাঁর 
সাঁঞ্গনীদের মান্তর আদেশ দিতে হয়োছিল, এবং জনসাধারণকে বোঝাতে হয়েছিল যে ভূল 
করে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে । পরাঁদন থেকে, হাজার হাজার ছাত্র ও কারখানার শ্রমিক 
স্বেচ্ছাসেবকের তালিকায় নাম লেখাতে শুরু করল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই শহরের বড় 
দুটি জেল রাজনোৌতিক বন্দীদের দ্বারা পর্ণ হয়ে গেল। তখন তাঁবু গেড়ে জেল তৈরী 
করা হল, কিন্তু সেগ্ীলও বেশশীদন অপূর্ণ থাকল না। গভর্নমেন্ট তখন কঠোর ব্যবস্থার 
আশ্রয় গ্রহণ করলেন। দেশবন্ধু দাশ ও তাঁর ঘানন্ঠ সহযোগাদের গ্রেপ্তারের অদেশ দেওয়া 
হল, এবং ১৯২১ সালের ১০ই নভেম্বর তাঁরখের সন্ধ্যার মধ্যে আমরা সকলেই কারারুদ্ধ 
হলাম। 

কিন্তু এইসব গ্রেপ্তার আরও উদ্দীপন:র সৃন্ট করল এবং ষত বেশী লোক গ্রেপ্তার 
হতে লাগল, জেলের পাঁরচালন-ব্যবস্থা ততই ভেঙ্গে পড়ল। বহু সংখ্যক রাজনৈতিক 
বন্দীর মান্তর আদেশ দেওয়া হল। কিন্তু কেউ জেল ত্যাগ করবেন না; তদুপাঁর তাঁদের 
সনান্ত করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়য়েছিল। কখনও কখনও তাঁদের, অন্য কোন জেলে বদাঁল 
করা হচ্ছে কিংবা আত্মীয়-স্বজন দেখা করতে চান, এই অজুহাতে জেল-আঁফসে নিয়ে যাওয়া 
হত এবং সেখানে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হত। এই কৌশল যখন ধরা পড়ে গেল, তখন 
জেলের কর্মচারী কেউ ডাকতে এলে কোনও বন্দী তার সেল ত্যাগ করতেন না। তাতে, 
বন্দীদের জোর করে জেলের গেটে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হত। জেলের বাইরে অবলম্বন 
করা হয়োছল অন্য কৌশল । গ্রেপ্তার বন্ধ করা হল এবং আদেশ দেওয়া হল যে, জনতা ও 
বিক্ষোভকারীদের মোকাবিলা করতে পালিশ যথেস্ট লাঠ ও বেটন চালনা করবে। "কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে বিক্ষোভকারীদের পুলিশের গাঁড়তে করে শহর থেকে 'তারিশ মাইল দূরে 
যানবাহনের সাীবধে নেই, এমন কোন জায়গায় নিয়ে গিয়ে হেটে বাঁড় ফিরতে বলা হত। 
শীতকালে, নলের সাহায্যও বিক্ষোভকারদের যদচ্ছ ঠান্ডা জলে অবাধে স্নান কারয়ে 
দেওয়া হত। 

ণকন্তু একথ্ম' সকলের কাছেই স্পম্ট ছিল যে, এইসব সাময়িক ব্যবস্থাঁদ ও কৌশলে 
কাজ হবে না। সরকারণ দাম্টভঙ্গীতে অবস্থা আয়ত্তের বইবে চলে যাঁচ্ছল : কংগ্রেস যে 
কৌশল কাজে লাগিয়েছিল, তার আভিনবন্ধে গভন“মেন্ট ভীষণ সমস্যায় পড়লেন। তাঁরা 
অবশ্য--পরে যেরকম করোছলেন-_আন্দোলনকে দমন করার জন্য ব্যাপকভাবে বেপরোয়া 
ও নির্মম শান্ত প্রয়োগ করতে পারতেন, কিন্তু প্রিন্স অফ ওয়েলসের ভারতে উপাস্থাতর 
ফলে তাঁরা অস্মাবধায় পড়ে গিয়োছলেন। ১৯২১ সালের আন্দোলনের প্রধান কর্মকেন্দ্ 
কলকাতায় ২৪শে ডিসেম্বর তারখে "প্রন্দপ অফ ওয়েলস-এর পেশছবার কথা ছিল. এবং 
তর প্রায় এক সপ্তাহ আগে, বড়লাট লর্ড রাডং সেখানে উপাস্থধিত হন। যেহেতু "তান 
ইংলপ্ডের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপাঁত, সেই কারণে কলকাতা প্রধান আদ্যলতের সদস্যরা, 
আগেই তাঁকে এক ভোজসভায় নিমন্লণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু দেশবন্ধুর 
গ্রেপ্তারের জন্য, তাঁরা এ ব্যবস্থা বাতিল করে দেন। এইভাবে সর্বন্রই বিরোধিতার সম্মুখীন 
হয়ে ভারত গভর্নমেন্টের অবস্থা অতান্ত সঙ্গণীন হয়ে ওঠে । প্রথমত, আইন-অমান্য আন্দোলন, 
বাঙ্গলায় যাঁদও সর্বাপেক্ষা জোরদার হয়, তবু সারা উত্তর-ভারত জুড়েই এটি মোটামুটি 
শান্তশালগ ছিল এবং কোনও প্রদেশেই বাদ যায় ন। এছাড়া পাঞ্জাবে আকালশী আন্দোলন. 
বাগ্গলায় মোঁদনীপুর জেলায় কর-বন্ধ আভিষান ও দাঁক্ষণ ভারতে মালাবারে মোপলা 
বদ্রোহ সন্কটকে আরও ঘনঈভূত করে তুলল। ভারতের বাইরে. আয়াল্মান্ডে সন-ফিন 
আন্দোলন যথেম্ট সাফল্য অর্জন করেছিল এবং ১৯২১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে গ্রেট 
'ব্রটেনের সঙ্গে একটি চযান্ত স্বক্ষরিত হয়। তার কয়েক মাস আগে মুস্তাফা কামাল 
পাশ'র সঙ্গে আফগানিস্থান একটি চ্যান্ত করেছে, এবং এর পরে, পারস্য ও সোঁভিয়েট 
রাশয়ার মধ্যেও একটা চান্ত হয়েছিল । 'মশরে সৈয়দ জগলুল পাশার জাতীয়ত।বাদন ওয়াফদ 
দল শাল্তশালশ ও সপরুয় ছিল। এইভাবে এট স্পন্ট হয়ে উঠছিল যে সমগ্র মুসালম জগং 
গ্রেট ব্রিটেনের [বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে এবং ভারতের মুসলমানদের উপর তার প্রাতক্রিয়া 
ছিল অবশ্যম্ভাবী । এই রকম পরিস্থিতিতে লর্ড 'রাঁডং-এর গভর্নমেন্ট যে কংগ্রেসের 
সঙ্গে একটা মীমাংসার জনা ব্যস্ত হয়ে উঠবেন, এতে আশ্চর্যের িছ7 ছিল না। প্রবীণ 


৩৮ 


জাতীয়তাবাদী নেতা পশ্ডিত মদনমোহন মালব্য, যিনি তাঁর নিজস্ব কারণে ১৯২১ সালের 
আন্দোলন থেকে দুরে ছিলেন, 'তাঁন শান্তির দূতরূপে আ'বভূতি হলেন। “তান বড়লাটের 
এক বার্তা নিয়ে প্রোসডেন্সি জেলে দেশবন্ধূর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আলেন। তিনি প্রস্তাব 
নিয়ে এসেছিলেন যে, জনসাধারণ যাতে যুবরাজের ভ্রমণকে বর্জন না করেন, সেজন্য আবিলম্বে 
আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিতে কংগ্রেস যাঁদ সম্মত হয়, তাহলে গভর্নমেন্ট 
সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের অবৈধ ঘোষণা করে যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছেন, তা 
প্রত্যাহার করে নেবেন এবং কারারুদ্ধ সকলকে ছেড়ে দেবেন। ভারতের ভাঁবষত শাসনতন্দ্ 
স্থির করার জন্য গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেসের প্রতি'নধদের নিয়ে একটি গোল-টোবল বৈঠকও 
তাঁরা আহ্বান করবেন। 

কলকাত.র 'বাশষ্ট মুসলমান নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত 
মালব্যের সঙ্গে আমাদের নেতার দঈর্ঘ আলোচনা হয়। আলিব্রাতৃদ্বয় ও তাঁদের সহযোগী- 
বূন্দ, যাঁদের সেপ্টেম্বরে করাচতে দু-বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হয়োছিল, তাঁদের ম্যান্তর 
প্রশ্নসহ, অন্যান্য কয়েকাঁট প্রশ্ন সমাধানসাপেক্ষ ছিল। এই প্রশ্নে সরকার জবাব ছিল এই 
যে. যেহেতু তাঁরা আইন অমান্য আন্দোলনে দণ্ডিত হন 'নি, সেজন্য মীমাংস'র অন্যতম শর্ত 
হসাবে তাঁদের মুন্তির জন্য, কংগ্রেসের চাপ দেওয়া উঁচত নয়। তবে বড়লাট এই আশবাস 
দিভে প্রস্তুত ছিলেন যে, উপযযন্ত সময়ে তাঁদের সাঁতাই মস্ত দেওয়া হবে। যখন দেশবন্তু 
বিষয়াট আমাদের কাছে পেশ করে, আমাদের মত চাইলেন, তখন যুবকগোম্ঠী এ সব শতে 
চুক্তির প্রস্তাবের তাঁর বিরোধিতা করলেন। এ দলে আমিও 1ছলাম। ততে তিনি আমাদের 
সঙ্গে এক বিস্তৃত আলোচনা শুরু করলেন এবং তাঁর বন্তব্যের সমর্থনে এই যাান্ত তুলে 
ধরলেন যে, তৎক্ষণাৎ একটি আপোষ করা কর্তব্য। “তিনি বললেন, ভ.লই হোক আর মন্দই 
হোক, মহাত্মা এক বছরের মধ্যে স্বরাজের প্র'তশ্রাত দিয়েছেন। সেই এক বছর শেষ হতে 
চলেছে। এক পক্ষকাল মান্র বাকী আছে, এবং এই অল্প সময়ের মধো কংগ্রেসের মুখ রক্ষা 
করতে, ও স্বরাজ সম্পর্কে মহাজ্মার প্রাতিশ্রাত পূর্ণ করতে কিছু সাফল্য অর্জন করতে 
হবে। তরি কাছে বড়লাটের প্রস্তাব অপ্রত্যাশিত দৈববাণীর মতন এসেছে। যাঁদ ৩১শে 
ডিসেম্বরের আগে একি মীমাংসা হয়, এবং সব রাজনোৌতিক বন্দ ম্যীন্ত পান, তাহলে " 
জনগণের কল্পনায় এট কংগ্রেসের একাঁট বিরাট সফল্য বলে গৃহশত হবে। গোল টোবল 

সফল হতে পারে, কিংবা না-ও হতে পারে। যাঁদ বৈঠক ব্যর্থ হয় এবং গভর্নমেন্ট 
জনগণের দাবীগদাল পূরণে অস্বীকৃতি জানান তাহলে কংগ্রেস যে কোন সময়ে সংগ্রম 
আবার শুরু করতে পারবে! যখন করবে তখন আধকতর সম্মান ও জনগণের আস্থার 
আধকারী হবে। 

উপরোক্ত যান্তগ্ীল ছিল অখণ্ডনীয় এবং আম নিঃসংশয় বোধ করেছিলাম । মীমাংসার 
প্রস্তাবিত শতগ্ীল গ্রহণের সুপারিশ করে মহাত্মা গান্ধীর কাছে দেশবন্ধু ও মৌলানা 
আবুল কালাম আজাদের যুক্ত স্বক্ষর-সহ এক তারবার্তা পাঠানো হল। এই মর্মে জবাব 
এল যে মঈমাংসার অন্যতম শর্ত হিসাবে আল ভ্রাতৃদ্বয় ও তাঁর সহযেগীদের মান্ত এবং 
গোল টেবিল বৈঠকের আরিখ ও গঠন সম্পাক্ৃত একটি ঘোষণার উপর মহাত্বা জোর 'দয়ে- 
ছেন। দূর্ভাগ্যরুমে. চ্যন্তুর শর্ত নিয়ে অ'র কোনও আলোচনা চালাবার মতন মানাঁসক 
অবস্থা বড়লাটের ছিল না এবং তান আঁবলম্বে একটা সিদ্ধান্ত চেয়োছলেন। এই রকম 
পারাস্থাততে দেশবন্ধুর যা করণীয় ছিল, তা হল তাঁর বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা তখন জেলের 
বাইরে ছিলেন তাঁদের ডেকে পাঠিয়ে অনুরোধ করা, যাতে মহাত্মাকে রাজন করাবার জন্য 
সম্ভাবা সব উপায়ে তাঁরা চেষ্টা করেন। বন্ধুরা তাই করলেন, এবং আমেদাবাদের কাছে, 
মহাত্মা সচরাচর যেখানে বস করতেন, সেই সবরমতণ ও কলকাতার মধো বহু তার-বানময় 
হল। শেষ পর্যন্ত মহাত্মর মতের পাঁরবর্তন হল. কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। 
ভারত গভর্নমেন্ট অপেক্ষা করে করে বিরন্ত হয়ে তাঁদের মত পাঁরবর্তন করলেন। ক্লোধে ও 
'বিরাস্ততে আত্মহারা হয়ে গেলেন দেশবন্ধু। তিনি বললেন, কারও জীবদ্দশায় যে সুযোগ 
একবারই আসে. তা "তান হারিয়েছেন। 

রাজবন্দীদের সেই সঙ্গে কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যদের মধ্যেও মনোভাব ছিল এই 
যে. মহতআ্মা গরুতর একটি ভূল করে ফেলেছেন। মান্ত অল্প 'িছ্‌ লোক, যাঁদের মহাত্মর 
প্রত অন্ধ 'িশ্বাস ছিল কোন মতামত জানাতে অস্বীকার করলেন। যা হোক, সুযোগ 
যখন হারয়েছেই, তখন এই প্রাতিকূল পাঁরাস্থাতর যথাসাধ্য সুযোগ গ্রহণ করা ছণ্ড়া আর 
কোনও উপায় ছিল না। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে আমেদাবাদে আসন্ন কংগ্রেস অ'ধবেশনের 
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জন্য সভাপাত নির্বাচিত হলেন দেশবন্ধু। তাঁর অর্ধ-সমাস্ত ভাষণ, যাতে অসহযোগ 
আন্দোলনের নীতি ও পদ্ধাতির যাথার্থয প্রাতপালিত হয়োছিল, সোঁট কংগ্রেসে পাঠিয়ে 
দেওয়া হল এবং তাঁর অনুপাস্থাততে সভাপাঁতর আসনে বসলেন হাঁকম আজমল খাঁ। 
আমেদাবাদ কংগ্রেসে বিপুল উদ্দীপনার সণ্গার হয়োছল। এবং প্রধান প্রস্তাবের দ্বারা 
সমগ্র দেশকে ব্যান্তগত ও সমম্টগরতভাবে আইন-অমান্যের নাত গ্রহণ করার জন্য আহবান 
জানানো হয়োছল। প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান 
করতে, জরুরী আইনগ্বালি অমান্য করতে, এবং কারাবরণ করতে উপদেশ দেওয়া হয়োছিল। 
বাঙ্গলা কংগ্রেস কমিটি যেরকম প্রদেশের সর্কক্ষমতাসম্পন্ন নেতা হিসেবে দেশবন্ধুকে নিয়োগ 
নন সেই নাঁজর অনুসরণ করে কংগ্রেস মহাত্বাকে, সমগ্র দেশের একচ্ছন্ন নেতাও করে 
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আমেদ'বাদ কংগ্রেসে কৌতূহলপ্রদ একটি ঘটনা ঘটোছল। যু্তপ্রদেশের একজন 
প্রভাবশালী মুসলমান নেতা মৌলানা হসরৎ মোহানী এই মর্মে একটি প্রস্তাব আনলেন যে, 
প্রজাতন্ত্র (ভারত য্স্তরাম্ত্র) প্রাতষ্ঠা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসাবে, গঠনতন্মে 
নার্দস্ট হওয়া উচিত। তাঁর বাশ্মিতা শ্রোতদের এমন আভভূত করেছিল এবং শ্রোতাদের 
পক্ষ থেকে যে রকম সাড়া পাওয়া 'গয়েছিল, ত:তে মনে হয়োছল, বিপুল ভোটাধক্যে 
প্রদ্তাবাটি গৃহ+ত হবে। কিন্তু মহাত্মা প্রস্তাবাটির বিরোধিতা করতে উঠে, বিরাট গাম্ভীর্ষের 
সঙ্গে এর বিরুদ্ধে যুন্ত-প্রদর্শন করেন-যার ফলে সভা এটি বাতিল করে 'দেয়। যাই 
হোক, কংগ্রেসের পরবতাঁ আঁধবেশনগাঁলতে প্রস্তাবাঁট বার বার তুলতে হয়েছে, যে পর্যন্ত 
না ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে এটি গৃহীত হয়। সেবার প্রস্তাবাটির উত্থাপক ছিলেন 
স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী, অন্য কেউ নন। 

কংগ্রেসের আঁধবেশন সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ১৯২১ সাল শেষ হল। ৩১শে ডিসেম্বর 
তাঁরখে বা তার আগে বিস্ময়কর কিছুই ঘটল না। এল না স্বরাজ, যার প্রাতশ্রাতি দেওয়া 
হয়েছিল। কয়েকমাস আগে, বাঙ্গলার প্রান্তন বিপ্লবীদের সঙ্গে আলোচনায় মহাত্মা বলে- 
গছলেন, সেই বছরাট শেষ হবার আগেই স্বরাজ লাভের 'িবষয়ে 'তাঁন এতই নিশ্চিত যে, 
৩১শে ডিসেম্বর তারিখের পর স্বরাজ লাভ না করে তানি নিজে বেচে আছেন, এমন 
ধারণাও করতে পারেন না। তান আরও বলোছলেন যে, প্রাদোঁশক স্বায়ত্তশাসন ও কেন্দ্রীয় 
গভর্নমেন্টে দ্বৈতশাসন তিনি চাইবা মান পেতে পারেন, কিন্তু তান চান পর্রাপুর ওঁপ- 
নবোশক স্বায়ত্শাসন এবং তা যাঁদ পান তাহলে 'তাঁন তাঁর আশ্রমের উপর ব্রিটেনের 
পতাকা ওড়াতে প্রস্তুত থাকবেন। ১৯২১ সালের ৩৯ িসেম্বর তাঁরখের যেই যবনিকা 
পতন ঘটল, আমার মনশ্চক্ষে এই কথগুলি স্বপ্নের মতন ভাসতে লাগল। 

এই বছরটি শেষ হবার আগেই, মহাত্মা গান্ধী ব্যতীত, অন্যান্য সব প্রধান নেতা 
কারারুদ্ধ হলেন। বাস্তবিক পক্ষে, দেশবন্ধু ও বড়লাটের মধ্যে আলোচনা চলবার সময় 
বাশম্ট পাশ্ডিত্যসম্পন্ন নেতাদের মধ্যে কারও পক্ষেই মহাআকে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে 
পরামর্শ দেওয়া সম্ভব হয় নি। যাঁদ তখন তাঁরা তা করতেন, তাহলে খুব সম্ভবত, ঘটন'র 
গাঁতি অন্যরকম হত। অবশ্য, এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না যে, এঁ বারো মাসের 
মধ্যে দেশের দারুন উন্নতি হয়োছল এবং কাঁতিত্বের অনেকখানই মহাত্মার প্রাপ্য। কিন্তু 
দুঃখের সঙ্গে একথা স্বীকার করতে হচ্ছে যে, সঙ্কটকালে তান যথেন্ট কুটনোতক বাাদ্ধ 
ও বিবেচনা প্রদর্শন করেন নি। এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের গুণ ও ভ্রুটি সম্বন্ধে 
দেশবন্ধূ যা প্রায়ই বলতেন, তা মনে পড়ছে। তাঁর মতে, মহাত্মা চমৎকারভাবে আন্দোলন 
শুর্‌ করেন, অদ্রান্ত দক্ষতার সঙ্গে পাঁরচালনা করেন, একটার পর একটা সাফলোর মধ্যে 
দয়ে অগ্রসর হয়ে আন্দোলনের চরম-পর্যায়ে উপনীত হন। কিন্তু তারপর দ়তা হারিয়ে 
ভূল করতে শুর করেন। 

এই অধ্যায়াট শেষ করার আগে এঁ বছরের সাফল্য ও ব্যর্থতার একটি হিসাব গ্রহণ 
বাঞ্চনীয় হবে। ১৯২১ সাল, নিঃসন্দেহে দেশকে একটি সুসংহত দলীয় সংগঠন 1দয়েছিল। 
এর আগে, কংগ্রেস ছিল একটি নিয়মতান্লিক দল এবং প্রধানত, বন্তৃতাসর্ব্ব সংস্থা । মহাত্মা 
যে কেবল এই সংগঠনকে একাঁট নতন গঠনতন্ল ও জাতীয় ভীত দান করেন তাই নয়, যা 
আঁধকতর গূরুত্বপূর্ণ তা হল তান এটিকে একটি বৈশ্লাবক সংগঠনে পাঁরণত করেন। 
ন্রিবর্ণ-রাঞ্জত জাতীয় পতাকা-_লাল১» সবুজ ও সাদা-সারা দেশব্যাপী গৃহীত হয় এবং 


১জাতপয় পতাকার লাল রঙ'টি এখন পাঁরবর্তন করে জাফরান করা হয়েছে। 
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উচ্চ মর্যাদা লাভ করে। সব্ব্ই একই ধ্যান শোনা গেছে, এবং ভারতের এক প্রান্ত থেকে 
অন্য প্রান্তর পর্যন্ত একই নীতি ও আদর্শবাদের প্রচলন হয়েছে। ইংরেজী ভাষার মর্যাদা 
লোপ পায় এবং কংগ্রেস 'িন্দীকে (বা হিন্দুস্থান) সমগ্র দেশের রাস্ট্রভাষার্পে গ্রহণ 
করে। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই খদ্দর সব কংগ্রেসীর দলীয় পোষাক হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে 
বলা যায়, আধুনিক রাজনোতিক দলের সব বৈশিষ্ট্য ভারতে স্পম্ট হয়ে ওঠে। এইরকম 
বিরাট সাফল্যের কৃতিত্ব স্বভাবতই আন্দোলনের নেতা, মহাত্মা গান্ধীর । দূরভাগ্যক্রমে, অনেক 
গুরুতর ভুল-_তাঁর নিজের ভাষায় গহমালয় প্রমাণ ভুল' তাঁর হয়েছে । আজও যে তান তাঁর 
দেশবাসীর হয়ে আধাম্ঠিত আছেন, তার দ্বারা বোঝায় না যে, বিচার-বিভ্রান্তি থেকে তিনি 
মুক্ত হয়েছেন, বরং যো বরা বিরাট সাফল্য তিনি সত্য সাঁত্যই অন করেছেন, সেগুলি 
প্রকৃতপক্ষে এতই বিরাট যে, তাঁর দেশবাসী তাঁর ভূলভ্রান্তি ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছেন। 
এই প্রসঙ্গে, গোড়া থেকেই আন্দোলনে যে সমস্ত ব্রাট বর্তমান ছিল এবং সময় 
আতিবাহত হওয়র সঙ্গে সঙ্গে, যেগুলি আরও বেশ করে আত্মপ্রকাশ করে, সেগুলির 
কয়েকাঁট উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, একজন ব্যান্তর উপর আঁতীরস্ত ক্ষমতা ও দাঁয়ত্ব 
অর্পণ করা হয়োছল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, লালা লাজপৎং রায় ও পশ্ডিত মাঁত- 
লাল নেহেরু যখন জীবিত 'ছলেন তখন তাঁরা মহাত্মকে কতকটা প্রভাঁবত করতে পারতেন 
বলে, বাস্তবক্ষেত্রে অস্যাবধা তত বেশন হয় নি। কিন্তু তাঁদের মৃত্যুর পর থেকে, কংগ্রেসের 
সমস্ত 'াবচারবুদ্ধ একজন ব্যান্তির কাছে বাঁধা পড়েছে, এবং যাঁরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে 
ও প্রকাশ্যে সমালেচনা করতে সাহসাঁ হন. তাঁদের মহাত্মা ও তাঁর শিষ্যগণ কংগ্রেসীবরোধী 
মনে করে, তাঁদের সঙ্গে সেইরকম বাবহার করে থাকেন। "দ্বিতীয়ত, একবছরের মধ্যে 
'স্বরাজের' প্রাতশ্রাতির মধ্যে কেবল যে আবিবেচনা ছিল তাই নয়, এট ছিল শিশুসুলভ। 
এই প্রাতিশ্রাতি 'বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সমস্ত লোকের কাছে কংগ্রেসকে অতীব মূঢ় প্রাতপন্ন 
করে'ছিল। মহাত্মার শিষ্যরা অবশ্য পরে এই বলে বিষয়টর ব্যাখ্যা কর'র চেম্টা করেছেন 
যে, দেশ শর্তগুি পালন করে নন, এবং সেজন্যই এক বছরের মধ্যে স্বরাজ লাভ করা সম্ভব 
হয় 'ন। মুল প্রাতশ্রাতির মধ্যে যেরকম বিজ্ঞজর অভাব 'ছিল, এই ব্যাখ্যাও সেইরকম 
অসন্তোষজনক-_কারণ অনুরূপ যান্ত দোখয়ে যে কোন নেতা বলতে পারেন যে, যাঁদ 
আপাঁন কতকগ্াীল শর্ত পালন করেন, তাহলে এক ঘন্টার মধ্যে আপাঁন স্বাধীন হতে 
পারেন। রাজনোৌতিক ভাঁবষাদ্বাণী করতে গিয়ে কোন যোগ্য নেতার অসম্ভব শর্তাবলণ 
চাঁপয়ে দেওয়া উচিত নয়। তাঁর হস:ব করা উচিত, কোন কোন শর্ত পূরণ হবার সম্ভাবনা 
আছে, এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী ক ধরনের সাফল্য অর্জন করা সম্ভব । তৃতীয়ত, ভারতীয় 
রাজনীতিতে খিলাফৎ প্রশ্নকে স্থান দেওয়া দুর্ভাগ্যজনক হয়েছিল। এর আগে যেমন 
বলোছ, যাঁদ খিলাফৎ-পল্খ। মুসলমানেরা একাঁট পৃথক দল গঠন না করে ভারতীয় জাতায় 
কংগ্রেসে যোগদান করতেন, তাহলে এরকম অবাঞ্ধত পাঁরণাম হত না। এ ক্ষেত্রে 
তুকাঁদের নিজেদের কাজের দ্বারাই যখন খলাফৎ প্রন বাতিল বলে গণ্য হল, তখন 
খিলাফৎ-পল্থী মুসলমানেরা জাতাীয়তাবাদীদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশে যেতেন।' 
১৯২০ সালে যে ঝড় ঘাঁনয়ে আসাঁছল, তা প্রকৃতপক্ষে শুরু হল ১১৯২১-এর 
নভেম্বরে। নভেম্বর ও ডিসেম্বর ধরে এর প্রচণ্ডতা অত্যন্ত তীব্র হয়েছিল 'এবং যখন 
নতুন বছর শুরু হল তখন লক্ষণ দেখে, কতদিন এট চলবে বলা অসম্ভব ছিল। যা হোক, 
২৯২২ সাল একটি বিপরীত দৃশ্যের জন্য নির্দন্ট ছিল। এখনই আমরা তা দেখব। 





তৃতীয় প'রচ্ছেদ 


ব্যর্থ পাঁরণাম (১৯২২) 


বংসরান্তেই স্বরাজ লাভ হবে. ১৯২১ সালে কত গভশরভাবে ভারতবাস একথা 
ধব*বাস করেছিলেন, আজ এতাঁদন পরে তা অনুমান করা সম্ভব নয়। এমনাঁক আতাবদগ্ধ- 
জনও এইরকম আশা পোষণ করোছলেন। মনে আছে ১৯২১ সালে এক জনসভায়, এক 
সুদক্ষ বাঙ্গালী আইনজীবীকে বন্ত্ুতা দিতে শুনোছলাম, যাতে 'তাঁন অত্যন্ত গুরুত্বের 
সঙ্গে বলোছিলেন: এই বছর শেষ হওয়ার আগে আমরা 'নাশিতভাবে স্বরজ লাভ করতে 


৪৯ 


চলেছি। যাঁদ আপনারা আমাকে বলেন, কিভবে আমরা তা করব, আম জবাব দিতে 
পারব না। কিন্তু যাই হোক না কেন, অ'মরা কৃতকার্য হবই।' ১৯২১ সালে আর একবার, 
মহাত্মা-প্রচারত কয়েকাঁট নরেশ সম্বন্ধে কলকাতার একজন অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন র।জ- 
নীতিবিদের সঙ্গে আলোচনা করোছিলাম। 'তাঁন ঘোষণা করোছলেন যে, কংগ্রেসের হাতে 
যে অর্থ আছে, তার সমস্তই এই বছরের মধ্যে ব্যয় করতে হবে, এবং পরের বছরের জন্য 
কিছুই রাখা চলবে না। স্বাভাঁবক 'বিচারবাদ্ধসমপন্ন ব্যান্তর কাছে, একাজ উচিত বলে 
বোধ হয় নি, কিন্তু মহাত্মাকে সমর্থন করতে গিয়ে এই বন্ধুটি বলোছিলেন, “আমরা বিবেচনা- 
পূর্বক ৩১শে ডিসেম্বর তারখের পর দম্টপত না করা দ্থির করেছি।” এই সব কিছুই 
এখন পাগ্লাম মনে হতে পারে, কিন্তু এ থেকে দেশে সেই বছরে জাতির যে অশা ও 
উদ্দীপনার ব্যাপক উচ্ছৰস দেখা গিয়োছল, সে সম্বন্ধে কিছু ধারণা হয়। 

নতুন বছর, ১৯২২ সাল শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের উৎসাহকে জাগিয়ে 
তুলতে মহাত্মা বিশেষ এক চেম্টা করলেন। সুতরাং তাঁর পাঁরকজ্পনার শেষ পর্যায়-_অর্থাং 
কর-বন্ধের দিকে অগ্রসর হওয়া স্থির হল। ১৯২২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী 'তাঁন বড়লাট 
লর্ড রাডংএর কাছে এই বলে এক চরমপন্র পঠালেন যে, সাত দিনের মধ্যে যাঁদ গভর্নমেন্ট 
হৃদয়ের পরিবর্তন না দেখান তাহলে তিনি গুজরাটে (বোম্বাই প্রোসডেল্সপীর উত্তরাংশ) 
বারদৌল মহকুমায় সাধারণভাবে কর-বন্ধ শুরু করবেন। বলা হয়োছিল যে, বারদৌল 
মহকুমায় এমন অনেক লোক ছিলেন যাঁরা দাক্ষণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে 1নাক্কয় 
রা 22 
দেশব্যাপী কর-বন্ধ আন্দোলনের সূচনা হবে বারদৌলীতে। বাঙ্গলায় যুগপৎ কর-বন্ধ 
আন্দোলন শুর; করার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থাও করা হল, রগ যুস্তপ্রদেশ ও অল্প (মাদ্রাজ 
প্রোসডেন্সবর উত্তরাণ্ুল) এই ধরনের আন্দোলনের জন্য ভালভাবে তৈরী 'ছিল। মহাত্মার 
চরমপন্র সার। দেশে দারুণ উত্তেজনার সস্টি করল। প্রত্যেকে রুদ্ধান*বাসে প্রহর গুণতে 
লাগলেন। সহসা [িন'মেঘে বন্্রপাত ঘটায় দেশবাসী স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। 
এট হল চোৌর-চৌরার ঘটনা । 

৪১ ফেব্রুয়ারী ভাঁরখে যুস্তপ্রদেশে চৌি-চৌরা নামক একটি জায়গায় গ্রামবাসীরা 
উত্তেজনার বশে থানায় আগুন ধরিয়ে দেয়, এবং কয়েকজন পুলিশকে হত্যা করে। 
এই সংবাদ যখন মহাত্মার শ্রতিগোচর হল, অবস্থার এই পারবর্তনে তান ভয় পেয়ে 
গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বারদৌলশতে কংগ্রেসের কার্খ- নির্বাহক সাঁমিতর এক সভা 
ডাকলেন। তাঁর অনুরোধে সাঁমাত, সারা ভারতে, আঁনার্দস্ট কালের জন্য, আইন- 
অমানা আন্দোলন (অর্থাৎ কর-বন্ধ সহ আইন ও গভর্নমেন্টের আদেশ অমান্যকরণ) 
সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখা স্থির করল, এবং সব কংগ্রেসসেবককে শান্তিপূর্ণ দু 
কাজে আত্মীনয়োগ করতে 'নদেশি দেওয়া হল। এই গঠনমূলক কর্মসূচীর" মধ্যে ছিল, 
প্রচ'লত কোন আইন কিংবা গভর্নমেন্টের জরুরী বিধান স্বেচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন না করে 
সৃতো-কাটা, ও তাঁতবোনা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এক্যের উন্নাতি- 
সাধন, মাদকদ্রব্যের ব্যবসা দমন, 'জাতীয়' শিক্ষনর প্রসার, এবং সালিশী বোর্ড প্রাতিষ্ঠা করে 
মোকদ্দমার হাসকরণ। 

সেই সময়ে সর্বাধনায়কের আদেশ প'লন করা হল, 'কন্তু কংগ্রেস-শাঁবরে যথারী?ত 
দেখা দিল এক বিদ্রোহ । দেশব্যাপী আন্দোলনকে গলা টিপে হতা করার জন্য, কেন যে 
মহাত্মা চৌঁর-চোৌরার একট 'বাচ্ছন্ন ঘটনাকে কাজে লাগিয়েছিলেন, কেউই তা বুঝে উঠতে 
পারল না। জনসাধারণের ক্ষোভ আরও বেশশ হয়োছিল এই কারণে যে, বাভন্ন প্রদেশের 
প্রতিনাধদের সঙ্গে পরামর্শ করা, মহাত্মা প্রয়েজন বোধ করেন নি এবং দেশের পরাস্থাতিও 
মোটামুটিভাবে আইন-অমান্য আন্দোলনের সাফল্যের পক্ষে অত্যাধক অনুকূল 'ছল। 
জনগণের উৎসাহ যখন চরম সীমায় পেশছতে চলেছে, ঠিক তখনই পশ্চাদপসরণের আদেশ 
দেওয়া জাতীয় বিপর্যয় থেকে কম কিছুই নয়। মহাত্মার প্রধান সেনাপ1তবৃন্দ_-দেশবন্ধ,, 
পণ্ডিত মাঁতলাল নেহেরু ও লালা লাজপৎ রায়, যাঁরা সকলেই জেলে ছিলেন, জনগণের 
মতই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। আমি তখন দেশবন্ধুর সঙ্গে ছিলাম, এবং মহাত্মা গান্ধী যেভাবে 
বর বার বিশৃঙ্খলা সান্ট করাছলেন, তাতে ক্রোধে ও দুঃখে তান আত্মহারা হয়ে 'িয়ে- 
ছিলেন, আম দেখেছিলাম'। 'ভিসেম্বরের ভুল সবে মান্র তান বিস্মত হতে শুরু করে- 


১ গ্রামের পঁলশ ইত্যাঁদর ব্যয় গনর্বাহের জন্য সকল গ্রামবাসীকে সেই সময়ে যে চৌঁকিদারী কর 
দিতে হত তা বন্ধ করে দেওয়া। 


৪ 


ছিলেন, সেই সময়ে ভীষণ আঘাতের মতন এল বারদৌলশর পশ্চাদপসরণ ।. ললা লাজপং 
রায়ের মনোভাবও এ একই রকম ছিল এবং শোনা গিয়েছিল যে দারুন বরান্ততে তিনি জেল 
থেকে মহাত্মাকে সত্তর পৃন্ঠার একাঁট চিঠি িখোঁছলেন। 

আধা-সরকারী মহলে মহাত্মার এই হঠাৎ রুপ-বদলের অন্য ব্যাখ্যয দেওয়া হয়েছে। 
ব্লা হয়ে থাকে যে, বারদৌলণতে তাঁর কর-বন্ধ' আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য 
গভর্নমেন্ট গোপনে ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন এবং করের পরবর্তাঁ ?কাস্তির 
একটি বিরাট অংশ ইতিমধ্যেই সংগৃহীত হয়ে িয়োছল। গভর্নমেন্ট যে সব পাল্টা ব্যবস্থা 
গ্রহণ করোছিলেন সেই সম্বন্ধে তাঁকে গোপন সংবাদ 'দয়ে মহাত্মার প্রাত সহানুভূতিসম্পন্ন 
সরকারী-মহল তাঁকে সতর্ক করে 'দিয়োছলেন যে, যাঁদ তিনি আন্দোলন শুরু করেন, তা 
হলে ত। বার্থ হবার সম্ভাবনা আছে। মহাত্মা গান্ধী যখন এই সব তথ্যের সম্মুখীন হলেন 
তখন তান পারাস্থাতির নৈরাশ্যকর অবস্থা উপলাব্ধ করলেন, এবং বারদৌলীতে আন্দোলন 
সফল না হলে দেশে এই আন্বেলান পরিসালনা করা তাঁর পক্ষ স্ভয হবে না ?চন্তা করে 

পি না পা রাড 
দা লে যাই, হোক, মহাত্মাকে যাঁরা আরও ঘাঁনম্ঠভংবে জানেন, তাঁরা এই 
ব্যাখ্যা মেনে নেবেন না। 

সর্বাঁধনায়কের বিরুদ্ধে যখন তাঁর অনুগামীগণ বিরন্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠোৌছলেন, তখন 
তীক্ষ/বুদ্ধিসম্পন্ন ইংলন্ডের প্রান্তন প্রধান বিচারপতি অলস হয়ে বসে ছিলেন না। সারা 
১৯২১ সাল ধরে তিনি মহাত্মাকে অনেকটা স্বাধীনতা দিয়েছেন। 'কন্তু আমেদাবাদ কংগ্রেসের 
পর থেকে তিনি তাঁর কার্যকলাপ বন্ধ করে দেবার একাঁট সুযোগ খশুজছিলেন। মহাত্মা 
তাঁর সাস্তাঁহক পান্রকা ইয়ং ইশ্ডিয়ায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখোঁছলেন_ এ পর্যন্ত তান যত 
প্রবন্ধ লিখেছেন তদের মধ্যে এগাঁলই সর্বোৎকৃষ্ট এবং তাঁর অনুপ্রাণিত রচনাবলীর মধ্যে 
চিরকাল স্থান পাবে যেগুলিকে গভর্নমেন্ট রাজদ্রোহমূলক বলে সিদ্ধান্ত করলেন। অতএব 
তাঁকে গ্রেপ্তার করে দদ্ঘমেয়াদী করাদন্ডে দণ্ডিত করা ইংরেজের পক্ষে সম্ভব হল। তবে 
যে প্রশ্নটি তাঁদের বিবেচনা করতে হয়োছল, তা হল, যে জনতার বিগ্রহর্প ছিলেন মহাত্মা, 
তাদের উপর এইরকম কাজের ক প্রাতীক্রিয়া হবে। শোনা গিয়েছিল, সর্বক্ষমত সম্পন্ন 
নেতা পুরোপ্ার আহিংসা প্রচার করা সত্ত্বেও, তাঁর গ্রেপ্তারের পর ব্যাপক বিশৃঙ্খলা, দাঙ্গা 
ও রন্তপাত ঘটবে বলে লর্ড 'রাঁডং সাত্য সাঁত্যই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া, যে লর্ড 
চেমসফোর্ডের আমলে অমৃতসরে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে, ঠিক তাঁর পরে এসে ১৯১৯-এর 
সেই ভয়াবহ ঘটনাবলশর পুনরাবাত্ত ঘটাবার কোন ইচ্ছা তাঁর ছিল না। সেজন্য, তানি ভীত 
ও ডীদ্বগন চিত্তে মহাত্মাকে আঘাত হানবার একটা সুযোগ খশুজছিলেন। এমন সময়, 
মহাত্মা স্বয়ং এমন একাট ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন, যাতে সমগ্র দেশে নৈরাশ্যকর প্রাতিক্রিয়া 
দেখা দিল এবং কংগ্রেসের মধ্যেই বিদ্রোহের সৃণ্টি হল। অমনস্তত্বের দিক থেকে লর্ড 
1রাঁডং-এর পক্ষে তৎপর হবার এঁটই ছিল উপয্ন্ত মুহূর্ত ভারতসাঁচব মিঃ মন্টেগু 
তাঁর পথে কেবল বাধা না হয়ে দাঁড়াতেন। ভারত গভর্নমেন্টের সৌভাগ্য যে, মার্চ মাসের 
গোড়ার দিকে ইংলন্ডে মন্ত্রিসভার সঙ্গে মতবরোধ ঘটায় মিঃ মন্টেগু পদত্য'গ করতে 
বাধ্য হন। ফলে শেষ বাধা দূর হল এবং ১৯২২ সালের ১০ই মার্চ, মহাত্মা গান্ধী 
বন্দী হলেন। 

মহাত্মা গান্ধীর বাচার ছিল একাঁট এীতহাসক ঘটনা । ১৯১২২ সালের ডিসেম্বরে 
রি দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাশ. তাঁর সভাপাঁতর ভাষণে মামলার গববরণ দিতে গিয়ে 

পান্টয়াস পাইলেটের সামনে খৃষ্টের বিচারের সঙ্গে এর তুলনা করোছলেন। ওয়াই. এম. 

স. এর সৃবিখ্যাত নেতা স্ব্গতঃ শ্রী কে. টি. পাল*ও অনুরূপ একটি উপমা দেন। মামলা 
চলবার সময় মহাত্মা নিজেকে একজন কৃষক ও তাঁত বলে বর্ণনা করছিলেন এবং এক 
দখর্ঘ বন্তুতা দিয়ে, কিভাবে ণবশ্বস্ত রাজভন্ত ও সহযোগণ থেকে আমি একজন অনমনয় 
রাজদ্রোহশ ও অসহৃযোগণীতে পাঁরণত হয়েছি' তর 'িববরণ দেন। "তান তাঁর বাতি শেষ 
করেন এই কথাগুলি বলে: শবচারপাতি ও উপদেষ্ট'গণ, যাঁদ আপনারা মনে করেন যে, 
আপনাদের উপর যে আইন চালু রাখার ভার দেওয়া হয়েছে তা অকল্যাণকর এবং বাস্তাবক 
পক্ষে আমি নির্দোষ তা হলে একমান্র যে পথ আপনাদের সামনে খোলা অছে, তা হল 
চাকরণ থেকে পদত্যাগ করা, এবং এইভাবে নিজেদের পপ থেকে দরে রাখা, অথবা যাঁদ 


১কে, টি. পাল-কৃত পদ ব্রিটিশ কানেকশন উইথ ইপ্ডিয়া' লন্ডন, ১৯২৭, পৃঃ ৫০ 
৪৩ 


আপনারা বিশ্বাস করেন যে, যে ব্যবস্থা ও আইন চালু রাখতে আপন।রা সাহায্য করছেন 
সেগুলি এই দেশের জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর, তবে আমাকে সর্বাপেক্ষা কঠোর শাস্তি 
দেওয়া ।' 

ইংরেজ বিচারপতি মিঃ ব্রুমাঁফল্ড তাঁকে ছয় বছরের কারাদণ্ডে দাণ্ডত করেন। 

[মঃ মন্টেগুর পদত্যাগ ছল প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জের কোয়ালশন মন্মিসভ।য় 
রক্ষণশণলদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার একটি হাঙ্গত। টোরী সদস্যদের চাপে আগস্টে, মিঃ 
লয়েড জর্জ তাঁর সেই 'বখ্যাত ইস্পাতের কাঠামো' সম্বন্ধে বন্তৃতা দেন, যাতে 'সাঁভল 
সার্ভসকে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার ইস্পাতের কাঠামো হিসেবে বর্ণনা করে তান বলেন, 
ভারতে অন্যন্য যে পাঁরবর্তনই হোক না কেন সি।ভল সাঁভস অবশ্যই 'ব্রিটশের থাকবে। 
এই বন্তুতা ভারতে ব্যাপক অসন্তোষ সৃ্টি করোছল, কারণ লোকে সেই দিনটির প্রতীক্ষায় 
1ছল, যোদন 'সাঁভল সা'ভ“সের ক্ষমতা ও বেতন হ্থাস করা হবে এবং তার ফলে দেশব'সীকে 
তাদের দেশশ'সনে যোগ্য স্থান দেওয়া হবে। প্রায় এই সময়েই, নতুন সহকারী ভারতসাঁচব 
উইন্টারটন ভারতে আসেন। তাঁর ভ্রমণের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একাট ছিল ভারতীয় নৃপাঁতি 
ও শাসকদের সম্বন্ধে নতুন একটি নী।ত ঘোষণা করা। গ্রত বছর যখন প্রিন্স অফ ওয়েলস 
ভারত ভ্রমণে আসেন তখন ব্রিটিশ ভারত ও ভারতীয় দেশীয় র'জ্যগুলিতে তাঁর অভ্যর্থনার 
মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করোছিলেন। ব্রাশ ভারতে জনসাধারণ তাঁর ভ্রমণকে বর্জন 
করেছিলেন, কিন্তু দেশীয় রাজ্যগীলতে তাঁর এইরকম কোন আঁভজ্জতা হয় নি। সেই 
মৃহূর্ত থেকে ব্রীটশ গভর্নমেন্ট নৃপাঁতিদের প্রাত নতুন এক মনোভাব--আঁধকতর মৈনী 
ও সৌহার্দ্যের মনোভাব গ্রহণ করতে অগ্রণী হয়েছেন। নৃপাঁতগণ তাঁদের স্বার্থে 'ব্রাটিশ 
ভারত থেকে তাঁদের ?বরুদ্ধে যে বৈরী আন্দোলন ও প্রচার চালানো হয়ে থাকে, তা দমন 
করার উদ্দেশ্যে আইন প্রবর্তন করতে ভারত গভরন্নমেন্টকে বোঝাবার এই সুযোগ কাজে 
লাগয়েছিলেন। তদনুসারে, ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বরে, আইন-সভ:য় ভারতীয় দেশীয় 
রাজ্য রোজদ্রোহের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা) আইন নামে একটি আইন প্রবর্তিত হল। আইন- 
সভা এই আইনটিকে একেবারে নাকচ করে দিয়েছিল, কিন্তু বড়লাট এটিকে জরদরী ও 
আবশ্যক বলে “সৃপারিশ' করায় এট আইনে পাঁরণত হল । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 
নতুন সহকারী ভারতসাঁচব লর্ভ উইন্টারটন বড়লাট এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বঙ্গল্মর 
গভরন্নরদের সথ্গে তাঁর আলোচনায় নৃপাঁতদের প্রত এই নতুন মনোভাব প্রচার করেন, এবং 
তাঁর ভ্রমণের ভারত-গভনমেন্টের প্রাতনিধিগণ সুযোগ পেলেই নৃপতিদের প্রশংসা গাইতে 
শুরু করে দেন। 

অক্টোবরে ইংলন্ডে সাধারণ নির্বাচন হল। কোয়াঁলিশন সরকার ভেঙ্গে গেল এবং 
রক্ষণশখলগণ ক্ষমতাসীন হলেন। তাঁদের নেতা ছিলেন মিঃ বোনার ল এবং ভাইকাউন্ট পীল 
ও লর্ড উইন্টারটন হলেন ষথারুমে ভারতসচব ও সহকারী ভারতসচিব। পরের মাসে ভারত 
গভর্নমেন্টের অর্থাবষয়ক সদস্য করে স্যার বোঁসল র্যাকেটকে ভারতে পাঠানো হল। ভারতে 
প্রাতীক্রয়ার ম্রোত ক্রমেই প্রবল থেকে প্রব্লতর হয়ে উঠতে লাগল । ভারতীয় উদারপল্থী নেতারা, 
যাঁরা মিঃ মন্টেগুর প্রভাবে শাসনতন্মরকে কার্যকর করতে ও মান্রিত্বের দাঁয়ত্ব গ্রহণ করতে 
উদ্যোগী হয়েছিলেন, দেখতে পেলেন যে, তাঁদের অবস্থা আঁধকতর কঠিন হয়ে উঠছে। মাচ 
মাসে মন্টেগুর পদত্যাগের পর ইতিমধ্যেই এপ্রল মাসে বড়লাটের কার্ধানর্বাহক পরিষদ থেকে 
স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু পদত্যাগ করোছলেন; এবং $৯২৩ সালের মার্চ মাসে পাঁরস্থাত 
যখন তাঁর পক্ষে অসহনশয় হয়ে উঠল তখন যূস্তপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচিন্তামাঁণ পদত্যাগ 
করলেন। সারা ১৯২২ সালে গভরন্নমেন্টের কেবলমাত্র ভদ্র কার্যাবলী ছিল বাঙ্গলায় 
মেদিনশপুর জেলায় জনগণের ও পাঞ্জাবে অকালশী িখদের দাবীগ্লি মেনে নেওয়া । 
মোৌদনীপুরে নতুন যে পঞ্লী স্বায়ভ্তশাসন আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে কর-বন্ধ 
আন্দোলন শুরু হয়োছিল, তা গ্রত্যাহৃত হয় এবং পাঞ্জাবে একটি নতুন আইন পাস হবার ফলে 
[শখ মান্দরগৃলি মোহান্তদের হাত থেকে কেড়ে গিয়ে জনগণের কাঁমাঁটগ্দালর হাতে অর্পণ 
করা হয়। 

আমাদের কাহিনীতে আপাততঃ ছেদ টেনে ইতিমধ্যে নেতৃবৃন্দ কি করাছলেন, এই 
ণিষয়ে আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে। ১৯২১ সালে, ডিসেম্বরের প্রথম স*তাহে. লালা 
লাজপৎ রায় ও তাঁর প্রধান প্রধান সহকমর্দের আঁধিক"ংশকেই পাঞ্জাব কংগ্রেস কাঁমটির এক 
সভ'য় পুলিশ ঘেরাও করে। কয়েকাঁদন পরে, দেশবন্ধু ও তাঁর সহকর্মাঁদের আধকাংশকেই 
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তাঁদের মধ্যে ছিলম। এর পরে, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও যুন্তপ্রদেশের আধকাংশ বিশিষ্ট 
কংগ্রেসসেবক কারারুদ্ধ হলেন। অসহযোগের 'নিয়মানুসারে, কোন কংগ্রেসীই 'ব্রাটশ 
আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারতেন না। কাজেই, সবই মামলা চাল।নো সহজ ক'জ 
[ছিল। আঁধকাংশ বিচারই কয়েক মানটের বেশী স্থায়ী হত না, এবং একই ম্যাজিস্ট্রেট 
শত শত মামলার নিষ্পাত্ত করতেন এক বকেলের মধ্যে। যাই হোক; দেশবদ্ধুর ক্ষেত্রে দু- 
মাস ধরে াবচার চলোছল, এবং বেহেতু শ্রীশাসমল ও আমাকে এ একই মামলায়, তাঁর সঙ্ছে 
আভয,ন্ত করা হয়েছিল, সেজন্য মামলায় অকারণ বিলচ্বের যন্্ণা আমাদের ভোগ করতে 
হয়েছিল ॥ সেই সময়ে খেলাখালভাবে এইরকম আলোচনা হত যে, দেশবদ্ধুর যেরকম 
খ্যাত প্রাতপান্ত ছিল তাতে আইনের কোন দোহাই না দেখিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে আঁভযাব্ত 
করতে চান নি। অতএব, তাঁর 'বরুদ্ধে তাঁদের মামলা সাজানোর জন্য মমলার সময় সাক্ষয- 
প্রমাণ সংগ্রহ করতে বার বার সময় দেওয়া হয়োছল। মামলা সাজানো হয়োছল কয়েকটি 
বিজ্ঞপ্তির উপর, যেগীলতে "তান স্বাক্ষর করেছেন বল হয়ে'ছল; এই সব 'বজ্ঞাপ্ততে, সব 
স্বেচ্ছাসেবক সংগঞ্নকে অবৈধ বলে যে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়োছল, সেই সরকারী 
ঘে।ষণাকে লঙ্ঘন করা হয়েছে, এইরকম আভযোগ করা হয়ে'ছল। যাঁরা বাঙ্গলা কংগ্রেস 
কাঁমাঁটর কার্যালয়ে কাজ করেছেন, তাঁরা জানতেন যে, বাস্তাবক পক্ষে তান এই সব 
বিজ্ঞপ্তিতে সই করেন নি। তথাঁপ, সরকারী হস্তলাঁপ বিশেষজ্ঞ শপথ করে সাক্ষ্য 
দেন যে, স্বাক্ষরগুীল যথার্থই দেশবন্ধুর এবং এই তথাকাঁথত বিশেষজ্ঞের সাক্ষযবলে তিনি 
আঁভযুন্ত ও ছয় মাসের করাদণ্ডে দ'ণ্ডত হন। তাঁর বিচারের শেষের দিকে আদালতে এক 
ববাত দিয়ে তানি এই সব বেআইনী কার্যকলাপ এবং তাঁর গ্রেপ্তার সম্বন্ধীয় অন্য সব 
অবৈধতার প্রাত দৃম্ট আকর্ষণ করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করোছিলেন যে, তাঁদের নিজেদের 
উদ্দেশ্য ?সদ্ধির জন্য গভর্নমেন্ট কখনও আইন ভঙ্গ করতে ইতস্তত করেন না। রায়দানের 
অগে, মামলাকারীঁদের পক্ষ থেকে এই মর্মে এক বা পাঠানো হয়েছিল যে, যাঁদ ?তাঁন 
আইন-অমান্য বন্ধ রাখা সম্বন্ধে বারদৌলগ প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহলে গভর্নমেন্ট তৎক্ষণাৎ 
তাঁকে মুক্তি দেবেন। কিন্তু এইরকম কোন প্রস্তাব মেনে নিতে তিনি অস্বীকার করেন। 
দণ্ডিত হবার পর পরই আমাদের কলকাতার আর একাট বন্দীশালা, আঁলপুর 
সেন্ট্রাল জেলে বাল করা হল, যেখানে সমস্ত জেলার প্রাতিনাধদের সঙ্গে 'মাঁলত হবার, 
সুযোগ আমরা প্লোম। সংখ্যাল্প মহাত্মার গোঁড়া ভক্তের দল ছাড়া অন্য সকলের মধ্যেই 
বারদৌলণর 'সদ্ধান্তে একটা অসন্তোষের ভাব ছিল। যেহেতু মহাত্মা ছিলেন 'নাখল ভারত 
কংগ্রেস কাঁমাঁটর সর্বক্ষমতাসম্পন্ন নেতা এবং তাঁর অনুরোধেই বারদৌলণ প্রস্তাব গৃহীত 
হয়োছল, সেজন্য বিশেষ করে তাঁর 'বরুদ্ধে এই মনোভাব গড়ে উঠোছল। বারদৌলশর 
পশ্চাদপসরণকে একটি আঁনবার্য ঘটনার্‌পে মেনে নিয়ে, দেশবন্ধু কোঁশল পাঁরবর্তন করে 
জনসাধারণের উৎস'হ আরও একবার জাগিয়ে তোলার জন্য উপ'য় উদ্ভাবনের চেষ্টা করলেন। 
এইসাত্রে তান তাঁর আইনসভার মধ্যে অসহযোগের পাঁরকজ্পনা গড়ে তুললেন। এই পাঁর- 
কঞ্পনান্সারে, কংগ্রেসীরা 'নর্বাচন বর্জন না করে প্রার্থা হিসেবে 'নর্বাচনে দাঁড়াবেন এবং 
নবাচিত আসনগ্ীল দখল করার পর গভর্নমেন্টের বিরোধিতা করার জন্য অপাঁরবর্তনীয়, 
দৃঢ় ও আঁবাচ্ছন্ন একাট নশাঁত চ'্লয়ে যাবেন। ১৯২০ সালে কহাকাতা কংগ্রেসে আইনসভা 
বনের যে পাঁরকজ্পনা করা হয়োছিল, তা বার প্রমাণিত হয়। জাত+য়তাবাদশরা আইনসভা 
থেকে দূরে থাকায় অবাঞ্থত ব্যান্তরা এই সব সভা দখল করেছিলেন। এই সব ব্যাস্ত দেশে 
জনগণের আন্দেলনকে সাহায্য না করে গভর্নমেন্টের প্রাত তাঁদের সমর্থন জানয়োছলেন। 
তাঁদের এই সাহায্যের ফলে গভনমেন্ট জগৎসভায় প্রমণ করতে সমর্থন হয়েছেন যে তাঁদের 
দমননশশীততে আইনসভার নির্বাচিত সদস্যদের সমর্থন আছে। দেশবন্ধূর মতে, বৈপ্লাবক 
সংগ্রামে শত্রুকে কোন দিক দিয়ে সাবধা দিতে নেই। অতএব কংগ্রেসণদের উাঁচত. আইন- 
সভার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব জনসংস্থাসমূহের (যেমন, 'মিউীনাঁসপ্যাঁলাঁট, জেলা বোর্ড 
ইত্যাঁদ) নির্বা'চত আসনগ্ল দখল করা। যেখানে সাঁত্যই কোন গঠনমূলক কাজ করার 
সুযোগ আছে, সেখনে তাঁরা তা করতে পারেন না: না পারলে তাঁরা অন্তত ধারাবাহিকভাবে 
ক্রমাগত বাধাদানের দ্বারা গভর্নমেন্টের সদস্য ও অনুচরদের ক্ষাতকর কাজ করা থেকে 
গনবৃত্ত করতে পারেন। তাছাড়া, ধর্বাচনী আঁভযান কংগ্রেসকে সারা দেশে একযোগে 
নিজের প্রচার চালাবার সূযোগ ও সুবিধা দেবে। এই নতুন নগীত গ্রহণের অর্থ ছিল না 
যে কংগ্রেসের অন্যান্য কার্যাবলণর একটিকেও তাঁদের ত্য'গ করতে হবে। বরং আইনসভা ও 
জনসংস্থাসমূহে নির্বাচিত আসনগাুঁল দখল করে কার্যসূচীর সম্প্রসারণ করাই এর উদ্দেশ্য 
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আলিপুর সেন্ট্রল জেলে 'দনের পর দন এই নতুন পারকল্পনা সম্বন্ধে সাক্ুয় 
আলোচনা চালানো হল। শীঘ্রই একথা প্রতীয়মান হল যে আলোচনায় বিরোধীপক্ষের প্রধান 
বন্তব্য ছিল এই যে, ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ত্যান্টে, আইনসভার মধ্যে কার্যকরণ 
বিরোধিতার প্রায় কোন সুযোগ নেই । ইংরেজদের এবং গভন“মেন্টের মনোনীত অন্যান্য সদস্য- 
দের উপাস্থাতর ফলে ক ভারতণয় ব্যবস্থাপক সভা (কেন্দ্রীয় আইনসভা) ক প্রাদোশক আইন- 
সভাগুলিতে 'নর্বাচিত সদস্যদের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব না হলেও কঠিন ছিল। 
উপরন্তু, প্রথমটর ক্ষেত্রে বড়লাট এবং 'দ্বিতীয়াটর ক্ষেত্রে গভরন্নরদের না-মঞ্জুর ও সুপাঁরশ 
করার ক্ষমতা ছিল, যার বলে আইনসভাগ্লর সদ্ধান্ত তাঁরা সর্বদাই নাকচ করে দিতে পারেন। 
এর জবাব ছিল এই যে, নর্বাচিত সদসোরা যাঁদ সংখ্যাগারষ্ঠ না-ও হন, তাঁরা গভর্নমেন্টকে 
অনবরত বাধ দীনের দ্বারা আইনসভাগুলির বাইরের আন্দোলনকে শন্তিশালী করতে পারেন। 
দিবতীয়তঃ, আইনসভাগ্‌লির মধ্যে কয়েকাটিতে অন্তত সংখ্যাগারষ্ঠ হওয়া নির্বাচিত সদস্য- 
দের পক্ষে সম্ভব হবে এবং যাঁদ বড়লন্ট কিংবা গভর্নর কোনও আইনসভ'র সিদ্ধান্তকে 
নাকচ করে দেন তাহলে ভারতের ভিতরে ও বাইরে, জনমতের বিচারে গভর্নমেন্ট নিন্দিত 
হবেন। সবশেষে, প্রচালিত শাসনতল্ল অনুযায়ী, মন্দের কিংবা তাঁদের দপ্তরগ্যালর বিরুদ্ধে 
কোন ভোট, কোন প্রদেশের গভর্নর অগ্রাহ্য করতে পারেন না, এবং প্রাদেশিক আইনসভা 
মন্লীদের বেতন কমিয়ে দেবার পক্ষে যাঁদ ভোট দেন, তাহলে তাঁরা আপনা থেকেই গদীচ্যুত 
হবেন এবং দৈবতশাসন-সংক্লান্ত সংবধানের প্রয়োগ বন্ধ করে দিতে হবে। এই আলোচনা 
কয়েক সপ্তাহ ধরে চলবার সময়, আলিপুর জেলে রাজবন্দীদের মধ্যে দুটি দল দানা বেধে 
উঠোছল এবং ভাঁবষ্যতের “স্বরাজ ও 'পাঁরবর্তন-বিরোধঈ' দলগীলর, তাঁরাই 'ছলেন প্রাণ- 
শান্ত। ১৯২২ সালের মে মাসে, বাঙ্গলায় কংগ্রেসীদের বার্ষক সম্মেলন, তথা প্রাদেশিক 
সম্মেলন" চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হল। গতবছরের আন্দোলনে দেশবন্ধুর পত্বীর সাহসী ভূমিকার 
পারপ্রোক্ষতে তাঁকে সম্মেলনের সভানেত্রী 'নির্বাচত করা হয়। ?তাঁন তাঁর ভাষণে বলেন 
যে, কংগ্রেসকে কৌশল পাঁরবর্তনের কথা বিবেচনা করতে হতে পারে এবং অন্যান্য বিষয়ের 
মধো তিনি আইনসভার ভিতর অসহযোগের নীতি 1ববেচনাযোগ্য বলে প্রস্তাব করেন। 
কে তাঁর এই ভাষণে প্রেরণা যুগিয়েছেন, একথা অনুমান করা কঠিন ছিল না এবং একে 
তাঁর স্বামীর অন্প্রাণত মত সংগ্রহের একটি কৌশলপূর্ণ প্রস্তাব হিসাবে ধরে নিয়ে 
আঁচরেই সারা দেশে বিতরের ঝড় শুরু হল। এ থেকে স্পম্টই বোঝা গেল যে. মহাত্মা 
তাঁর গ্রেপ্তারের আগে যে পারকজ্পনা নির্দেশ করেছেন, তা থেকে কোনরকম 'বিচ্যাতির প্রশ্ন 
তাঁর গোড়া 'শিষারা বিবেচনা করবেন না এবং কংগ্রেস এই নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করার 
আগে তাঁর লড়াই হবে। এই সম্ভাবনা ধিছ্‌মান্র নিরুৎসাহ না করে বরং আমাদের উৎসাহ 
জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করল। জেলের মধো দেশবন্ধু প্র্নই তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে 
আলোচনা করতেন, এবং তাঁর ভাঁবষ্যং কর্মধারার সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত একাঁট চিত্র তুলে 
ধরতেন। যে সব ব্যবস্থা তিনি চিন্তা করোছলেন, সেগুলির মধ ছিল ইংরেজী ও মাতৃ- 
ভাষায় দৈনিক কাগজ প্রকাশ করা-এবং এই জল্পনা-কল্পনা থেকে তাঁধ ফরোয়ার্ড পান্রকার 
জন্ম হয়। ১৯২৩ সালে এই কাগজের প্রকাশ শুরু হয় এবং অনাঁতকালের মধ্যেই ভারতে 
প্রধান প্রধান জাতীয়তাব দী পান্রকাগুির অন্যতম 'হসেবে বিশিম্টতা অর্জন করে। 

১৯১২২ সাল ধরে ভারতে বহু জেলে রাজবন্দ "ও জেল কর্তপক্ষদের মধ্যে সংঘ 
ঘটে। ব্যাপারাট চরমে ওঠে বাঙ্গলার দুটি জেলে বাঁবশাল ও ফাঁরদপুরে। এই সব জেলে 
রাজবন্দশরা কর্তৃপক্ষের কাজে ভদ্র ব্যবহার দববণ করেন এবং ভারতীয় জেলগলিতে বন্দীদের 
প্রতি সাধারণত যে অপমানকর ব্যবহার করা হাম থাকে তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে 
অস্বীকৃতি জনান। একগছুয়ে কর্তৃপক্ষ বেত্রচালন'ব আশ্রয় গ্রহণ করেও রাজবন্দ দের 
মেরুদণ্ড ভাঙ্গতে অসমর্থ হন! ইতাবসরে, বেন্রচালনার সংবাদে জনগণের ক্ষোভ প্রচণ্ড 
হয়ে ওঠে। এমন কি, আত অনুগত বঙ্গীয় আইন পরিষদও তৎপরতা দেখাতে বস্ত হয়ে 
বেতের রাই ভি দেখা দেয়। জেলের ভারপ্রাপ্ত মন্ল সার আব্দার 
রশ্হিম, রাজবন্দীদের উপর বেন্চালনা অনুমোদন করেন নি, কিন্তু তান গভর্নমেন্টকে 
তাঁর স্বমতে আনতে বার্থ হলেন। প্রীতবাদস্বর্প, তান কারাদপ্তরের পদ ত্যাগ করলে, 
বাঙ্গলা গভর্নমেন্টের তদানশন্তন স্বরাষ্টরমন্্ সার 1হউ স্টিফেনসন শূন্যস্থান পূরণ 
করেন। 

মার্চে মহাত্মা গন্ধণর গ্রেপ্তারের পর কংগ্রেসের কার্যীনর্বাহক সামাতি কর্তব্য স্থির 
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করার ব্যাপারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। তাঁরা 'অইন অমান্য তদন্ত কামাঁট' মামে এক কাঁমাঁট 
নিযূন্ত করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল সারা দেশ ঘরে, আইন অমান্য পুনরায় শুরু করার সম্ভাব্যতা 
সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা । এই কাঁমাটির সদস্যদের মধ্যে সাধারণ মনোভাব ছিল এই যে 
এত তাড়াতাঁড় আইন অমান্য শুরু করা সম্ভব নয়। কিন্তু যে প্রশ্ন স্থির করা কঠিন 
ছিল, তা হল হীতিমধ্যে কংগ্রেস ি করবে। শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কাজ চালিয়েই কি 
কংগ্রেস সন্তুষ্ট থাকবে, না দেশবন্ধু প্রস্তাবিত নতুন পাঁরকল্পনাি গ্রহণ করবে? কাঁমাট 
দেশে র্যাপকভাবে ভ্রমণ করে কয়েকমাস পরে একটি রিপোর্ট দাখল করল। সিদ্ধান্তের 
দিক থেকে ক'মাঁটর সদস্যেরা দুই দলে ভাগ হয়ে গেলেন। আইনসভায় প্রবেশ সম্বন্ধে 
দেশবন্ধুর পাঁরকম্পনা গ্রহণের স্বপক্ষে ছিলেন হাকম আজমল খাঁ (দিল্ল9). পণ্ডিত 
মাতলাল নেহেরু (এলাহাবাদ), প্রীবঠলভাই জে প্যাটেল বোম্বাই) এবং ডাঃ এম. এ. 
আনসারী” (ঁদজ্লশ)। শ্রী কে. আর. আয়েঙ্গার মোদ্রাজ) ও শ্রী সি. রাজাগোপালাচারশ 
(মাদ্রজ) এর 'বরুদ্ধে। দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের গয়া আঁধবেশনের অল্প কিছ; 
[দন আগে [রপোর্টটর প্রকাশ তাঁকে আতারিন্ত শান্ত যাঁগয়োছিল। 

১৯১২২ সালে সেপ্টেম্বরের শেষাশোষ উত্তরবঙ্গের জেলাগুঁলতে অকস্মাৎ বন্যা 
হল। যাঁদও বর্তমান ভারতে বন্যা ও দু'ভক্ষ প্রায়শই ঘটে থাকে, তবু ব্যাপকতর দক 
থেকে ১৯২২-এর বন্যা ছিল অভূতপূর্ব । বাঙলার চারট বড় জেলা ক্ষাতিগ্রস্ত হয়, 
শস্য নষ্ট হয়, বাঁড়ঘর ভেসে যায় এবং বহু গবাঁদ পশু মারা পড়ে। বন্য'র ফলে কিছু 
প্রণহানিও ঘটে। সমগ্র গ্রামাণ্চল বিশাল এক জলাশয়ে পারণত হয়। স'রা প্রদেশের 
কংগ্রেস সংগঠনগাঁলি সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের আবেদনে সাড়া দেয় এবং ্রাণকার্ধের উদ্দেশ্যে 
প্রথম যে দলাট বন্যাপ্লাঁবত অণ্চলে পেশছয়, সে দলে আমিও ছিলাম । বিখ্যাত রসায়নাঁবদ 
ও ত্রণসমিাতির সভাপাত স্যর পি. 'স. রায়ের প্রয়াস ও জনসাধারণের বদ্যান্যতার ফলে 
বস্ব, খাদাসামগ্রী ও পশুখাদ্যের গেবাদ পশুর জনা) াবরাট অবদান ছাড়াও ৪,০০,9০00 
টাকারও বেশ একটি তহাঁবিল গড়ে তোলা হয়। এই উপলক্ষে বাঙ্গলা গভর্নমেন্ট ২০,০০০ 
টাকা দান করেন এবং গভর্নমেন্টের এই কার্পণ্যকে নায়সঙ্গত বলে বর্ণনা করে গভর্নরের 
কার্ধীনর্বাহক পাঁরষদের সদস্য বর্ধমানের মহার জা বলেন যে, গভর্নমেন্ট কোন দাতব্য 
প্রতিষ্ঠান নয়। গভরন্নমেন্টের কোনও সাহায্য না পেয়েও জনসাধারণ পারচাঁলত এই -্লাণ-" 
কর্য এমন সফল হয়েছিল যে, এর ফলে কংগ্রেসের সম্মান অনেকাংশে বাঁদ্ধ পায়। এই 
সফল্যের কাত প্রধনত ছিল কংগ্রেস সদসব্ন্দের। বস্তৃত, আমাদের সৌভাগ্য, বাঙ্খলার 
গভর্নর লর্ড লিটন যখন বন্যাগলাবিত অণ্ুল পাঁরদর্শন করেন তখন তিনি বান্তগতভাবে 
আমাদের কাজের প্রশংসা করোছলেন। সেই থেকে বন্যা ও দাভরক্ষ উপলক্ষে ত্রাণকার্ 
সংগঠনে কংগ্রেস সর্বদাই এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 

আগস্ট ও ডিসেম্বরের মধ্যে আরও দ্যাট উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। প্রথমট হল দেশ- 
বন্ধুর সভাপাঁতত্বে লাহোরে, 'নাখল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভা । তিনি তরি 
সভাপাঁতির ভাষণে এই মর্মে হৃদয়গ্রাহী একটি ঘোষণা করেন যে. যে স্বরাজ লাভের জন্য 
তান প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন তা কোন এক শ্রেণীর জন্য নয়__বরুং সাধারণ জনতার জন্য, 
যার সংখ্যা শতকরা ৯৮ ভাগ । এই সভার আগে ও পরে তিনি সর্বদাই গ্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনে গভনীর আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং কিছুকাল জামসেদপুরে টাটা আয়রণ এন্ড স্টল 
কোম্পানীর শ্রামক সঙ্ঘের সভাপাঁতি ছিলেন। অন্য ঘটনাঁট ছল, কলকাতা ইয়ং মেন্স 
কনফারেন্সের সভা, যা এই প্রদেশের যুব আন্দোলনের পথ-প্রদর্শক। এই সম্মেলন ভারতায় 
জাতীয় কংগ্রেস থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন যুবসমাজের 'ন্জস্ব একাঁট আন্দোলন ও সংগঠনের 
পক্ষে মত প্রকাশ করেছিল। 

নভেম্বরের শেষ দিকে কলকাতায় 'নাখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাঁটর এক সভা হয়, 
যাতে দেশবন্ধু ও মহাত্মার সমর্থকদের মধ্যে এশীশান্তির পরাঁক্ষা হল। এটি ছিল কংগ্রেসের 
বার্ষক আঁধবেশনের ভূমিকা স্বরূপ । ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে উত্তেজনাকর আবহাওয়ার 
মধ্যে, গয়াতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পূর্ণ আঁধবেশন বসল । প্রার্থামক অনুমান অনুযায়শ, 
প্লী দাশের পাঁরকল্পনা গৃহগত না হওয়ারই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কেউ সে-সময় বলতে 
পারেন দি, ভোট কিরকম হবে। যাহোক, এট স্পম্ট ছিল যে শ্রী দাশ সব প্রদেশ থেকেই, 


৯ এই পারপ্রেক্ষিতে, ডাঃ আন্সারী যে ১৯৩৪ সালে আইন পাঁরষদে ঢ:কবার প্রস্তবের উদ্যোন্তাদের 
একজন হবেন, ইহা বিস্ময়কর । 


৪৭ 


বিশেষতঃ, বাংলা, যুব্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র (বোম্বাই প্রোসিডেল্সপীর 
অংশ) থেকে প্রভাবশালী সমর্থক পাবেন। বিষয় নির্বাচনী সাঁমাততে তুমুল বিতকের 
পর বিষয়টি কংগ্রেসের প্রকাশ্য আধবেশনে ভোটের জন্য উপস্থাঁপত হল। মাদ্রাজের 
[বশিম্ট নেতা শ্রী শ্রীনবাস আয়েঙ্গার_যাঁন মাদ্রাজের আইন ব্যবসায়ীদের নেতা ছিলেন 
এবং মাদ্রাজের এডভোকেট-জেনাবেলের পদে ইস্তফা 'দিয়েছিলেন__ এই মর্মে একি সংশোধনী 
প্রস্তাব আনলেন যে, কংগ্রেসের প্রাতানাধর৷ নির্বাচনে প্রাতিদ্বান্দিতা করবেন, কল্তু আইন- 
সভার ভিতরে কাজে অংশগ্রহণ করবেন না। এই সংশোধনী প্রস্তাবের উপর মূল ভোট- 
গ্রহণ চলল, এবং মহাত্মার সমর্থকেরা বিপুল সংখ্যাগারম্ঠতা লাভ করলেন। তাঁদের উল্লাস 
প্রবল আকার ধারণ করল, এবং এঁ দিনের জয়ের গৌরব লাভ করলেন মাদ্রাজের নেতা, 
০৮০ [যান গাম্ধীবাদের প্রাতিভি হিসাবে কংগ্রেসের সামনে আঁবর্ভৃত হয়ে- 
[ছলেন। 

চিত্তরঞ্জন দাশ অসাবধাজনক অবস্থার মধ্যে পড়লেন। তান ছিলেন কংগ্রেসের 
সভাপাতি, কিন্তু তান যে পাঁরকল্পনা উপস্থাঁপত করেছিলেন, তা অগ্রাহ্য হল। ভাঁবষ্যং- 
কর্মধারা স্থির করার জন্য তান তাঁর সমর্থকদের একটি সভা ডাকলেন। স্থর হল, 
কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করে তিনি “স্বরাজ্য দল; নামে তাঁর দল গঠন করবেন। পরদিন, 
যখন 'নাঁখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাঁট আগামী বছরের, অর্থাৎ ১৯২৩ সালের জন্য কর্মসূচী 
স্থির করে দেবার উদ্দেশ্যে মিলিত হল, তখন পণ্ডিত মাতলাল নেহেরু স্বরাজ্য দল 
গঠন সম্বন্ধে একাঁট ঘোষণা করতে উঠে দাঁড়ীলেন। এই ঘোষণা একটি অপ্রত্যাশিত 
আঘাত 'হসেবে এল এবং মহাত্মার সমর্থকদের হর্ষোৎফুজ্ল মুখে ছায়াপাত করল। 
অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন বান্তদের আঁধকাংশই ছিলেন দেশবন্ধুর দিকে, এবং তাঁদের বাদ 
দলে যে কংগ্রেসের শান্ত ও গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পাবে, এ গবষয়ে কোন সন্দেহ ছিল 
না। পাঁণ্ডত মাঁতলাল নেহেরুর প্রথম ঘোষণার সমর্থনে শ্রী দাশ আধবেশনের আল্তিম 
ভাষণে তাঁর সভাপাঁতির পদত্যাগপন্ন পেশ করলেন; কারণ তাঁর কর্মপাঁরকজ্পনা গ্রহণ করার 
জন্য, দেশকে বোঝাবার উদ্দেশ্যে, সরকারীভাবে গৃহীত প্রস্তাবগলর 'বর্দ্ধে তানি কাজ 


গাম্ধীজীর সমর্থকেরা তাঁদের জয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গয়া ত্যাগ্গ করলেন বটে, কন্তু যে 
ফাটল দেখা দিয়েছে তার জন্য আনান্দত হতে পারলেন না। স্বরাজ্যপল্থীরা পরাজয়- 
স্বীকার করেও সংগ্রাম করে জয়ী হবার দূঢ় সংকজ্প 'নয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। 


চতুর্থ পরচ্ছেদ 
স্বরাজ-বিদ্রোহ (১৯২৩) 


স্বরাজ্য-পল্থী নেতৃবৃন্দ ভাবষ্যতের জন্য কঠিন এক কর্মসূচী 'নয়ে গয়া থেকে 
নিজের নিজের প্রদেশে ফিরে গেলেন। সাধারণভাবে স্থির হয়োছিল যে- বাঙ্গলা, মধ্য- 
প্রদেশ ও দক্ষিণ-ভারতে দেশবন্ধু, উত্তরভারতে পণ্ডিত প্লাতলাল নেহেরু ও বোম্বাই প্রোস- 
ডেল্সীতে শ্রী বিঠলভাই প্যাটেল প্রচার চালাবেন। জাতীয়তাবাদী পান্রিকাগ্ীল মোটের 
উপর স্বরাজ্যপম্থখদের বিরোধ ছিল। সেজন্য প্রচারের মাধ্যম হিসেবে, স্বরাজ্যপন্থীদের 
প্রধানত বন্তুতার উপর নির্ভর করতে হয়োছল। কলকাতায় আমরা আমাদের প্রচারের স্মাঁবধার 
জন্য বাঙ্গলার কথা নামে চার পূন্ঠার একটি দৈনিকপত্ প্রকাশ করোছিলাম এবং নেতার আদেশে 
আমাকে রাতারাতি সম্পাদক হতে হয়োছিল। মাদ্রাজে শ্রী এ. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, যান পরে 
হিন্দুর সম্পাদক হয়োছিলেন, খুব সাহায্য করেছিলেন। তাঁর তামিল দৈনিক স্বদেশামন্রম্‌ 
স্বরাজাপন্থীদের নশীতর ব্যাখ্যাকর্তা হয়ে উঠল এবং আমাদের প্রচারে সাহায্য করার জন্য তানি 
এঁ একই নামে একট ইংরেজ সাপ্তাহিকও প্রকাশ করলেন। পুনাতে, অত্যন্ত প্রভাবশালী 
মারাঠী পাকা কেশরণী আমাদের আদর্শের প্রচারক হয়ে দাঁড়াল । লোকমান্য তিলকের 
মৃতার পর কেশরীর সম্পাদক হয়োছলেন, শ্রী কেলকার এবং যেহেতু 'তিনি স্বরাজ্যদলের 
একান্ত সমর্থক হয়ে উঠোছিলেন, তাঁর কেশরাঁ পাকার সমস্ত সম্বল দলের কাজে নিয়োগ 
করা হয়েছিল। 


৪৮ 


গয়া কংগ্রেসের পর বাঙ্গলায় ফিরে এসে দেশবন্ধু দেখলেন তাঁর অবস্থা যথেষ্ট 
দুর্বল হয়ে পড়েছে। কংগ্রেসের পাঁরচালন-ব্যবস্থা আমাদের রাজনৈতিক প্রাতদ্বন্ীদের 
হাতে চলে গিয়েছে, যাঁরা এই সময়ে 'পাঁরবর্তন-বরোধণ' বলে পাঁরচিত ছিলেন। এরা 
কংগ্রেসের চাল পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর যে কোনও পাঁরবর্তনের বিরোধী ছিলেন। আমরা 
যখন প্রথম আমাদের সমর্থকদের অবস্থা বিচার করলাম, তখন দেখলাম যে সংখ্যায় আমরা 
কম। কংগ্রেস সরকারীভাবে যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল, তার বিরুদ্ধে আমরা 
দ্রোহ করোছলাম বলে প্রথমে অর্থ সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়োছিল। তবুও, 
আমরা ছিলাম শৃঙ্খলাবদ্ধ ও দ্রপ্রাতজ্ঞ একদল কর্ম এবং অপাঁরসীম উৎসাহ নিয়ে 
আমাদের কাজে আত্মীনয়োগ করেছিলাম । সেই সময়ে আমরা যে সব কৌশল অবলম্বন 
করেছিলাম সেগুলির মধ্যে একটি হল সারা দেশে কংগ্রেস সংগঠনগূঁলির ঘন ঘন সভা 
ডেকে গয়া কংগ্রেসে গৃহণত প্রস্তাবগীলর পাঁরবর্তন দাবী করা। প্রথম প্রথম এইরকম 
সভায় আমাদের দল পরাজিত হত, কিন্তু ক্রমশঃই আমরা এগিয়ে চললাম এবং আমাদের 
দল কোন একটি স্থানে সংখাগারঘ্ঠতা লাভ করতে সমর্থ হলে এঁ সংবাদ অন্যান্য স্থানে 
আমাদের সহকমর্দের উৎসাহত করতে লাগল। 

সারা ভারতে প্রাথামক প্রচার চালাবার পর পণ্ডিত মাতিলাল নেহেরুর গৃহে স্বরাজ্য- 
পল্থীদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে স্বরাজ্য দলের গঠনতন্ম ও 
আন্দোলনের পাঁরক্পনা রচিত হয়। গঠনতনল্া নিয়ে যখন আলোচনা চলাছল তখন স্বরাজ্য 
দলের চরম-লক্ষ্য সম্বন্ধে মতভেদ দেখা দল । দলের লক্ষ্য ক হবে_ ওুপাঁনবোশিক স্বায়ন্র- 
শাসন, না পূর্ণ স্বাধীনতা? এই প্রশ্নে কংগ্রেসের গঠনতনল্্ স্পম্ট ছিল না। তাতে বলা 
নি। যেহেতু স্বরাজ্যদল ছিল আঁধকতর বাস্তববাদী, সেজন্য স্বরাজের প্রকৃত অর্থ এট 
স্পম্টভাবে 'নদেশি করতে চেয়েছিল। কিন্তু স্বরাজ্যপন্ধীদের মধ্যে দুটি দল থাকায় এই 
প্রশ্নে সম্পূর্ণ মতৈক্য সম্ভব হয় নি। অতএব আপোষ হিসেবে গঠনতন্তে একথা ঘোষণা 
করা স্থির হল যে, দলের “আশ, লক্ষ্য ওঁপনিবোশক স্বায়ত্তশাসন লাভ। এইভাবে নবীন 
ও প্রবীণের দ্বন্দের সামায়ক একটি মীমাংসা হল। 

স্বরাজাপল্থীদের সম্মেলন শেষ হওয়ার পর চিত্তরঞ্জন দাশ দাঁক্ষণ ভারতে দণর্ঘ 
ভ্রমণে বের হন। .এই কাজ অতঈব কম্টসাধ্য ছিল। সেই সময়ে মাদ্রাজ প্রোসডেন্সী গান্ধনী- 
বাদের ঘাঁটগুলির অন্যতম ছিল এবং শ্রী দাশ ইচ্ছে করেই এঁ ঘাঁটকে প্রথম আধকার করতে 
প্রয়াস হলেন। দক্ষিণ-ভারতে গরমের প্রচণ্ড দাহ সত্তেও তাঁর এই ভ্রমণ খুবই সফল হয়ে- 
ছিল। সেখানে তাঁর এই সাফল্যের পরোক্ষ ফল দেশের অন্যান্য অংশে দেখা গেল। 
কলকাতায় ফিরে তান বাঞ্গলায় প্রচারকার্য চালাবার ভার গ্রহণ করলেন, যার ফল খুব 
ভাল হল । প্রায় এই সময়েই দল 'স্থর করল 'নীাখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাটির ঘন ঘন 
সভা দাবী করা। পর পর প্রত্যেকটি সভায় দেখা গেল যে, স্বরাজ্যপন্থীদের ভোট বেড়ে 
যাচ্ছে। ১৯২৩ সালের মাঝামাঝ এত অগ্রগতি হয়েছিল যে 'পরিবর্তন-বিরোধীদের' নিয়ে 
সম্পূর্ণতঃ যে কার্ধীনর্বাহক সাঁমাত কেংগ্রেসের কর্মপাঁরষদ) গঠিত হয়োছিল, নিভিল ভারত 
কংগ্রেস কাঁমাটতে তার আর সংখ্যাগ্গীরঘ্ঠতা বজায় রইল না এবং সেজন্য এটিকে পদত্যাগ 
করতে হল। তবে 'পাঁরবর্তন-বরোধাগণ' বা স্বরাজ্য-দল, কেউই পদাঁধকারের জন্য যথেষ্ট 
শান্তশালশী ছিলেন না। সুতরাং একাঁট তৃতীয় দল ক্ষমতায় আঁধন্ঠিত হল; উপয্্ত কোন 
নামের অভাবে যাকে 'মধ্যবতাঁ দল' বলা যেতে পারে। স্বরাজ্যপন্থণদের পাঁরকজ্পনা এই 
দল গ্রহণ করল না বটে, কিল্তু এণরা কট্টর গান্ধীবাদীও ছিলেন না। কংগ্রেসের দুটি 
প্রাতিদ্বন্বণ দলের মধ্যে কোন একরকম 'মটমাটের কথা তাঁরা তুললেন। এ একই সময়ে, 
বাঙ্গালাদেশেও 'পরিবর্তনশীবরোধশরা" পরাজিত হলেন এবং বাঙ্গলা কংগ্রেস কমিটিতে 
স্বরাজাপল্থণদের প্রভাবাধীন মধ্যবতর্ঁ দল কার্যভার গ্রহণ করল। এই ব্যবস্থায় বাঙ্গলা 
কংগ্রেস কমিটির সভাপাঁত হলেন মৌলানা আক্লাম খাঁ। কিন্ত প্রান্তন সম্পাদক ডঃ প্রফুজ্লচন্দ্ 
ঘোষ কর্মভার ত্যাগ করতে অসম্মত হলেন। অতএব. দুটি কংগ্রেস কর্মিটি যুগপৎ কাজ 
করতে লাগল, এবং প্রত্যেক কাঁমাটই নিজেকে প্রাতীনাঁধস্থানীয় সংস্থা বলে দাবী 
করলেন। কার্ধীনর্বাহক সামাত নিয়মতাল্পিকতার প্রশ্ন মীমাংসা করে দেবার আগে কয়েক- 
মাস কেটে গেল: তারপর মৌলানা আক্লাম খাঁ ষে কাঁমটির সভাপাঁতি ছিলেন, তার অনুকূলে 
রায় দেওয়া হল। 

আঁধকাংশ প্রদেশে, বিশেষত বাঙ্গলায়, যাঁদও দুটি দলের লক্ষ্য ছিল এক, অর্থাং 


৪৯ 


ভারতের স্বাধীনতা লাভ, তবু তাদের মধ্যে সম্পর্ক আতিশয় তিন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই 
রকম 'তন্ততার সৃষ্টি হওয়ায় বিবদমান দলগ্ীলর মধ্যে কিভাবে কোন প্রকারের একা 
আপোষ ঘটানো যায়, এ বিষয়ে দাঁয়ত্বশশীল কংগ্রেসসেবশগণ গভীরভাবে চিন্তা করতে বাধ্য 
হলেন। ফলে, ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে 'দিজ্লনীতে, কংগ্রেসের একটি বিশেষ আধবেশন 
আহ্বানের প্রস্তাব এল। এই সিদ্ধান্ত গান্ধীজশীর সমর্থকদের স্বার্থাবরোধী ছিল, কারণ 
স্বরাজ্যপল্থীগণ নিঃসন্দেহে 'দিজ্লী কংগ্রেসে পুনরায় তাঁদের পাঁরকজ্পনা উত্থাপন করবেন 
এবং গয়ার তুলনায় তাঁদের জয়ের সম্ভাবনা আঁধক হবে। ব্াদ্ধিমান ও 'বাশম্ট মুসলমান 
নেতাদের অন্যতম মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, দিজ্লশ কংগ্রেসের সভাপাতি নির্বাচিত 
হন এবং 'তাঁন তাঁর সভাপাঁতর ভাষণে নির্বাচনে প্রাতদ্বান্ছিতা করে, আইনসভার মধ্যে 
সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্বরাজ্যপল্থীদের নীত সমর্থন করেন। 

দিজ্লশ কংগ্রেসের অজ্প 'িছুদন আগে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের কাঁনন্ঠ ও আধকতর 
প্রভাবশালী মৌলানা মহম্মদ আলি এবং পাঞ্জাবের স্হাবখ্যাত নেতা ডাঃ 'িচলু জেল থেকে 
ছাড়া পেলেন। তাঁদের পুনরাবির্ভাবকে 'পারবর্তন-বিরোধ+' দল স্বাগত জানালেন, যাঁদের 
নীতি ও কর্মসূচী তাঁরা 'সমর্থন করোছিলেন। তথাঁপ স্বরাজ্যপম্থীদের এতই অগ্রগাঁত 
হয়েছিল যে, তাঁদের কোন বাধা দেওয়াই আর সম্ভব ছিল না। বিরাট এক প্রাতানাধ 
দলের নেত হিসেবে দেশবন্ধু কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন, এবং অবস্থার গাঁতির পাঁরবর্তন 
করতে বাঞ্গলার ভোটগ্াল কাজে লেগোঁছল। ১৯ পক১৭ 
পল্থণীদের জয়ের দন এসে" গেছে, তখনই পারবর্তন-বরোধ? দল আপোষে সম্মত হল। 
উপরন্তু, মৌলানা মহম্মদ আলি দাবী করলেন যে, তিনি মহাত্মার কাছ থেকে কয়েকটি 
গোপন বার্তা (যেগুলিকে তিনি বেতারবার্তা বলেছিলেন) পেয়েছেন, যাতে তিনি তাঁকে 
কংগ্রেসের প্রাতদ্বন্দী দলগুঁলর মধ্যে একটি মিটমাট করে 'দতে বলেছেন। অতএব, বেশী 
বাদ-বিতণ্ডা না করে ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ আধবেশনে, 
এই মর্মে একাঁটি আপোষ প্রস্তাব পাস হয়ে গেল যে, আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে 
আইনসভার অভ্যন্তরে আঁবাচ্ছন্ন ভাবে এবং অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে গভর্নমেন্টের বিরোধিতা 
চালিয়ে যাওয়ার জন্য কংগ্রেসের সদস্যদের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, তবে সাংগঠানক দক 
থেকে, কংগ্রেসের এ বিষয়ে কোন দাঁয়ত্ব থাকবে না। 

স্বরাজ্যপন্থীরা আঁতি আনন্দে দিল” ত্যাগ করলেন। নয় মাস প্রাতিকূলতার মধ্যে 
কঠোর ও অক্লান্ত পাঁরশ্রমের পর, ও যথেম্ট অখ্যাঁতির সম্মুখীন হয়েও তাঁদের জয় হল। 
কিন্তু তাঁদের কালক্ষেপ করলে চলবে না। আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য মান্ন দু-মাস 
সময় ছিল। এছাড়া তাঁদের জন্য অপেক্ষা করাঁছল এক তীব্র সংগ্রাম। 

ভাগ্যলক্ষমী সাহসশর উপর প্রসন্ন হন। স্বরাজ্যপম্থীদের ক্ষেত্রে তার ব্যতিরুম হল 
না। পূর্বাভাষ আশাপ্রদ না হলেও তাঁরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করলেন। মধ্যপ্রদেশে 
নর্বাচনের ফল চমৎকার হয়েছিল এবং স্বরাজাপল্থীরা বাধা দানের কৌশল অবলম্বন করে 
যে স্থানীয় আইন-পরিষদের কাজ অচল করে দিতে সমর্থ হবেন, তা স্পন্ট 'ছিল। বাঙ্গলার 
নির্বাচনী ফলাফলও উৎসাহজনক হয়োছল এবং ভারতীয় আইনসভায় স্বরাজ্যপল্থীদের 
একটি দল নির্বাচিত হয়েছিল। পারস্পারিক বোঝাপড়ায় এই রকম ব্যবস্থা হয়েছিল যে, 
আইনসভায় পাঁণ্ডিত মাঁতলাল নেহেরু স্বরাজাদলের নেতৃত্ব করবেন, এবং দেশবন্ধ বঙ্গীয় 
আইন পরিষদ দলপাঁত হবেন; তান সেখানে শাসনতান্ডিক অচলাবস্থা সাষ্টি করতে পারবেন 
বলে আশা করাছিলেন। 

কেন্দ্রীয় ও প্রাদোশক আইনসভাগ্ণীলতে নির্বাচিত আসনগ্ীল দখল করায় স্বরাজ্য- 
পল্থণীদের সাফল্যের পর অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁদের অনুর্প্‌ সাফলা ঘটে। ১৯২৩ সালে 
যস্তপ্রদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাঁসত সংস্থাগুলির (মউনাসিপ্যালাঁট ও ডাস্টক্ট বোর্ড) 
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত মাঁতলাল নেহেরুর পাঁরচালনায় স্বরাজাদল এ প্রদেশে 
যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে এবং তার ফলে 'মানাঁসপ্যালাট ও 'ডস্টিক্ট বোর্ডগযীলর মধ্যে 
অনেকগৃঁলই স্বরাজ্যপল্থীদের নিয়ল্মণাধীনে আসে। সংবাঁদকতার ক্ষেত্েও স্বরাঙ্জযপন্থণ- 
দের যথেন্ট অগ্রগাঁত হয়। 'দিজ্লীতে জয়লাভের পর কালাবলম্ব না করে দেশবন্ধু অক্্রোবর 
মাসে কলকাতায় তাঁর দৌনিক পন্রিকা ফরোয়ার্ড প্রকাশ করেন। পান্নকাঁটর সংগঠকদের 
মধ্যে কয়েকজন হঠাৎ 'বিনা-বিচারে কারারৃম্ধ হওয়ায় পাঁত্রকা পাঁরচালনার ভার আমার 
উপর এসে পড়ে। পারিকাটি চালাতে গিয়ে আমাদের অত্যন্ত কঠোর পাঁরশ্রম করতে হলেও, 
দ্লুত সাফল্য হয়োছল এবং পান্নকাঁটর অগ্রগাঁত দলের ক্রমবর্ধমান জনাপ্রয়তা ও শান্তর 


০ 


সঙ্গে তাল রেখে চলেছিল। অজ্পাঁদনের মধ্যেই দেশের জাতীয়তাবাদী সংবাদপন্রগলির 
মধ্যে ফরোয়ার্ড একট প্রধান স্থান আধকার করল। পন্িকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগৃলি শান্ত- 
শালী হৃত,ববধ ও হালের খবর পারবোশত হত, এবং গোপন সরকারী সংবাদ আবিষ্কার 
করে ফাঁস করে দেওয়ার কৌশলে পান্রকাঁটর বিশেষ এক দক্ষতা গড়ে 

১৯২৩ সাল ধরে আন্দোলন ছিল মোটের উপর নিয়মতান্লিক। ৮৯০টি 
অমান্য (কিংবা সত্াগ্রহ) আন্দোলন এর ব্যাতক্রম। নাগপুরের কর্তৃপক্ষ কোনও কোনও 
রাস্তা দিয়ে জাতীয়পতাকাসহ যাওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়োছলেন। এই আদেশের প্রাতবাদ- 
স্বরূপ পতাকা ইত্যাঁদ সহ 'নাঁষদ্ধ এলাকায় বহু শোভাযান্না প্রোরত হয়েছিল। কয়েকমাস 
ধরে 'এই আন্দোলন চলল, এবং বিপৃল সংখ্যক মানুষ কারারুদ্ধ হল। এই প্রশনাট শশঘ্বই 
একটি সর্বভারতীয় প্রশন' হয়ে উঠল, কারণ সংশ্লিষ্ট আদেশাটকে জাতীয় পর্তীকার প্রাত 
অপমান বলে মনে করা হয়েছিল এবং এ আদেশ অমান্য করে কারাবরণের জন্য দেশের 
সকল প্রান্ত থেকে দলে দলে লোক আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত গভনমেন্ট হাউসে 
সুব্দদ্ধির উদয় হল এবং একি আপোষে উপনীত হওয়া সম্ভব হল, যার দ্বারা এবষয়ে 
জনগণের দাবী বাস্তাঁবক পক্ষে পূর্ণ হল। এই প্রসঙ্গে লক্ষাণীয় যে, উপরোন্ত আন্দোলন_ 
নাগপূর পতাকা সত্যাগ্রহ আভযানরূপে যা সাধারণত পাঁরাচিত__গোঁড়া গান্ধীবাদশদের 
দ্বারা পারচালিত হয়োছল; তাঁরা একথা প্রমাণ করতে উদগ্রব ছিলেন যে, গান্ধীর পথ 
অচল হয়ে যায় নি, এবং দেশকে জাগিয়ে তুলবার পক্ষে এঁটি এখনও উপযুত্ত পথ। 

১৯২৩ সালে যে সময়ে স্বরাজ্যপম্থীগণ গোঁড়া গান্ধবাদের বিরদ্ধে বিদ্রোহণীর 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সেই বছরেই গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে আর একটি বিদ্রোহের জদ্ম 
হয়, যা পরবতরঁকালে আঁধিকতর গুরুত্ব লাভ করে। গ্রান্ধীজীর আদর্শবাদে সন্তুম্ট না হয়ে 
বোম্বাইয়ে শ্রী ডাঞঙ্জের* নেতৃত্বে ক্ষুদ্র একাঁট গোম্ঠী সমাজতন্নবাদী সাঁহত্যের চর্চা শুরু 
করেন। তাঁদের নিজেদের একটি ক্লাব ছিল এবং সমাজতন্ম প্রচারের জন্য তাঁরা সাপ্তাহিক 
একাঁট পান্িকা প্রকাশ করতেন। কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধ্যে একমান্র যাঁর পৃচ্ঠপোষকতা তাঁরা 
তখন লাভ করেছিলেন, তান হলেন স্বর্গত শ্রীবঠলভাই প্যাটেল। তাঁরা শীঘ্রই বোম্বাইয়ে 
শ্রামক সংগঠনের ভার গ্রহণ করলেন, এবং অজ্প কয়েকবছরের মধ্যেই তাঁরা ভারতে 
কামিউনিস্টদের প্রথম দল হয়ে উঠলেন। স্টপ জপ 
শ্রামক ও কৃষক দন নামে অনুরূপ একাঁট দল গড়ে উঠল-কিন্তু বোম্বাইয়ের দলের মতন 
গুরুত্ব অর্জন করা বা অগ্রগাত করা এর পক্ষে কখনই সম্ভব হয় নি। এর কারণ নির্ণয় 
করা শন্ত নয়। বাঙ্গলাদেশে, কলকাতা যার একাধারে প্রাণকেন্দ্র ও শান্তর উৎস, বহুকাল 
অবাঁধ জাতশয়তাবাদশী আন্দোলনের অন্যতম ঘাঁট। সেখানে প্রভাবশালশ ও স্বদেশপ্রোমক 
সাধারণ মধ্যাবত্ত শ্রেণকে কেন্দ্র করে আন্দোলন গড়ে উঠেছে। তাছাড়া বোম্বাইয়ের মতন 
বাগ্গলাদেশে দেশীয় প্রভাবশালশী ধনী সম্প্রদায় নেই। সুতরাং বোম্বাইয়ে যেমন তীর 
আকারে শ্রেণী বৈষম্য প্রকট হয়েছে, বাঙ্গলায় সেই রকম কখনও হয় 'ন। বাঞ্গলায় সাধারণ 
মধ্যাবন্ত শ্রেণি যেমন ক্ষমতাসম্পন্ন কিংবা প্রভাবশালী, বোম্বাইয়ে, তেমন নয়, এবং বাঙ্গলার 
তুলনায় অপেক্ষাকৃত সাম্প্রাতক কালে সেখানে জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এইরকম 
পাঁরাস্থাঁততে. বোম্বাইয়ে গান্ধীবাদের ধবরুদ্ধে বাঁদ্ধজশীবদের বিদ্রোহ যে সমাজতন্ত্র কিংবা 
কাঁমউীনজমের 'দিকে যাবে, এতে 'বাস্মিত হবার পিছন নেই। অন্যাঁদকে, বাঙ্গলাদেশে 
শান্ধীবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কমিউীনজম অপেক্ষা বৈশ্লীবক দিকেই বেশী ঝ"ুকোঁছিল। 
'বাঙ্গলার পাঁরাস্থাতি' সম্বন্ধে পরবতর্ণ অধ্যায়ে আমরা এই 'বিষয়াঁট বিচার করব। 

পূর্ব পরিচ্ছেদে হীতপূরবেই আমরা দেখোঁছ যে, ১৯২২ সালের মার্চ মাসে, যখন 
িঃ মন্টেগ মাল্পিসভা থেকে পদত্যাগ করেন তখন ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষ, উভয় দেশেই 
প্রীতক্রিয়াশশল শীল্তগুলি প্রাধান্য বিস্তার করে। মিঃ লয়েড জজের কোয়ালিশন 
মাল্পসভা শখঘ্ই ভেঙ্গে যাঁয় এবং ১৯২২-এর অক্টোবরে যে সাধারণ নির্বাচন হয়, 
তাতে রক্ষণশগলগণ ক্ষমতাসীন হন। ১৯২২-এর নভেম্বরে, স্যার বোঁসল ব্যাকেট 
ভারত গভর্নমেন্টের অর্থ-সদস্য নিযুন্ত হন। "তান প্রথম যে সব কাজ করেন, সেগুলির 
মধ্যে একটি হল ১১২৩-সালের ফেব্রুয়ারণ মাসে তাঁর প্রথম বাজেটে লবণ-কর দ্বিগুণ 
করে দেওয়া। এখন ভারতবর্ষে লবণ-কর স্বাভাবিকভাবেই জনগণের কাছে আঁপ্রয় হয়ে 
উঠেছে-অংশতঃ এই কারণে যে, প্রকৃতি যে ভূমি বা জল তাদের 'দয়েছে, তা থেকে লবণ- 


৯১৯২৫ সালে কানপুর বলশোঁভক ফষড়ষল্্র মামলাগন এবং ১৯৩৩ সালে পুনরায় মীরাট কমিউীনস্ট 
ঘড়যল্ত মামলায় প্রায় চারবছর 'বিচার চলার পর শ্রী ডাজ্গে দোষী সাব্যস্ত হন। 





তৈরী করতে আইনের অজুহাতে তাদের বাধা দেওয়া, এবং আরও এই কারণে যে দাঁরদ্রের 
উপর এই কর চরম আখাত হেনেছে । সুতরাং এই লবণ-কর 'দ্বগুণ করা অপেক্ষা গভর্নমেন্টের 
পক্ষে আধকতর আনস্টকর কোন ব্যবস্থা হতে পারত না। ভারতনয় আইনসভা সঙ্গে 
সঙ্গেই অর্থমন্ত্রীর এই ব্যবস্থাকে বাতিল করে 'দয়োছলেন। কিন্তু বড়লাট লর্ড 'রাঁডং 
তাঁর সুপারিশের ক্ষমতাবলে তেমাঁন তৎপরতার সংঙ্গে এটি জারী করেন। জুন মাসে 
গভর্নমেন্ট লী-কাঁমশন নামে একাঁট কাঁমশন 'নযুন্ত করে আরও একটি অন্যায় করেন, যার 
উদ্দেশ্য ছিল সর্ব-ভারতীয় চকরীতে যে সব ইংরেজদের প্রধানতঃ সুযোগ দেওয়া হত, 
তাদের মর্যাদা, অবস্থা ও অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করা। সৈই সময়ে প্রত্যেকে 
অনুমান করোছিলেন যে, এই কাঁমিশন 'নয়োগের একমান্র ফল হবে ভারতে ইংরেজদের বেতন 
ও ভাতাঁদ বৃদ্ধি করা। এইভাবে গভর্নমেন্ট একাঁদকে যখন ইংরেজদের খুশী করতে 
ব্যয় আরও বাড়াবার জন্য তৎপর হলেন_ অন্যদিকে অনাবশাক ব্য়হাসে তাঁদের আনচ্ছা 
প্রকাশ পেল, যাঁদও ইণ্টকেপ কাঁমাটি এ বিষয়ে কয়েকাঁট ভাল সুপাঁরশ করেছিলেন। এই 
ব্যবস্থা ছাড়াও ভারত গভর্নমেন্ট সেই সময়ে আর একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, 
যার কঠোর সমালোচনা হয়োছিল, এবং যা দেশের কোন কোন অংশে অসন্তোষ জাগিয়ে 
তুলোছল । এই ব্যবস্থাঁট হল, নাভার মহারাজাকে তাঁর সিংহাসন থেকে অপসারিত করা । যাঁদও 
গভর্নমেন্ট তাঁদের কাজকে সঙ্গত প্রমাণ করার জন্য মহারাজার বিরুদ্ধে কয়েকটি আভযোগ 
এনেছিলেন তথাপি দেশে জনগণের মনোভাব ছিল এই যে, ভারতে মহারাজাগণ, সাধারণতঃ 
যেরকম হয়ে থাকেন তাঁদের অপেক্ষা এই মহারাজা ভালও নন, আবার মন্দও নন এবং 
তাঁকে গদীচ্যত করা হয়েছে সম্পূর্ণ এই কারণে ষে, তানি তাঁর জাতীয়তাবাদী মতামত 
প্রকাশোই স্বীকার করতেন। যেহেতু মহারাজা ছিলেন একজন শিখ এবং আকাল আন্দো- 
লনের প্রতি সহানুভূতিশীল, সেজন্য তাঁর গদণচ্যাত শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেম্ট ক্রোধের 
সণ্ণার করেছিল । 

সরকারী মহলে যখন প্রতিক্রিয়াশীল শান্তগুিল প্রভাবশালী হয়ে উঠছিলেন, এবং 
স্বরাজ্যপল্থীরা আমলাতন্তের ঘাঁটর উপর 'বরাট আক্লমণের জন্য প্রস্তৃতু হাচ্ছলেন, তখন-_. 
জাতীয়তাবাদীদের বাদ 'দিয়েও_-ভারতায় আইনসভা শান্ত বা নাক্কিয় ছিল না। এ বছরে, 
শাসনতল্লের দ্রুত উন্নাতাবধানের দাবী জানয়ে দু'বার প্রস্তাব পাস হয়। আইনসভার 
কার্যকালের শেষের দিকে একাটি 7২৩০1001221 পাস হয়, যা ডাঃ বেরতানে স্যার) 
হার সং গৌর উপস্থাপিত করোছলেন। এই আইনের লক্ষ্য ছিল 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যের অন্তভূন্ত 
যে সব রাজ্য ও উপাঁনবেশগ্লিতে ভারতীয়দের সমান্াধকার দেওয়া হত না এবং 
যে সব দেশে ভারতীয়দের উপর 'বাঁধানষেধ চাঁপয়ে দেওয়া হেয়োছিল- তাদের বিরুদ্ধে 
তাদের ভারতস্থ আধবাসীদের উপর একই রকম বাঁধানষেধ আরোপ করে প্রাত- 
শোধ গ্রহণের ব্যবস্থা করা._ভারতীয়দের যেরকম সেই সব দেশে ভোগ করতে হত। 
আফ্রিকায়, 'ব্রাটশের উপানিবেশ কোনিয়ায় ভারতীয়দের প্রাতি যে পাঁরমাণ অবিচার 
করা হত, তার ফল হয়োছল এই আইন। কেনিয়ায়, যেখানে ভারতীয় আঁধবাসারা 
শ্বৈতাঙ্গদের অপেক্ষা ৩:১৯ হারে বেশ ছিলেন, সেখানে শ্বেতাঙ্গেরা সমস্ত র 
ক্ষমতা বলপূ্বক দখল করে ভারতায়দের একেবারে বুণ্ঠত করতে চেয়োছলেন। কেনিয়া 
আইনসভায় তাঁরা একুশ বছরের উধের্ব সমস্ত শ্বেতাঙ্গ আঁধবাসীকে ভোটাধিকার দান 
করে একাট আইন পাস কারয়ে নিয়েছিলেন। তাঁরা প্রথমে ভারতীয় বাঁসন্দাদের ভোটাধকার 
দিতে চান নি; কিন্ত শেষপর্য্ত অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার +দয়ে তাঁদের জন্য 
পৃথক নির্বাচনের বাবস্থা করোছিলেন। ভারতীয়েরা এই প্রস্তাব আগ্রাহ্য করেন, কারণ, 
এর ফলে তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগাঁরক হিসেবে গণ্য হবেন। কোঁনিয়ার ভারতণয়রা 
সাহায্যের জনা ভারতের কাছে আবেদন জানয়েছিলেন এবং ১৯২৩-এর এরাপ্রল ০ টি... 
হোয়াইট হলের কর্তৃপক্ষকে তাঁদের বন্তব্য বোঝাবার জন্য মাননীয় ভি. এস. শা 


১লশ কমিশন রিপোর্ট পেশ করবার পর ভারত গভর্নমেষ্ট যখন বৌহসেবশর মত এর সৃপারিশ্রগুলি 
কার্যকর করেন, তখন এই আশঙ্কা পুরোপার সঙ্গাত বলে প্রমাণিত হয়েছিল । 

২ অর্থনীতির সম্ভাব্য ধারা সম্বন্ধে প্রস্তাব করার জন্য গভর্নমেন্ট লর্ড ইণ্চকেপের সভাপাতত্বে 
একটি হি (00177177165 নিয়োগ করোছলেন। ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে এই কাঁমাঁট 
পোর্ট পেশ করেন। 

৩ শ্রী গোখেলের মততযুর পর, সারভেন্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটির নেতা হয়েছিলেন শ্রী ডি. এস. শাস্ত্রী । 
মিঃ মল্টেগ্‌ যখন ভারতসচিব ছিলেন, তখন তাঁকে 'প্রভি কাউন্সিলের একজন সভ্য করা হয়োছিল। 


গে 


এক প্রাতাঁনাধ দলের নেতৃত্ব করেন। ইণ্ডিয়া আঁফস ও ওাঁনবোশক দপ্তরের মধ্যে 
মোটামুটি সন্তোষজনক এক বোঝাপড়া হয়েছিল--যাকে উড-উইন্টারটন* চুন্তি ব্লা হয়। 
কিন্তু টোরা মাল্িসভা একে কার্যকর করেন নি। রী শাস্দীকে সেজন্য নিরাশ হয়ে 
ফিরতে হয়েছিল। তাঁর ভারত প্রত্যাবর্তনের পর ডাঃ হার সং গৌর আইনসভায় 
ছং০]১09০16 1১1]1-1ট পেশ করেন। 

১৯২৩ সালে যে সব সাম্প্রদায়ক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল এবং যেগ্দীল পরবতর্ধ 
কয়েকবছরে আঁধকতর কুাীসত রুপ পাঁরগ্রহ করোছল, সেগুলির কয়েকাট উল্লেখ না করলে, 
১৯২৩ সালের ভারতের উপরোন্ত চিন্রটি সম্পূর্ণ হবে না। ১৯২৩ সালে আঁধকাংশ অশান্তর 
ছটনাস্থল ছিল পাঞ্জাব । এই বছরের গোড়ার দিকে মূলতানে হিন্দ-মুসলমানে এক দাগ্গা 
হল এবং এর পরেই, এইরকম আরও একটি দাঙ্গা হল, ১৯১৯ সালের জালয়ানওয়ালাবাগ 
হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থলের কাছে_অমৃতসরে। প্রায় এই সময়ে, শ্রী বর্তমানে স্যার) মিঞা 
ফজাল হোসেন পাঞ্জাবে মান্তত্ব লাভ করলেন এবং সরকারী চাকরীতে নিয়োগের ব্যাপারে 
মুসলমানদের প্রাত তাঁর চরম পক্ষপাতিত্ব, শিখ ও 'হন্দুদের মধ্যে যথেষ্ট ঈর্ধার কারণ হয়ে 
দাঁড়াল। এই বছরের শেষের দিকে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে _তাঁঞ্জম' ও তবলিখ' 
নামে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে একাঁট আন্দোলন গড়ে উঠল । যার লক্ষ্য ছিল শীল্তশালী 
ও পৌর্ুষসম্পন্ন এক সম্প্রদায়রূপে মুসলমানদের সংগাঠত করা । কিছুকাল, এই আন্লো- 
লনের বহ্‌ অন্;রাগ্ী জ;টোছিল। কন্তু অনাতকাল পরেই একটি বিরপতার সৃষ্ট হল, 
এবং এর পাঁরিব্তে 'ভন্ন ধরনের পারি বা শ্রেণীগত সংগঠন গড়ে উঠল। মুসলমানদের 
মধ্যে যখন উপরোন্ত আন্দোলন চলাছল, হিন্দুরা তখন একেবারে চুপ করে বসে থাকেন ?নি। 
ন্দ্‌-মহাসভা নামে তাঁদের সাম্প্রদায়ক সংগঠন আগস্ট মাসে, এর ধার্ধক সভায় বর্ণ- 
'হন্দুরা যে সমস্ত আঁধকার ও সুযোগ স্বাবধা ভোগ করে থাকেন সেইগনীল অন্ন্বত 
শ্রেণীদের দেবার সিদ্ধান্ত করে শান্তবৃদ্ধির চেষ্টা করে। মুসলমানদের 'আঁ্জম' ও “তবাঁলখ 
আন্দোলনের পাশাপাশ "হিন্দুদের মধ্যে শুর; হল এই 'সংগঠন, আন্দোলন। উপরন্তু, অতীতে 
যে সব হিন্দু, কোন না কোন কারণে হন্দধর্ম ত্যাগ করেছেন তাঁদের ফিরিয়ে আনবার 
জন্য 'শদ্ধ' আন্দোলন গড়ে উঠল। শাঁদধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে অ-হন্দূর পক্ষে হিন্দ? 
হওয়া সম্ভব হয়োছিল। এই আন্দোলনের অগ্রদূত ছিলেন, হিন্দ মহাসভার আত সম্মানিত 
নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ২, যাঁর প্রভাবে মুসলমান ও খন্টান সহ হাজার হাজার হিন্দ্‌কে 
গুলু প্রায় এই সময়ে স্বামীজ, যে মালকানা রাজপুতগণ প্রথমে হিন্দু 

ছিলেন, কিন্তু পরে ইসলামিক মত গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের পুনরায় ধর্মান্তারত ত করার 
চেষ্টা করাছলেন; এবধ এই প্রয়াস মুসলমান নেতাদের মধ্যে অনেকের বিরান্তর কারণ 
হয়ে উঠোছল। 

ভারতে যখন এই সাম্প্রদায়ক ঝড় ক্রমশঃ পুঞ্জনীভূত হচ্ছিল, আল ভ্রাতৃদ্বয় তখনও 
জাতীয়তাবাদণ 'িশবাসে 'স্থিরাচত্ত। কনিষ্ঠ মৌলানা মহম্মদ আল মাদ্রাজ প্রোসডেল্দিতে 
কোকনদে, কংগ্রেসের বার্ধক আঁধবেশনের সভাপতি, নির্বাচিত হয়োছলেন। গয়ার মতন 
সেখানে উত্তপ্ত কোনও বাদ-বিতন্ডা হয় নি, এবং আঁতশয় সৌহাদ্যপির্ণ পাঁরবেশের মধ্যে 
আলোচনা চলেছিল । যা হোক, 'হন্দ-মুসলমান সমস্যার একটি প্রশ্ন নিয়ে অশান্তি হয়ে- 
ছিল, সৌভাগ্যরুমে তা বৃহৎ আকার ধারণ করে 'ি। বাঙ্গলাদেশে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের 
মধমাংসার জন্য দেশবন্ধু হিন্দু-মুসলমান চ্যান্তর একটি খসড়া তৈরশ করেছিলেন, যোঁট 
তান কংগ্রেসকে দিয়ে অন্‌মোদন কাঁরয়ে দিতে চান। ধিন্তু কোকনদ কংগ্রেস তা করল না 
এবং চ্যান্তাটি এই তথাকাঁথত কারণে আগ্রাহ্য হল যে, এট মুসলমানদের প্রাতি পক্ষপাতিত্ব 
দেখিয়ে জাতীয়তাবাদের নশীতকে লঙ্ঘন করেছে। সাম্প্রদায়ক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য 
লালা লাজপং রায় ও ডাঃ এম. এ. আনসার অন্য একট যে চমন্ত তৈরী করেছিলেন, সেটি 
কোকনদ কংগ্রেস, 'নাঁখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাঁটর 'িবেচনার্থে প্রেরণ করোছল। এইসব 
চান্তর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়োছল যে. কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধ্যে উদারচেতা ব্যান্তগণ 
সাম্প্রদায়ক ভাঙ্গনের সম্ভাব্যতা এবং ওই ভাঙ্গন বিস্তৃত হবার আগে কোনও প্রকারের 
একটা আপোষ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন। কিন্ত যথেষ্ট দ্রুত 
অথবা মৃূলগত কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় 'নি। ফলে মতপার্থকা আরও তীব্র ও গুরুতর 





৯ মাননণয় এডওয়ার্ড” উড, যিনি ল আরউইন এবং এখন লর্ড হ্যা'লফাক্সর্ূপে আরও সুপাঁরচিত, তানি 
তখন উপানিবোশিক দপ্তরের সহকারণ সাঁচব ছিলেন; এবং লর্ড উইন্টারটন ছিলেন সহকারণ ভারতসচিব। 
শুদ্ধি আন্দোলনের প্রাত 'বিরাগবশতঃ জনৈক ধর্মান্ধ মৃসালম কর্তৃক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিহত হন। 


৫৩ 


হয়ে উঠল। ১৯২৫ সালের জন মাসে দেশবন্ধূর মৃত্যুর পর, স্বরাজ্য দল যে রাজনৈতিক 
উদ্দীপনা সৃষ্টি করোছল, তা মন্দীভূত হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই দেশকে একটা সাম্প্র- 
দায়ক গোলযোগের সম্মুখীন হতে হল। 

জাতীয়তাবাদের দাষ্টভঙ্গী থেকে বলা যায়, ১৯২৩ সালের শুরু মন্দ হলেও, সমাপ্তি 
শুভ হয়েছিল। জানুয়ারী মাসে বিভেদ ও হতাশা দেখা গিয়েছিল; [ডিসেম্বরে এল আশা 
ও আত্মপ্রত্যয়। স্থানে স্থানে সাম্প্রদায়ক অশান্তর লক্ষণ সত্তেও রাজনোতিক উত্তেজনা 
পুনরায় দেখা দিতে শুরু করোছিল। ইংলণ্ডেও প্রাতীক্য়াশীল শান্তগুলর সামাঁয়ক বিপর্যয় 
ঘটল। ১৯২৩ সালের মে মাসে মিঃ বোনার-ল-র জায়গায় প্রধানমন্বশ হলেন ব্ডউইন 
এবং এঁ বছরের নভেম্বর মাসৈ [তান সঈমাবদ্ধ বনাম অবাধ বাণিজ্যের প্রশ্নে দেশের কাছে 
সমর্থনের আবেদন জানালেন। ফলস্বরূপ, রক্ষণশনীলদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে গেল এবং 
১৯২৪ সালের সচনায় ইংরেজের ইতিহাসে প্রথমবার শ্রামক গভর্নমেন্ট ক্ষমতায় প্রাতিজ্ঠিত 
হলেন। নিকট প্রাচ্য সম্বন্ধে পৃর্ববতর” মল্তিসভার নশীত বার্থ হয়োছিল। ১৯২২ সাল 
শেষ হবার আগে, মুস্তাফা কামাল পাশা গ্রীকদের আনাতোলয়া থেকে তাড়িয়ে ?দতে 
পেরোছলেন। ১৯২৩ সালের আগেই তাঁর পক্ষে কনস্টানাটনোপল: থেকে মিব্রশান্তর সৈন্য- 
দের বিতাঁড়ত করা সম্ভব হয়েছিল এবং ১৯২৪ সালের মার্চের মধ্যে খাঁলফার পদ লোপ করে 
দয়ে তিনি এক নতুন ও শান্তশালী তুরস্ক সৃম্ট করার ক্ষমতার আঁধকারী হলেন। 


পণ ম পশরচ্ছে দ 


ক্ষমতাসীন দেশবন্পু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৯২৪-২৫) 


সব দিক দিয়ে আশাপ্রদ পারবেশের মধ্য দিয়ে ১৯২৪ সালের আঁবর্ভাব হল, কিন্তু 
স্ব্রাজ্যপন্থীদের বিশ্রামের সময় ছিল না। ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ মিউীনাসপ্যাঁলাট কলকাতা 
পৌর সংস্থার নির্বাচন মার্চে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্ 
স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধনবাদ: তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯২৩ সালে কলকাতা পৌর 
আইন সংশোধিত হয়েছিল। এই আইনের বলে কলকাতা পৌরসভাকে অ।'বকতর ক্ষমতা 
দেওয়া হয় এবং ভোটাধিকার যথেষ্ট বাঁড়য়ে 'নর্বাচন-ব্যবস্থাকে যথেম্ট শান্তিশালশ করা 
হয়। শাসনতন্ত অনুযায়ী ভোটে জয়লাভ করতে পারলে স্বরাজা-দলের পক্ষে পৌর-শাসন 
দখল করা সম্ভব ছিল। সুতরাং ১৯১২৪ সালের গোড়ার দিকে যেসব আসনে নির্বাচন 
হবে সেগ্াীল দখল করার উদ্দেশ্যে বাপক অভিযান শুরু করা হল। স্বরাজাপন্থী নেতৃবৃন্দ 
যে সব সভায় বন্তুতা করেন সেগলিতে যোগদানকারশ সহস্র সহম্্র মানুষের উৎসাহের 
আধক্য থেকে নির্বাচনের খুবই অনুকূল পূর্বাভাষ পাওয়া গিয়োছিল। বাস্তাবক পক্ষে, 
স্বরাজাদল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগারঘ্ঠতায় জয়লাভ করোছিল এবং তদের "বিজয় প্রার্থাদের 
মধ্যে বহু মুসলমান ছিলেন। এই ফল বিশেষ প্রশংসাযোগ্য ছিল কারণ পৃথক 'নর্বাচনের 
'ভীত্ততে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যার ফলে ধহন্দ; ভোটদাতারা কেবল ছন্দ এবং 


মুসলমান ভোটদাভারা কেবল মুসলমান প্রার্থীদের ভোট দিতে পারতেন। নব-ানর্বাঁচিত 
পৌর-সদস্যদের প্রথম সভায় দেশবন্ধু মেয়র এবং এক মুসলমান ভদ্রলোক শ্রীযুস্ত শহীদ 


সুরাবদর্শ ডেপট মেয়র নির্বাচিত হন। অজ্পাঁদনের শ্রধোই কর্পোরেশন আমাকে চীফ 
এক্সিকিউটিভ অফিসার অর্থাৎ পৌর শাসনের সর্বপ্রধানরূপে নিযুন্ত করে। সাতাশ বছর 
বয়সে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে আমার নিয়োগ স্বরাজ্যপল্থী মহলে যাঁদও সাধারণ ভাবে 
অনূমোঁদত হয়োছল, তবুও দলের মধ্যে কোন কোন মহলে ঈর্ধার উদ্রেক না করে পারে 
নি। গভর্নমেন্ট যথেষ্ট 'বরন্ত হয়োছলেন এবং সংবধানের নির্দেশানুসারে তাঁদের যে 
অনুমোদন দিতে হত, অনেক দ্বিধার পর তাঁরা তা দেওয়ার 'সম্ধান্ত নেন। 

নতুন গঠনতন্ত অনুযায়ী প্রথম মেয়রর্পে দেশবন্ধূর নির্বাচন আম্নাদর কলকাতা 
পোরসভা-জয়ের প্রতীকস্বরূপ হয়ে উঠল এবং জনগণের উচ্ছ্বাসে তার আাভব্যন্ত হল। 


১ কলকাতা-পৌরসভাব নতুন গঠনতন্ত অনুসাবে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল_-পরিচালন 
ব্যবস্থার সরবপ্রধান ছিলেন চশফ এক্সিকিউটিভ আফসার, আর সম্গ্রভাবে কর্পোরেশনের প্রধাক হলেন 
মেয়র। প্রান্তন গঠনতন্পে এই উভয় দায়িত্ই একসঙ্গে চেয়ারম্যানকে সম্পাদনা করতে হত। 


৫৪ 


নতুন আমলে, নাগাঁরকদের কল্যাণাবধানের জন্য যে সব নতুন নতুন পরিকল্পনা করা হয়ে" 
ছল সেগ্যাল দ্রুত চালু করা হল। নব-নির্বাচিত নাজ কাীন্সলার ও অল্ডার- 
ম্যানগণ, এবং মেয়রও তাঁদের মধ্যে ছিলেন; সকলেই গৃহে প্রস্তুত খদ্দরের পোষাক পরে 
আসতেন। পৌরসভার কর্মচারীদের সরকারণ পোষাক হয়ে উঠল খদ্দর। ভারতবর্ষের 
শ্রেষ্ঠতম সন্তানদের নামে বহু রাস্তা ও পাকেরি নামকরণ করা হল। সর্বপ্রথম একাঁট 
শিক্ষা-বিভাগ খুলে তার ভার এমন একজনের উপর ন্যাস্ত হল, যান কোম্বরজের* 'বাঁশষ্ট 
ভারতীয় গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। সারা শহরে ছেলেমেয়েদের জন্য অবৈতনিক প্রার্থামক বিদালয় 
গড়ে উঠল । জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রচার চালাবার জন্য পৌরসভার অর্থ সহায়তায় 
শহরের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে সমাজসেবা নাগারকদের নিয়ে স্বাস্থ্য-সামাত প্রাতান্ঠত হল। 
দারদ্র মানুষ যাতে বিনা অর্থব্যয়ে চিকিৎসা করাতে পারেন, সেজন্য পৌরসভা 'বাভন্ন এলাকায় 
চিকিংসালয় খুলল। 'জানসপন্র কেনাকাটার ব্যাপারে স্বদেশী পণ্যসমূহকে অগ্রাঁধকার 
দেওয়া হত। নতুন কাউকে নিয়োগ করতে হলে, মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের দাবী 
প্রথমে বিবেচনা করা হত। শহরের 'বাঁভন্ন অণ্চলে শিশু চিকিৎসা কেন্দ্র প্রাতিষ্ঠিত হয়ে- 
ছল এবং প্রত্যেকট কেন্দ্রের সঙ্গে যান্ত ছিল দরিদ্রু সন্তানদের জন্য বিনামূল্যে দুগ্ধ-সরবরাহ্‌ 
কেন্দ্র। সর্বশেষে হলেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল 
নেহেরু, ও শ্রী ভি জে প্যাটেলের মতন জাতীয়তাবাদী নেতারা এই শহরে এলে তাঁদের 
নাগারক সম্বর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থাও পৌরসভা করেছিল । এর আগে বড়লাট, গভর্নর ও 
সরকারী কর্মচারীদের নাগারিক সম্বর্ধনা জানাবার যে প্রথা ছিল তা চিরকালের মতন বন্ধ 
করে দেওয়া হল। 

নাগারকদের কলাণ-ীবধানের জন্য উপরোন্ত যে সব ব্যবস্থা গহশত হয়েছিল তা 
নতুন এক পৌরচেতনা২ জাগ্রত করে তুলেছিল। সাধারণ মান্ষ এই প্রথম পৌরসভাকে 
তাদের গিনজস্ব প্রাতষ্ঠান এবং এই শ্রাতষ্ঠানের আফসার ও কর্মচারীদের আগলাতান্লিক 
সভ্য না ভেবে জনসেখকর্‌ূপে মনে করতে শুর; করল। কিন্তু শহরের কায়েমী স্বার্থ সম্পন্ন 

ইংরেজগণ ভাবলেন যে তাঁদের গুরুত্ব হাস পাচ্ছে এবং তাঁরা পৌরসভায় তাঁদের আধিপত্য 

প্াতম্ঠিত করতে পারবেন না। সে সময়ে প্রায় সব বিভাগেরই কর্তা ছিলেন ইংরেজ: কি 
দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁদের সঙ্চে কাজকর্ম চালাতে আমার কোন অসুবিধা হয় দিন। 
তাঁদের আঁধকাংশই এই নতুন স্বরাজ্যপন্থীদের শাসন্রে প্রীত সম্পূর্ণ অনুগত ছিলেন, 
কেউ কেউ আবার উৎসাহী । যাঁদও কয়েক মাসের মধোই পাঁরচালন দক্ষতার যথেষ্ট উন্নাত 
হয়েছিল এবং আগের চাইতে তৎপরতর সঙ্গে নাগাঁরকদের আঁভযোগগদীলর প্রাত দৃষ্টি 
দেওয়া হত, এতৎসত্ত্েও কর্পেরেশনে সরকারী দলের মতন গভর্নমেন্টও তাঁদের [বিরোধিতার 
নগীতি চালিয়ে চিনের যার ফলস্বরূপ সংঘর্ষ সবসময় লেগেই থাকত। নিয়োগের 
ব্যাপারে সংখ্যালঘুদের প্রীত সুবিচার করার যে নাত স্বরাজ্যপন্থ*দের ছিল, এ*রা তার 
[বরোধশ ছিলেন। শহরের জল নন্কাশন সমস্যা সম্বন্ধেও স্বরাজাপম্থখদের সঙ্গে তাদের 
সংঘর্ষ বেধোছিল। নতুন পয়ঃপ্রণালশ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে গভরনমেন্টের তৈরী পরিকল্পনা 
অবৈজ্ঞানক ও কাজের অনুপযদুস্ত বলে স্বরাজাপন্থশগণ অগ্রাহা করেছিলেন। এই বিবাদে 
তাঁরা পৌরসভার পয়ঃপ্রণালশ বিষয়ক ইঞ্জনিয়ার স্বর্গতঃ মিঃ ও. জে. উইলাকনসন ও 
জনস্বাস্থ্যের ডিরেক্টর ডাঃ সি. এ. বেন্টলির সমর্থন পেয়েছিলেন ৷ গভর্নমেন্টের পক্ষে ছিলেন 
চফ হীঞ্জানয়ার 'মঃ জে. আর. কোটস্। পোঁরসভা ও গভর্নমেন্টের মধো। পয়ঃপ্রণালী 
সম্নন্ধীয় বাদানূবাদ দণর্ঘাঁদন স্থায়ণ হয় এবং এই প্রমেন পৌরসভার কাছে গভর্নমেন্টের 
হার স্বীকার করতে দশ বছর সময় লেগেছিল। 

কলকাতা কর্পোরেশনে স্বরাজা দলের কার্যকলাপ গতর্নমেন্টকে তত বেশী অস্হাবধেয় 
ফেলত না, যাঁদ-না একই সময়ে বহু দিক থেকে গভর্নমেন্টের উপর চাপ আমত। ভারতখয় 
আইনসভায় স্বরাজ্য-দল ছিল মোটামুট শান্ডশালশী, এবং দলের পক্ষ থেকে মহাত্মা গান্ধীর 
মান্ত দাবী করে একটা প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়া হয়োছল। ১২ই জানুয়ারী তাঁরখে 


১'ক্ষতগশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়_ যান এখন পর্যন্ত এ পদে আসশন। বর্তমানে পৌর-বদ্যালয়গলিতে 
প্রায় ৪০,০০০ ছাত্র-ছান্রী পাঠরত। 

২নতুন এই চেতনার আঁভব্যান্তরূপে পৌরসভা কলকাতা 'মউানাসপ্যাল গেজেট নামে একটি সাপ্তাহিক 
পান্রকা শুর করে। 

০ পয়ঃপ্রণালণ সম্বম্ধে এখন যে পাঁরকজ্পনা গৃহীত হয়েছে তা ভারতীয় চঈফ ইঞ্জিনিয়ার ডাঃ 
বং এন. দে তৈরী করোছলেন। তান এখনও এ পদে বহাল আছেন। 
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মহাত্মা গান্ধী গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁকে অস্্রোপচার করা হয়। এই 
সংবাদে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আশঙ্কা ও উদ্বেগের সান্ট হয় এবং 
তাঁর মান্তর জন্য দেশবাসীর মধ্যে খুবই তীব্র দাবা ছাড়য়ে পড়ে। ৫ই ফেব্রুয়ারণ তাঁরখে 
যোঁদন উপরোক্ত প্রস্তাব উত্থাঁপত হওয়ার কথা ছিল সেই দন প্রত্যষে মহাত্মাকে গোপনে 
মুন্ত দেওয়া হল। দু-একাদন পর ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে স্বরাজ্য দলনেতা পাঁণ্ডিত মাত- 
লাল নেহেরু আইনসভায় এই দাবশ করে একটি প্রস্তাব আনলেন যে, পূর্ণ দায়ত্বশশীল 
গভনমেন্ট প্রাতজ্ঠা করে ভারতের শাসনতন্র রচনার জন্য একাট গোল-টোবল বৈঠক আহত 
হোক, এবং এই নতুন শাসনতন্ত্র নবীনর্বাচিত ভারতীয় আইনপাঁরষদে উপস্থাঁপত করবার 
জন্য এবং সংবধানে রূপ দেওয়ার জন্য 'ব্রাটশ পালামেন্টে পেশ করা হোক। এই প্রস্তাবের 
উত্তরে ভারত গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে স্যার ম্যালকম হেই শাসনতন্মের বিরদ্ধে আভযোগ 
লি ি৩০-১০৯৪০ যাঁদ তদন্তের পর দেখা যায় যে, আইনের 
সীমার মধ্যে শাসনতান্িক উন্নাতির সম্ভাবনা আছে তাহলে ব্রিটিশ মান্লিসভার' কাছে এ 
মর্মে সুপারিশ করায় গভর্নমেন্ট কোন আপাঁন্ত করবেন না। কিন্তু পক্ষান্তরে আরো 
শাসনতান্দিক উন্নাতি ঘটাতে গিয়ে যাঁদ ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া' আযান্লের সংশোধন 
করতে হয় তাহলে সেই অবস্থায় গভর্নমেন্টের পক্ষে কোন ব্যবস্থার প্রাতিশ্রীতি দেওয়া 
সম্ভব নয়। এই উত্তর ছিল অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক এবং প্রত্যুন্তরে মঞ্জুরীর জন্য উত্থাঁপত 
দাবীগুির কয়েকটিকে আইনসভা নাকচ করে দেয় এবং সমগ্র অর্থ 'বিলাটকেই বিবেচনা 
করার অনুমাঁত দিতে অস্বীকার করে। সেজন্য বড়লাটের উপর ন্যস্ত সুপাঁরশের বিশেষ 
ক্ষমতাবলে অর্থ বিলকে চালু রাখতে হয়েছিল। 

গোল-টেবিল বৈঠকের 'দাবী নিয়ে বিতকেরে পর বিনম্নালাখত বষয়গুঁল সম্বন্ধে 
বিবেচনা করার জন্য একাঁট কাঁমাটি নিষুস্ত হয়__১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অফ ইশ্ডিয়া আন্লে 
কোনও অসাবধা দেখা দলে বা তার কার্যপদ্ধাতিতে কোন ন্রুট বর্তমান থাকলে তার 
অনুসন্ধান করা; হয় আইনের 'বধানানূসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করে অথবা প্রশাসাঁনক কোনও 
অসম্পূর্ণতার সংশোধনের জন্য প্রয়োজন, আইনের এরূপ সংশোধন করে আইনের গঠন, 
নীতি বা উদ্দেশ্যর সঙ্গে সামঞ্জস্য নেই এরূপ ঘুটীবচ্যুতির প্রাতিকারের সম্ভাব্যতা ও 
বাঞ্ছনীয়তা সম্বন্ধে তদন্ত করা। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন স্বরাষ্টরমন্ত স্যার আলেক- 
জান্ডার মাঁডম্যান, এবং সদস্যদের মধো ছিলেন স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু (ঞলাহাবাদ), স্যার 
শিবস্বামী আয়ার মাদ্রাজ), এম. এ. 'জন্না বোম্বাই) ও ভঃ পরাঞ্জপে পেন)" এরা সকলেই 
উদারপল্থী (মডারেট) রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং সংখ্যাল্প সদস্যদের পৃথক একটি 1রপোর্ট 
দাখিল করোছলেন। সমগ্র কীমটির মতে, শাসনতন্নের ৩ তার প্রয়োগ-পদ্ধাতিতে গুরুতর নাট 
ছিল। সদস্যদের মধো আঁধকাংশ ছলেন সরকারী কর্মচারী; তাঁদের অনেকেই বহ্‌ ক্ষ ক্ষদ্দ্ 
পারবর্তনের জন্য সুপারিশ করোছলেন, যা শাসনতন্দ্রের প্রয়োগে সাহায্য করবে। সংখ্যালপ 
সদস্যগণ বলেছিলেন যে শাসনতন্তের এরূপ পাঁরবর্তনে সামান্যই লাভ হবে এবং এর সন্তোষ- 
জনক প্রয়োগ কেবলমান্র তখনই সম্ভব হবে যখন প্রদেশগুঁলতে দায়ত্বশশল গভর্নমেন্ট 
প্রবর্তন করার উদ্দেশ্যে এর সংশোধন করা হবে । এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, আইনসভায় স্বরাজা- 
দল মুডম্যান কামটর সঙ্গে কোন প্রকার সহযোগিতা করেন 'ন এবং স্বরাজ্যপল্থীদের 
দষ্টতে এ কাঁমাটর রিপোর্ট ছিল একেবারেই নৈবুশ্যজনক। 

আইনসভায় দলের সদস্যগণ যখন প্রধান প্রধান 'িষয়গ্ীল 'িয়ে লড়াই করছিলেন 
তখন স্বরাজা দল সমস্ত প্রাদোশক ব্যবস্থাপক সভায় বাধাদানের কৌশল অবলম্বন করে 
চলছিল। কেন্দ্রীয় আইনসভায় বাধাদানের কিংবা অচলাবস্থা সন্টির কোন সুযোগই 
[ছল না কারণ বড়লাট সহজেই তাঁর 'নামঞ্জ-র' ও সুপারিশের" বিশেষ ক্ষমতাবলে সভাকে 
অগ্রাহ্য করতে পারতেন। উপরন্তু, কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের বিভাগগ্ীল যে সব মন্ত্রী পাঁর- 
চালনা করতেন তাঁদের উপর বড়লাটের পূর্ণ 'নয়ন্ণ বজায় 'ছিল এবং তা না ছিলেন 
আইনসভার 'নর্বাচিত সদস্য, না তাঁদের ভোটের দ্বারা এ সভা অপসারত করা যেত। 
অনাদকে, প্রদেশগুলিতে তথাকাঁথত হহস্তান্তাঁরত' বিভাগগুঁল যে 'মল্লীরা পাঁরচালনা 
করতেন তাঁরা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার 'নর্বাঁচিত সদস্য ছিলেন এবং এঁ সভার ভোটের 
উপর তাঁদের নির্ভর করতে হত: এবং অন্যান্য িভাগগাঁল, যেগুীলকে বলা হত “সংরাক্ষত' 
িবভাগ, যে সব সদস্যবৃন্দ চালাতেন তাঁরা বাবস্থাপক সভার* ভোটাভুঁটি থেকে সম্পর্ণ 


»'দ্ব বধ ব্যবস্থা জন্যই এই শাসনকে বলা হত 'দ্বৈতশাসন' 
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মূন্ত ছিলেন। সেজন্য প্রাদোৌশক আইন-পাঁরষদগ্ীলতে স্বরাজ্যপল্থীদের কৌশল 'ছিল 
মন্দের এবং তাঁদের 'হস্তান্তারত' দপ্তরগদীল আক্রমণ করা । যাতে মন্ত্রীদের আদৌ নিষস্ত 
করা না যায় সেজন্য হয় তাঁদের বেতন একেবারেই নামঞ্জুর করা হত--নতুবা তাঁদের বিরুদ্ধে 
বার বার অনাস্থাসূচক প্রস্তাব আনা হত, যাতে কোন মীন্পসভা বেশপীদন স্থায়ী না হতে 
পারে। সেই সত্যে হস্তান্তারত 'বভাগগুীলির বাজেট বাতিল করে দেওয়ার চেষ্টা করা 
হত, যা সুপ্াারশের দ্বারা চালু করা সম্ভব ছিল না। এই ধরনের কৌশল অবলচ্বন করার 
ফলে হস্তান্তারত বিভাগের কাজকর্ম বন্ধ করে 'দয়ে পাঁরচালন-ব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ 
করে প্রাক-সংস্কারের 'িনগ্ীলর মতন শাসনকার্য চাঁলয়ে যেতে গভর্নর বাধ্য হতেন। মধ্য- 
প্রদেশ আইন-পাঁরষদে_ যেখানে স্বরাজ্যপন্থীদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগারজ্ঠতা ছিল- সম্পূর্ণ 
বাজেট বাতিল করে দতে কোন অস্াবধা হয় নি এবং ফলে কোন মন্ন্িসভাও গঁঠত হতে 
পারে নি। বাঙ্গলায় পাঁরাস্থাত ছিল অংশত মধাপ্রদেশের অনুরূপ। মন্ত্রীদের বেতন 
মঞ্জুর করা হয় নি এবং মঞ্জুরীর জন্য বারংবার চেস্টা ব্যর্থ প্রমাণত হয়োছল। সুতরাং 
মন্ত্রীদের পদত্যাগ করা ছাড়া অন্য উপায় রইল না। এইভাবে, মধ্যপ্রদেশে ও বাঙ্লায় শাসন- 
তন্ত্রের প্রয়োগ অসম্ভব করে তোলা হয়োছল। এই দু'টি প্রদেশে দ্বৈতশাসন যখন বাতিল 
করে দেওয়া হয় তখন জনসাধারণের মধো যে উৎসাহ দেখা গিয়ৌছল তা বর্ণনাতীত। এঁট 
স্বরাজ্যপন্থীদের বিরাট একটি সাফল্য বলে পাঁরগাঁণত হয়েছিল এবং এই সাফল্য সারা 
দেশে আনন্দের শ্লোত এনে দিয়োছিল। ১৯২০ সালে 'নর্বাচন বর্জন করে কংগ্রেস নতুন 
শাসনতন্নকে অচল করে দিতে চেষ্টা করেছিল। কন্তু এই প্রয়াস সফল হয় নি, কারণ 
একটি আসনও অপূর্ণ ছিল না এবং অবাঞ্চত ব্যান্তদের ভীড়ে বাবস্থাপক সভাগুলি ভরে 
গয়োছিল। অন্যাদকে, ১৯২৪ সালে, ব্যবস্থাপক সভাগুির ভিতরে লড়াই চালিয়ে স্বরাজ্য- 
পল্খশগণ অন্ততঃ কয়েকাঁট প্রদেশে শাসনতন্্রকে পর্যুদস্ত করতে সমর্থ হয়োছিলেন। 

কখনও কখনও উদারপন্থী লোকেদের এবং পাঁরবর্তন-ীবরোধন' কংগ্রেসীদের পক্ষেও 
স্বরাজাপম্থীদের এই নিয়মতান্তিক বাধাদানের নীতির কার্যকারিতা উপলব্ধি করে ওঠা 
অসম্ভব হয়েছে। তাঁরা এই যান্ত দোঁখয়েছেন যে, গভর্নর ও তরি পদস্থ কর্মচারীগণ 
মন্ত্রীদের 'বভাগগীলর ভার গ্রহণ করলেযে কাজ হবে তদপেক্ষা আরও ভাল কাজ মন্লীরা 
করতে পারেন যাঁদ তাঁদের কাজ চাঁলয়ে যেতে দেওয়া হয়। এর 'বরুদ্ধে স্বরাজ্য- 
পল্থীদের যাঁন্ত হল এই যে, 1তিন-বছরের আভজ্ঞতা (১৯২০-২৩) দোঁখয়ে দিয়েছে, ১৯১৯ 
সালের শাসনতন্ন অনুযায়ী কল।ণমূলক কাজ করার কোন সুযোগ মন্ত্রীর নেই জন- 
[নরাপত্তা, বিচার, কারাদপ্তর, অর্থ ইত্যাঁদর মতন আঁধকতর গুরুত্বপূর্ণ 'বিভাগগল 
সমস্তই উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের হাতে এবং বাজেট-বরাদ্দ প্রথমে এই সব বভাগের জনাই 
করা হয়। অবাঁশণ্ট যা থাকে তা মন্তীদের দেওয়া হয় এবং বরাদ্দের পাঁরমাণ এতই নগণ্য 
যে তা কেবল তাঁদের ন্যুনতম মর্যাদা বজায় রাখার পক্ষে যথেষ্ট; মোটামুটি ভালভাবে 
জাত গঠনের কাজ চালানো এর দ্বারা কখনই সম্ভব নয়। উপরন্তু, মন্দের অধননে 
তাঁদের সেরেটারঈগণের সঙ্গে যে সব প্রধান প্রধান কমমচারী কাজ করেন, তাঁদের ধবরুদ্ধে 
মন্তিগণ কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন না এবং তাঁরা বেতন ও ভাতাঁদর 
ব্যাপারে বাবস্থাপক সভা থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে জনগণের আশা-আকাক্ক্ষার প্রাতি 
তাঁরা কর্ণপাত করেন না। এমতাবস্থায়, শাসনতল্পের অবাধ প্রয়োগের দ্বারা কোন প্রকারেই 
দেশের উপকার হতে পারে না- পক্ষান্তরে সার্থক বাধাদানের ফলে কেবল যে গভনমেন্টের 
উদ্যোগে প্রতিবন্ধকতা গড়ে তুলে চাপ স্যাণ্ট করা যায় তা-ই নয়, বরং এর ফলে সামীগ্রকভাবে 
দেশে প্রাতিরোধশীন্তও গড়ে তোলা যায়। বাস্তাবকপক্ষে, ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে যখন 
্বরাজ্য দলের গঠনতন্ত্র প্রথম রাঁচিত হয়, তখন প্রস্তাবনায় একথা স্পম্টভাবেই বলা হয়োছল 
যে. স্বরাজাপন্থীদের নীতির লক্ষ্য আমলাতন্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আবহাওয়া সৃ্টি 
করা যা না হলে জনগণের দাবী স্বীকার করতে গভর্নমেন্টকে বাধা করা কখনই 
সম্ভব নয়। 

স্বরাজ্যপম্থীগণ যখন তাঁদের প্রথম িজয়োল্লাসে মগন তখন শ্রীমক সরকারের ভারত- 
সচব লর্ড আলাভয়ার হাউস অব লর্ডসে প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য এক বন্তৃতায় ভারতে স্বরাজ্য- 
বাদের উদ্ভবের কারণগৃি বিশ্লেষণ করেন। তান যে সমস্ত কারণ উল্লেখ করেছিলেন, 
সেগুলির মধ্যে ছিল- প্রথমত, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী জেনারেল 
ডায়ারকে সমর্থন করে হাউস অফ লর্ডসে গৃহীত প্রস্তাব: দ্বিতীয়ত, ১৯৯২২ সালে, 
ভারতপয় গসাঁভল সার্ভসের উচ্চ প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জের "ইস্পাত 


$৭ 


কাঠামো" শীর্ষক বন্তৃতা; তৃতীয়ত, ১৯২৩ সালের জনগণের তীব্র বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে 
ও ভারতীয় আইনসভা কর্তৃক বিরুদ্ধে ভোটদান সত্তেও ভারত গভর্নমেন্টের লবণ কর 
[দ্বগ্ণ করা; এবং চতুর্থত আফ্রিকায় রাজকীয় শাসনাধীন উপাঁনবেশ কোনিয়ায় ভারতীয়- 
দের প্রাতি অবিচার। ভারতবাসঈর ষে অস্থিরতা থেকে স্বরাজ্যদলের জন্ম তার কারণগদাঁল 
সম্বন্ধে এই তীক্ষ7 ও সহানুভূতিপূর্ণ বিশ্লেষণ দোখয়ে দিয়েছে যে, অন্তত একবার 
লণ্ডনস্থ ইন্ডিয়া অফিস ভারতের জনগণের ভাবধারা ও মতকে হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ 
হয়োছল। অতএব, দুঃখের সত্গে বলতে হচ্ছে, তা উপলাব্ধ করার পরেও যগ্মাযথ ব্যবস্থা 
গৃহীত হয় 'ন। 

বাবস্থাপক সভা, 'ম্ডীনাঁসপালাট ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর কার্যকলাপে সন্তুষ্ট 
থাকতে না পেরে দেশবন্ধু এই সময়ে আর একাঁটি গুরুত্বপ,র্ণ আন্দোলন শুরু করেন-- 
তা হল তারকে*বর সত্যাগ্রহ আন্দোলন। কলকাতা থেকে অনাতদ্‌রে তারকেশবরে “বাবা 
তারকনাথ' বা শশবের' একটি প্রাচীন মান্দর আছে। অন্যান্য তর্থমান্দরগুলির মতন 
এই মান্দরেরও প্রচুর সম্পাত্ত 'ছিল, যা এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রদত্ত হয়োছিল। হিন্দু 
প্রথান্যায়ী মান্দর ও তার সংলগ্ন সম্পাত্তর ভার ছিল একজন তত্বাবধায়কের উপর; তাঁকে 
বলা হত মোহান্ত। যাঁদও আশা করা হত যে, মোহাল্তগণ পাঁবন্র ও সংযমশ জীবন যাপন 
করবেন কিন্তু তারকেশবরের মোহান্তের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যান্তগত চারন্র ও প্রদত্ত সম্পাত্তর 
দেখাশোনা সম্বন্ধে বহু আভিযোগ 'ছিল। যেহেতু তারকেশ্বর বাঙ্গলায় সর্বাপেক্ষা পবিন্ব 
তীর্থস্থানগুলির অন্যতম এবং প্রাতি বছর এ প্রদেশের সকল প্রান্ত থেকে লোকে সেখানে 
আসত, সেজন্য মোহান্তের বিরুদ্ধে আনীত আভিযোগগ্ণীল সবন্ ছাঁড়য়ে পড়োছিল। পাঞ্জাবে 
আকালশ আন্দোলনের সাফল্যের পর, তারকেশবরে অনুরূপ একাঁটি আন্দোলন শুরু করার 
জন্য বাঙ্গলা কংগ্রেস কমাঁটকে চাপ দেওয়া হল। মোহান্ত তাঁর জীবনযান্রা সংশোধন 
করবেন এই রকম দাবী করে তাঁকে একাধিক নোটিশ দেওয়া হয়োছল॥ কিন্তু এই সব 
চেম্টায় কোন ফল না হওয়ায় ১৯১২৪ সালের এপ্রল মাসে শান্তিপূর্ণভাবে মান্দর ও তার 
সংলগ্ন সম্পাত্ত দখল করে জনগণের একাট কাঁমাটর পরিচালনাধননে আনবার জন্য দেশ- 
বন্ধ আন্দোলন শুরু করেন। মোহান্ত গভরন্নমেন্টের কাছে সাহায্যের জনা আবেদন জানালেন 
এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ মান্দির ও মোহান্তের প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হওয়ামান্র-ঘটনাস্থলে 
পুলিশের আবিভগব ঘটল । তারকেশ্বরে যথারীতি সত্যাগ্রহের দৃশ্যাবলী-পুনরায় দেখা 
গেল--একাঁদক থেকে শান্তিপূর্ণভাবে স্বেচ্ছাসেবকগণ এগিয়ে আসছেন এবং অন্যাদকে 
পুলিশ তাঁদের নির্মমভাবে আক্রমণ করছে এবং মধ্যে মধো গ্রেপ্তার করছে। গভর্নমেন্টের 
হক্তক্ষেপের ফলে এই প্রশ্নাট রাজনোতিক রূপ নিল। আরও একবার জনগণের সামনে 
দৃজ্টান্ত স্থাপনের জনা দেশবন্ধু তাঁর পন্ত্রকে স্বেচ্ছাসেবকদের নেতা হিসেবে জেলে পাঠ।লেন। 
অল্প কিছুকালের মধ্যেই আন্দোলন খুব জনীপ্রয় হয়ে উঠল এবং প্রদেশের* প্রত্যেকটি 
প্রান্ত থেকে বাপক সাড়া পাওয়া গেল। 

১৯২৪ সালের মে মাসে প্রাদেশিক সম্মেলন, তথা বাঙ্গলার কংগ্রেসীদের বার্ধক 
সম্মেলন সিরাজগঞ্জে অন্াচ্ঠত হয়। এর আগে, দেশবন্ধু ধায় ও রাজনৈতিক প্রশ্নগযীল 
শনয়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধো একটি চটীন্ত রচনা করোছিলেন, 'কন্তু ১৯২৩ সালের 
ডিসেম্বরে কোকনদ কংগ্রেস এই চ্যুন্তি অগ্রাহ্য করেন এই যুক্তিতে যে, এতে মুসলমানদের 
আতিরিন্ত সুবিধা দেওয়া হয়েছে। “ঁদ বেঙ্গল প্যান্ট”_নামে খ্যাত এই চ্যান্ত সিরাজগঞ্জ 
সম্মেলনে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করা হয়। 'বষয়াট নিয়ে তুমুল বিতর্ক 
চলোছল এবং দেশবন্ধুর রাজনৈতিক প্রাতিদ্বদ্ঘীদের সঙ্গে কোন কোন প্রাতীকরুয়াশশীল হিন্দু 
যোগদান করে তীর বিরোধিতার সৃস্টি করেছিলেন। তথাপি, আমাদের নেতার আবেগপরর্ণ 
বন্তৃতার ফলে জযলাভ করা সম্ভব হয় এবং বিপুল ভোটাধক্যে বাঙ্গলার চাঁন্ত গৃহীত হয়। 
এর পরে আর একটি প্রস্তাব আলোচত ও গৃহীত হয় যা পরে সরকারী মহলে আতঙ্কের 
সৃন্টি করে। এটি হল গোপশনাথ সাহা প্রস্তাব। কয়েক মাস আগে গোপীনাথ সাহা নামে 


৯ কয়েকমাস ধরে এই সত্যাগ্রহ আভিষান চলেছিল। শেষপর্যন্ত মোহান্ত দেশবন্ধুর সঙ্গে আপোষ 
করতে বাধা হন এবং একট চাঁন্ত হয যার দ্বারা মণ্দির ও সম্পান্তর আধকাংশ জনগণের কমিটির ওপর 
ন্যস্ত কবা স্থির হয়। আদালতে এই চ্যান্ত পেশ করতে হয়েছিল কিন্তু এ অবস্থাগ্র ব্রাহ্মণসভা নামে 
এক তৃতীয় পক্ষ আপাত্ত তুলল । সমস্ত ব্যাপারটি যখন বিবেচনাধীন ছিল, দেশবন্ধু তখন মারা গেলেন। 
দুর্ভাগাক্রমে,. তাঁর মৃত্যুর পরে এই চ্চান্তটি বাতিল করে দেওয়া হল এবং সতাগ্রহ আঁভযানের দ্বারা যে 
লাভ করা গিষেছিল তা নস্ট হায়ে গেল। 


৫৮ 


এক তরুণ ছান্র কলকাতার প্ালশ কাঁমশনার স্যার চাললস টেগার্টকে হত্যার চেষ্টা করেন। 
ভুল করে অন্য একজন ইংরেজ মিঃ ডে-কে তিনি গুল করে হত্যা করেন। কলকাতা হাই- 
কোর্টে বিচার চলবার সময় সাহা এমন এক 'ববাঁত দেন যা সেই সময়ে চাণ্চল্য সৃষ্টি করোছল। 
বস্তুত, তান বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে পালশ কাঁমশনারকে হত্যা করাই তাঁর ইচ্ছা ছিল, 
কল্তু অন্য ব্যান্তকে হত্যা করার জন্য তানি আন্তারক দুঃখিত। জীবন 'দয়ে মূল্য পাঁরশোধ 
করতে তান আনন্দ প্রকাশ করেন এবং তিনি আশা করেন যে, তাঁর প্রাতাঁটি রন্তাবন্দু থেকে 
প্রীতাট ভারতবাসীর গ্রুহে স্বাধীনতার বীজ উস্ত হবে। হাইকোট" সাহাকে মত্যুদণ্ডে 
দণ্ডিত করে এবং যথাসময়ে তাঁর ফাঁস হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর, বাঙ্গলায় 
কয়েকটি সভায় তাঁর সাহস ও ত্যাগশান্তর প্রশংসা করে প্রস্তাব পাশ হয়; অবশ্য তাঁর 
কাজের নিন্দা করা হয়। 'সরাজগঞ্জ সম্মেলন সর্বসম্মতিক্রমে অনুরূপ একটি প্রস্তাব পাশ 
করে এবং তা গভর্নমেন্টের যথেষ্ট 'বিরান্তর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 

বাঙ্গলাদেশে যখন এই সব উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা ঘটছিল, তখন অন্যন্রও বহু কোৌতূহলো- 
দীপক ব্যাপার অন্বান্তঠত হচ্ছিল। ইতিপূর্বেই বলোছ, ৫ই ফেব্রুয়রী মহাত্মা মস্ত 
পেলেন। বিশ্রাম ও হাওয়া পারবর্তনের জন্য বোম্বাইয়ের কাছে সমুদ্রোপকূলবতা একটি 
জায়গায় 'তাঁন বাস করছিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে, পুনরায় জাতীয় প্রশনাদি নিয়ে চিন্তা 
করা এবং ক্লমশঃ স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল। সহ্গে সঙ্গে 
গান্ধীজ স্বরাজ্য দল সম্বন্ধে ক মনোভাব গ্রহণ করবেন, ভা নিয়ে জল্পনা কল্পনা 
শুরু হয়ে গেল। নীতিগতভাবে তান স্বরাজ্যপল্ধীদের 'আইন পাঁরষদে প্রবেশের 
নীতির ঘোরতর বিরোধী 'ছিলেন। তথাপি তান 'বরুদ্ধ মনোভাব গ্রহণ করলেন না। 
সম্ভবত, তান বুঝোছিলেন যে দেশে স্বরাজ্যপল্থীরা এতই শান্তশালী হয়ে উঠেছেন 
যে তাঁদের পরাজত করা যাবে না এবং সেজন্যই যা আনবা্ তার কাছে তিনি নাতি 
স্বীকার করেছিলেন। অথবা, দেশে পরাস্থাতির পাঁরবর্তন নীতি-পাঁরবর্তনই 'নদেশি 
করছে, একথা তান হয়ত অনুভব করোছলেন। যাই হোক. স্বরাজ্যপল্থী নেতা 
দেশবন্ধু ও পণ্ডিত মাঁতলাল নেহেরুর সঙ্গে মালত হয়ে তিনি তাঁদের সঙ্গে 
একটি বোঝাপড়ায় এলেন। গান্ধী-দাশ চাঁন্ত নামে খ্যাত এই আপোষের মর্ম ছিল 
এই ষে, মহাত্মা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে খাঁদ আন্দোলনে 'ানয়োঁজত করবেন এবং * 
রাজনোৌতিক আন্দোলনের ভার থাকবে স্বরাজ্যপল্থীদের উপর। মহাত্মাকে তরি কাজ 
চালিয়ে যাবার জন্য অল-ইন্ডিয়া 'সপনারস এসোসিয়েশন নামে স্বশাসিত একাঁটি সংস্থা 
গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হল; কংগ্রেস 'কংবা স্বরাজ্য দলের পক্ষ থেকে যাতে কোনরকম 
হস্তক্ষেপ করা হবে না। এই সংস্থার নিজস্ব তহাবল ও কর্মপাঁরষদ থাকবে। 

অন্যাদকে, কংগ্রেসের মুখাপেক্ষী না হয়ে স্বাধীন দল হিসেবে স্বরাজ্য দল কাজ 
চালিয়ে খাবে এবং এই দলের নিজস্ব কর্মপাঁরষদ* থাকবে । মাঝে মাঝে মহাত্মার সৌহাদ্য- 
মূলক বিবৃতি প্রচারের ফলে তাঁর ও স্বরাজ্যদলের মধ্যে সম্পর্ক শঈগাঁগরই মৈন্রতে 
পাঁরণত হল। দম্টান্তস্বরূপ, একবার তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বললেন. “আমার 
রাজনৌতিক ভাবধারার সঙ্গে স্বরাজ্যপম্থীদের সামঞ্জস্য আছে। আর একবার তান এই 
মন্তব্য করোছলেন বলে শোনা যায়: শশশ যেমন তার মা-কে জীঁড়য়ে ধরে থাকে সেইরকম 
আঁমও স্বরাজা দলকে আঁকাঁড়য়ে থাকব ।' 

স্বরাজ্য দলের সঙ্গে মহাতআ্মার বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে কংগ্রেস শাবিরে শান্তি প্রাতন্ঠিত 
হবার পর. আর একাঁট গ্‌ঢ় সমস্যার প্রাতি তান মনোনবেশ করলেন। ১৯২৩ সাল থেকেই 
ভারতের 'বাভন্ন অংশে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ দেখা গিয়োছল এবং একথা উপলান্ধি 
করার মতন দূরদণন্ট মহাত্মা গান্ধীর ছিল যে, এই 'িপদকে যাঁদ অঙ্কুরেই বিনাশ করা না 
যায় তা হলে শীঘ্রই তা জাতীয় 'বপর্যয় ডেকে আনবে। হন্দু ও মুসলমান উভয়ের 
সমর্থনে স্বরাজ্যপন্থদের আন্দোলন 'যখন পূর্ণ মান্লায় চলছে তখন সাম্প্রদাণয়ক অশান্তি 
শুরু না-ও হতে পারে-কন্তু যে মূহূর্তে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসবে তখনই এই 
বপদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে তা একরকম স্বীনশ্চিত। অতএব, তাঁর অনুরোধে ১৯২৪ 
সালের সেপ্টেম্বরে 'দিজ্লীতে একাঁট এক্য সম্মেলন আহৃত হল। অনেক বান্ত এই 
সম্মেলনে যোগদান করোছলেন, এমন 'ি ভারতে আযঙ্গাঁলকান গশর্জার প্রধান কর্মাধ্ক্ষ 


১ঁডসেম্বর মাসে মহাত্মা গান্ধীর সভাপাঁতত্বে বেলগাঁওয়ে অন্বচ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ধক আঁধবেশনে 
এই চান্ত অন্মোদন করা হয়। 


৫৭ 


ও বৃটিশ প্রাতানাধগণও। সম্মেলন চলাকালীন বাভল্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের 
কাজের দ্বারা ভারতে 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অশান্তি ঘাঁটয়ে যে পাপ করেছেন, তার জন্য 
মহাত্া স্বেচ্ছমূলক প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে তিন সপ্তাহ অনশনে প্রবৃত্ত হন। এই সম্মেলন 
সাফল্যমশ্ডিত হয়োছিল। ভারতে 'বাভম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পকে উল্লাত ঘটাবার জন্য 
একাঁট সূত্র আবম্কার করা গিয়োছল এবং কখনও কোন জায়গায় সাম্প্রদায়ক অশান্তি 
দেখা দিলে তাতে মধ্যস্থতা করবার জন্য একটি সামঞ্জস্য বিধায়ক বোর্ড স্থাপিত হয়োছল। 
এঁক্য সম্মেলনের সাফল্য সত্তেও, বাস্তব ক্ষেত্রে কোন ফল পাওয়া গেল. না। ১৯২৪ সালের 
মার্চ মাসে মুস্তাফা কামাল পাশা খলিফার পদ একেবারে রদ করে দেবার বশেষ ব্যবস্থা 
গ্রহণ করলেন। 'খিলাফৎ আন্দোলনে সমর্থনলাভের, আগ্রহবশতঃ যেসব মুসলমান ভারতীয় 
জাতঁয় কংগ্রেসের প্রাতি আকৃষ্ট হয়ৌছলেন, কংগ্রেসের প্রাতি সদ্ভাব বজায় রাখতে তাঁদের 
আর কোনও উৎসাহ রইল না। ভারতের আধকাংশ স্থানে "খলাফৎ কাঁমাটগুলির আঁস্তত্বই 
বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং এই জাতীয় সংগঠনের তখনও পর্যন্তি যাঁরা সদস্য ছিলেন তাঁদের 
আঁধকাংশই তৃণগুল্মের মতন গাঁজয়ে ওঠা ক্রিয়াশীল সংগঠনগীলতে 1ভড়ে গেলেন। প্রায় 
এই সময়েই নিখিল ভারত মুসালম লগের পুনরাবিরভীব হল। ১৯২০ সাল পর্য্ত 
ভারতে এই দল ছিল মুসলমানদের প্রধান সংগঠন। এ বছরেই প্রকৃতপক্ষে এর স্থান 
দখল করে 'নাখল ভারত খিলাফত কাঁমটি, যা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে সক্রিয় সদস্যদের 
আধকাংশকেই টেনে আনতে সক্ষম হয়ূ। তুকরদের নিজেদের দ্বারাই খাঁলফার পদ লুপ্ত 
হওয়ায় ভারতে খিলাফত কাঁমটিগ্লির মূলে কুঠারাঘাত হ'ল এবং 'নাখল ভারত মুসলিম 
লগগ্ের পুনরত্যুথানে তা পরোক্ষভাবে সাহায্য করল। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে 'নাঁখল 
ভারত মুসলিম লীগ যখন পুনরায় মিলিত হল তখন ১৯২০ সালের পর এই প্রথম 
িলাফৎপল্থীদের পরাজয় ঘটল । পরে আমরা দেখব, এই নব-জাগ্রত 'নাঁখল ভারত মুসলিম 
লগ ৯৯২০ সালের আগের চাইতে আঁধকতর সাম্প্রদায়ক ও প্রাতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠোছল। 

১৯২৪ সালের প্রায় মাঝামাঝি, পারাস্থাত পুনরায় সঙ্কটপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল । 
অবশ্য ১৯২১-২২ সাল থেকে এই সঙ্কট ভিন্ন প্রকাতির ছিল। সব 1দক দিয়ে গভরননমেন্টের 
উপর ভীষণ চাপ আসাছল। কেব্ল বাংলাদেশেই নয়, বরং সারা দেশ জুড়েই স্থানীয় 
স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগৃলি (মিউানাঁসপ্যাালাট, জেলা বোর্ড ইত্যাঁদ) জাতীয়তাবাদীদের 
নয়ন্পাধীনে চলে আরসাছুল এবং তদনপাতে সরকারী ক্ষমতা ও প্রভাব হাস পাঁচল। 
সমস্ত ব্যবস্থাপক সভাতেই তীব্র লড়াই চালানো হাচ্ছিল এবং মধ্যপ্রদেশ ₹ বাঙ্গলা--এই 
দুটি প্রদেশে নতুন শাসনতন্ত্র অচল করে তেলা হয়োছল। বাত্গলায় তারকেশ্বর সতাগ্রহ 
মান্দর পাঁরচালন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলনরূপে শুরু হলেও শীঘ্রই তা রাজনোতিক 
আন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠল এবং ক্লমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করল। এ ছাড়া, গভর্নমেন্টর 
মতে, গোপনে জোর বৈশ্লাঁবক কার্যকলাপ চলছিল এবং বশেষ করে 'বস্লবী গোপীনাথ 
সাহাকে প্রশংসা করে জনসাধারণ যে সব প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন তাতে তাঁরা বিশেষ 
ধবরন্ত হন: যাঁদও এ প্রশংসার ধরন ছিল সীমাবদ্ধ এবং শতণসাপেক্ষ। আগস্ট মাসে 
স্বরাজ্য দলের প্রভাব যখন সর্বোচ্চ সীমায় পেশছেছে, তখন কলকাতায় দলের বার্ধক 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নেতৃবর্গ উপাস্থিত হয়োছিলেন। 
এই জমায়েত' বিরাট হয়েছিল এবং বিশেষ উত্দীপুনার সমষ্টি করেছিল। গভর্নমেন্ট একে 
আঘাত হানার উপয্ন্ত সময় বলে মনে করলেন। গত এক বছর তাঁরা একেবারে 'নাঁক্য় 
হয়ে বসে ছিলেন না এবং ঘটনাপ্রবাহ গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করে চলোছলেন। 
১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'দিল্লশ কংগ্রেসের অনাতিকাল পরেই, যে সমস্ত কংগ্রেস- 
কম বাঞ্লার স্বরাজ্য দলে যোগদান করোঁছলেন তাঁদের অনেককে '১৮১৮-র ৩নং ধারা 
নামে পুরোনো একাঁট আইনান্‌সারে হঠা গ্রেপ্তার করে বিনা 'বচারে আটক করে রাখা 
হয়োছল। সেই সময়ে গভর্নমেন্ট যে কারণ দোখিয়োছিলেন তা হল এই যে, বৈঞ্লাবক 
আন্দোলন পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, এবং সেজন্যই দ্রুত দমনমূলক বাবস্থা গ্রহণ 


করা প্রয়োজন । এই সব গ্রেপ্তার যাঁদও সেই সময়ে দারুন অসন্তোষ স্প্ট সস্ট করোছিল, 
পারাস্থাতর বিশেষ অবনাতি হয় 'নি এবং উত্তেজনা ক্রমশঃ শান্ত হয়ে আসে! এক বছর 
পরে গভর্নমেন্ট আবার এঁ কৌশল কাজে লাগানো স্থির করলেন। স্বরাজ্য দলকে দমন 


করবার জন্য এতপদ্ভল্ন কোনও উপায় তাঁরা খুজে পান 'নি। তারকেশবর সত্যাগ্রহ ও অনুরূপ 
আন্দোলনের ক্ষেত্র ছাড়া, আইন বাঁচিয়ে দলের কার্যকলাপ চাণলয়ে ধাওয়া হয়োছিল; 
সরকার এসব কার্যকলাপের ফলে যথেষ্ট অস্নীবধায় পড়েছিলেন; িকন্তু স্বরাজ্যপন্থণদের 


৬০ 


বিরুদ্ধে তাঁরা আইনানুগ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন নি। তারকেশবর সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনকে দমন করবার সমস্ত চেষ্টা কেবল যে ব্যর্থ হয়োছল তা-ই নয়, জনগণের মধ্যে 
তা বিপুলতর উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছিল। সেজন্য গভর্নমেন্ট একেবারে মরায়া হয়ে 
সংগঠনের মূলে কুঠারাঘাত করা 'স্থির করলেন, এবং যেহেতু তা আদালতে বিচারের দ্বারা 
সম্ভব ছিল না, তাঁরা স্বরাজ্য দলের সংগঠকদের প্রধান প্রধান কয়েকজনকে বিনা বিচারে 
কারারহ্দ্ধ করতে দন্ডুসঙ্কল্প হলেন। 

১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর তারিখে আত প্রত্যষে তাঁরা কলকাতা ও বাঙ্গলা- 
দেশের অন্যান্স্থানে ব্যাপকভাবে বহু কংগ্রেসপীকে গ্রেপ্তার করলেন। এই গ্রেপ্তার করা 
হয়েছিল অংশত ১৮১৮-র ৩নং বিধানানৃযায়ী, এবং অংশত একাঁট জরুরী আইন (বেঞ্গল 
আঁর্ভন্যান্স রূপে খাত) বলে, ধা ২৪শে অক্টোবর আখের মধ্য রাত্রে বড়লাট কর্তৃক ঘোষিত 
হয়োছল। ১৮১৮-র ৩নং বিধানের দ্বারা ভারত গভর্নমেন্ট যে ধরনের গ্রেপ্তার ও আটক 
রাখবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ৌছলেন, এই জরুরী আইনে বাঙ্গলা গভর্নমেন্টও অনুরূপ ক্ষমতা 
লাভ করলেন; এবং ভারত গভনমেন্টের অনুমোদন ব্যতীত বাঙ্গলায় গ্রেস্তার ও 'বনা 
[বিচারে আটক রাখার জন্য বাগু্গলা গভরন্নমেন্টের আদেশ দেওয়ার সুবিধাথথেই এই জরুরী 
আইন প্রচারিত হয়োছল। যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়োছল, তাঁদের মধ্যে দিলেন বঙ্গীয় 
ব্যস্থাপক সভার দু'জন 'বাঁশম্ট স্বরাজ্যপন্থী সদস্য, শ্রীযুন্ত আনলবরণ রায় ও শ্রীযা্ত 
সত্যেন্দ্রন্দ্র মির” এবং 'ছিলাম আম। পরোয়ানাগ্াীলর মধ্যে কতগুলি ১৮১৮ সালের ৩নং 
সকলের ক্ষেত্রে নব-ঘোঁষত বেঙ্গল আর্ডিন্যা্স অনুসারে সেগ্দীল জারী করা হয়। বিগত 
জুলাই মাসে যোদন গভর্নমেন্ট মন্দের পদাধকারে বহাল রেখে দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থাকে 
প্রয়োগ করার চেষ্টায় চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন, তার পরাঁদনই ৩নং আইনের ধারানসারে 
গঠিত পরোয়ানাগুীল স্বাক্ষর করা হয়। অথচ, কেন প্রায় তিন মাস এই পরেয্লানাগ্‌লি 
কার্যকর করা হয় নন এ সম্বন্ধে কোন কারণ দেখানো হয় নি। সাধারণভাবে অনুমান 
করা হয়ে থাকে যে, পাইকারস গ্রেপ্তারের এবং বেঙ্গল আঁডরন্যান্প প্রয়োগের অনুমোদন 
লাভের জন্য বাঙ্গলা গভর্নমেন্ট অপেক্ষা করোছলেন। উপরন্তু, সমগ্র বিষয়টিই তদানীন্তন 
শ্রীমক সরকারের ভারত-সাঁচব লর্ড আঁলাভয়ারের কাছে পেশ করতে হয়েছিল, এবং সেজন্যই 
এই বিলম্ব ছিল অপাঁরহার্য। সেই সময়ে এই সব গ্রেপ্তারের কারণ সম্বন্ধে দেশবাসীর 
ধারণা হয়োছল ষে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাঁসত সংস্থাগুলি (বশেষত কলকাতা পৌরসভা), 
আইন পাঁরষদ ও তারকে*্বরে স্বরাজ্যপল্থীদের চাপ গভর্নমেন্টকে বিচলিত করে তুলেছে। 
তাঁরা কেবল বাঙ্গলায় আঘাত হেনোৌছলেন এই কারণে যে, এ প্রদেশে গভরননমেন্ট-বিরোধা 
শান্ত সর্বাধক 'ছিল। 

২&শে অক্টোবর এইরকম অকস্মাং ও অপ্রতশিত ভাবে বহু লোককে গ্রেপ্তার করায় 
দেশে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হল। সরকারী মহল এই ছহতো দেখালেন যে একাঁট বৈপ্লাবক 
ষড়যন্ম দানা কেধে উঠছে এবং গুরুতর িছ ঘটার আগেই এই সব গ্রেপ্তার করতে তাঁরা 
বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁরা বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, 
দেশবাসীকে একথা বোঝানো কাঠন হল। এই সব গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে বদেশবাসীর বিক্ষোভ 
খুবই শান্তশালণ হয়ে উঠল এবং আমার গ্রেপ্তারের এক মাস পরে গভর্নমেন্ট আমার ম্নান্তর 
কথা গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে শুরু করলেন। কিন্তু যে পাঁলশের অনুরোধে এই সব 
প্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের মর্যাদার প্রশ্ন অন্তরায় হয়ে দাঁড়য়োছল বলে এই প্রস্তাব 
বাতিল করতে হল। আমার গ্রেপ্তারকে উপলক্ষ্য করে সেই সময়ে সর্বাপেক্ষা 
আন্দোলন হয়েছিল কারণ জনসাধারণ মনে করেছিলেন যে. গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য হল নতুন 
পৌরসভায় স্বরাজ্যপন্থীদের শাসনে আঘাত হানা। প্রতোকেই- এমন ক চরম রাজভস্তেরাও 
জানতেন যে, আমি পৌরসভার কাজে 'দিবারান্র বস্ত ছিলাম এবং কলকাতা কর্পোরেশনের 
চশফ এঁক্সাকিউাটিভ আফসার 'িষ্স্ত হওয়ার পর থেকে রাজনশীতি সম্পূর্ণজবে ত্যাগ করতে 
বাধ্য হয়োছিলাম। কাজেই, সরকার ও আধা-সরকারী মহলকে এই সব গ্রেস্জরে'র দেশবাসীর 
পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য কোন অজুহাত তৈরী করতে বেগ পেতে হয়েছিল। কলকাতার আ্যাংলো 


১সেই থেকে শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করে পাঁণ্ডচেরীতে শ্রীঅরাবন্দের 
আশ্রমে যোগদান করেছেন। শ্রীযুন্ত সতোন্দ্রচন্দ্র মিত্র পরবতাঁকালে আইন-সভায় যোগদান করেন এবং 
১৯২৮ ও ১৯৩৪ সালের মধ্যবতর্ণ সময়ে বিরোধী দলের একজন 'বাঁশম্ট সদস্য হয়ে ওঠেন। 


৬৯ 


ইণ্ডিয়ান পাত্রকা দ স্টেটসম্যান ও 1দ ইংলশম্যান (অধুনা লুপ্ত) এই মর্মে বিবৃতি 
দিল যে, ঠা বার নর রা রা 
[বিরুদ্ধেই মানহানির মামলা রুজু করলেন। মাসের পর মাস মামলা চলল এবং হাতি- 
মধ্যে গভর্নমেন্টের সমর্থনে পাঁত্কাগণীলতে আমার 'বরুদ্ধে আনীত আভযোগ যে 
ভীত্তহশীন নয় তার প্রমণ সংগ্রহের ব্যাপারে মামলায় গভর্নমেন্টের সাহায্য লাভের 
চেষ্টা হল। গ্রভর্নমেন্ট এই ব্যাপারে সাহায্য দিতে রাজী হন নি বলে লন্ডনে .ইণ্ডিয্না 
আঁফসের সাহায্য লাভের জন্যও চেষ্টা হয়েছিল। তখন ইংলন্ডে মাল্নসভায় এক 
পরিবর্তন ঘটে গেছে। অক্টোবরে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেছে এবং িনোভিয়েফের 
চিঠি যে আতঙ্কের সৃষ্টি করোছল তার ফলে রক্ষণশীল দলের অনুকূলে অবস্থার 
এক বিরাট পাঁরবর্তন ঘটে গেছে। নর্বাচনে শ্রামক দলের পরাজয়ের পর শ্রামক 
সরকারের ভারতসচিব লর্ড আঁল1ভয়ার জায়গায় এলেন রক্ষণশশল দলের লর্ড বাকেনিহেড। 
যাঁদও ইন্ডিয়া অফিস আ্যংলো-ইশ্ডিয়ান পাশ্নকা দুাটর বিরুদ্ধে আনত মানহানর মামলায় 
তাদের সাহায্য করতে ইচ্ছুক ছিলেন তবুও বৈস্লাবক ষড়যন্ত্রে আমার অংশগ্রহণকে প্রমাণ 
করার মতন 'লাখত কোন তথ্য সংগ্রহ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। কলকাতায় 
স্বরাজ্যপল্থীদের পান্রকা ফরোয়ার্ড এই বিষয়ে লন্ডন থেকে কলকাতায় লেখা একটি 'চাঠ 
জোগাড় করে প্রকাশ করতে পেরোৌছলেন। এই চিঠিতে ইন্ডিয়া আঁফসের একজন প্রাতাঁনাধ 
এরকম মন্তব্য করোছলেন বলে শোনা যায় যে আমার বিরুদ্ধে কয়েকজন ব্যান্তর মৌখিক 
সাক্ষ্যকে 'ভীত্ত করেই আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কিন্তু লিখিত কোন প্রমাণ আমার 
বরুদ্ধে নেই। এই চিঠি প্রকাশের ফলে গভর্নমেন্ট আরও অপ্রস্তুত হস্ে গিয়োছল। 

এই সব নির্যাতন দেশবন্ধূকে যতটা মর্মাহত করোছল, এদেশে অন্য আর কাউকে 
ততটা করে নি। কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র 'হসাবে প্রদত্ত সেই সময়ের এক ওজাঁস্বনী 
বন্তৃতায় 'তাঁন তদব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং তা দেশবাসীর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল । 
চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার যা করেছেন, তার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি সরকারকে 
আহবান জানান তাঁকে গ্রেপ্তার করার জনা । গভরননমেন্ট এই আহ্বান গ্রহণ করে নি. বরং 
অন্যভাবে তার জবাব 'দয়েছিলেন। ভারতবর্ষ সম্পাক্ত সব সমস্যার এবং.প্রশ্নের মীমাংসার 
জন্য তাঁরা দেশবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা শুরু করোছলেন। রাজনীতির রঙ্গমণ্টে এই সময় 
গান্ধীজশী লোকচক্ষুর একটু আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। স্বরাজ্যপল্থীঁদের আন্দোলন থেকে 
অবসর গ্রহণ করে তিনি নিজেকে কেবল খাদি আন্দে'লনে 'নযুত্ত রেখোঁছম্তন। ১৯২১ 
সালের ডিসেম্বর মাসের আলোচনার পর সরকারী কর্তাদের মনে এই ধারণার সাষ্ট হয়ে- 
ছিল যে, প্রধান প্রধান বষয়গণল যাঁদ সাগ্রহে ও আন্ত'বকভাবে সমাধানের চেষ্টা করা হয়, 
তাহলে দেশবন্ধুর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসা সম্ভব। মানুষ হিসেবে তাঁর সম্বন্ধে 
লর্ড লিটনের বান্তিগতভাবে খুব উচ্চ ধারণা ছিল: এবং সেই সময় বাংলার গভর্নর আন্দোলনের 
চাপ যতখানি অনুভব করেছিলেন, সেইরকম আর কোন সরকারধ কর্মচারী করেন নি। 
তখনকার 'দনে কংগ্রেসের সঙ্গে মীমাংসার অর্থ ছিল দেশবন্ধু্‌ দাশের সাথে মীমাংসা । 
অতএব দেশবন্ধুর ও লর্ড লিটনের মধ্যে কয়েক মাস ধরে গোপন আলোচনা চলল। 

১৯২৪ সালের অক্টোবরে এই সব গ্রেপ্তারের ফলে দেশবাসীর মধ্যে যে সাড়া পড়োছিল, 
দেশবন্ধ্য তাঁর সক্ষম রাজনৈতিক বুদ্ধির সাহায্যে তকে কাজে লাগাবার কথা চিন্তা করে- 
ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তানি একাঁট তহাবিল গঠন করার জনা আবেদন জানালেন, জাতীয় 
পুনর্গঠনে যা কাজে লাগানো হবে। দেশের অর্থনৈতিক পাঁরস্থখিত অনুকূল "ছল না 
এবং অনেকে ভেবোছলেন যে এই আবেদনে উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া যাবে না। কিন্তু 
জনগণের হৃতস্পন্দন নেতা বোঝেন বেশী । তাই পূর্বাভাস অনুকূল না হলেও তান 
খুব ভাল সাড়া পেয়েছিলেন এবং তাঁর উপর জনস্।ধারণের আস্থা কতখানি তা পঃনর্বার 
প্রমাণিত হয়েছিল। সেই বছরের শেষে কংগ্রেসের বার্ষধক আঁধবেশন অন্াষ্ঠত হল 
বোম্বাই প্রোসডোন্সর অন্তর্গত বেলগাঁওয়ে। মহাত্মা গাম্ধর সভাপাঁতত্বে এই কংগ্রেস 
অনুষ্ঠিত হয় এবং এই কংগ্রেসেই দেশবন্ধু শেষবারের মতন যোগদান করেন। মহাত্মা ও 
স্বরাজ্যপল্থদের মধ্যে গভীর আন্তাঁরকতা সভার কার্যধারার বৌশষ্ট্য ছিল। পরের বছরের 
জন্য প্রধান যে কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল তা হল গৃহে গৃহে সুতো-কাটা ও তাঁত-বোনার 
সম্প্রসারণ। তাছাড়া কংগ্রেসের প্রত্যেক সদসাকে তাঁর সদস্য চাঁদা হিসেবে নির্দস্ট পাঁরমাণ 
সৃতো কাটার নিদেশ দেওয়া হয়োছিল। বেলগাঁও কংগ্রেস সম্বন্ধে কেবল আর একাঁট 
তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল কংগ্রেসকে 'দয়ে তাঁর কমনওয়েলথ অব ইণ্ডিয়া বিল অনুমোদন 


৬ৎ 


কাঁরয়ে নেওয়ার জন্য শ্রীষুস্তা আনি বেশান্তের চেম্টা। এই বিলের--যাতে ভারতকে স্বায়ত্ত- 
শাসন দেবার কথা বলা হয়েছিল-_খসড়া তিনি নিজেই তৈরী করোছলেন এবং তাঁর ইচ্ছা 
১ ০৬৬১০ ০৪৯০০১০৫৪০০ 
বুঝোছলেন যে, তাঁর সাধের সংবধানে যাঁদ কংগ্রেসের অনুমোদনের ছাপ থাকে 
রাজ দার পানা রও দার রা ক সের জানের রর রা 
হলেন না। সুতরাং তাঁকে নিরাশ হয়ে বেলগাঁও কংগ্রেস থেকে ফিরতে হল । 
১৯২৫ সালের শুরুতে দেশের পাঁরাস্থাত আগের মতই 'ছিল। দেশবন্ধুই ক্ষমতায় 
ছিলেন। এই সময় সরকার এবং স্বরাজ্যপন্থীদের মধো পুনরায় একটি শাস্ত- 
পরীক্ষা হল। ১৯২৪ সালের অক্টোবরে বাংলার গভন“রকে সরাসাঁর গ্রেপ্তার ও 'বনা 
[বিচারে আটক রাখার ক্ষমতা দিয়ে গভনর-জেনারেল যে জরুরী আইন প্রচার করোছলেন 
তার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ১৯২৫ সালের গ্রাপ্রলে। কথা ছিল, তার পরেও যাঁদ 
বাংলায় গভর্নমেন্টের এই আইন বলবৎ রাখার প্রয়োজন হয় তাহলে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভায় তাঁদের এই মর্মে আইন প্রবর্তন করতে হবে। অতএব, যথারীতি একটি বিল আনা 
হল এবং তাকে আইনে পরিণত করার জন্য গভর্নমেন্ট সর্ব শান্ত প্রয়োগ করলেন। বাস্তাঁবক 
পক্ষে, স্বরাজ্যপল্থীগণ ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যালঘু ছিলেন বলে গভর্নমেন্টের আশা হয়ে- 
ছিল যে আইন করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হবে না। দেশবন্ধু তখন স্নায়বিক দুর্বলতায় 
ভূর্গছলেন এবং পাটনায় গিয়েছিলেন বিশ্রামের জন্য। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও, £তাঁন 
গভর্নমেন্টকে পরাভূত করার কঠিন সংকল্প করলেন। 'নাঁদর্ট দিনে যথাসময়ে তান পারষদ- 
কক্ষে পেপছলেন এবং প্রকৃতপক্ষে রোগীদের চেয়ারে করে তাঁকে নিয়ে যেতে হয়েছিল । 
কিন্তু সোঁদনও 'তাঁন জয়মাল্য লাভ করলেন। বলাট অগ্রাহ্য হল, 'িন্ত শাসনতন্দে 
গভনরকে প্রদত্ত 'বশেষ ক্ষমতাবলে তিনি এটিকে আইন হিসেবে স.পারশ করতে সমর্থ 


| 
এই ঘটনার অল্প 'দনের মধ্যেই ফাঁরদপুরে বাংলার কংগ্রেসীদের বার্ষিক সম্মেলন 
আহ্‌ত হয় এবং দেশের সঙ্কটজনক পাঁরস্থাতিতে সভাপাতির দাঁয়ত্ব এসে পড়ে দেশবন্ধুরই 
উপর। চিকিৎসকদের সব পরামর্শ অগ্রাহ্য করে তান সেখানে গিয়ে আলোচনায় সভাপতিত্ব 
করার সংকল্প করেন। এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি কেন এত পশড়াপশীঁড় 
। ঠিক তখন লোকে তা ব্ঝতে পারে নি। যা কিছুই তান বলতেন-এমন কি 
পারিকার দিবতিও-_তারই প্রাত জনগণের মন আকৃষ্ট হত। যাই হোক, তাঁর সেখানে যেতে 
চাওয়ার প্রকৃত কারণ ছিল ভিন্ন। গভর্নমেন্টের সাবধার্থে ?তান তাঁর দাবীর একা প্রকাশ্য 
ইঙ্গিত দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেছিলেন। উপরন্তু তিনি গভর্নমেন্টকে দেখাতে 
চেয়েছিলেন যে, কংগ্রেসীদের মধ্যে আঁধকাংশই তাঁর মত গ্রহণ করেছেন; তাতে গভন“মেন্ট 
বুঝবেন যে, কোন মাঁমাংসার লক্ষেন পেশছতে হলে দেশবন্ধুর পক্ষে সাহায্য করা সম্ভব। 
সেই সময়ে গভর্নমেন্ট বঙ্গীয় প্রাদোশক সম্মেলনকে যথেষ্ট মূল্য দিতেন, কারণ বাংলা 
ছিল তখন সমগ্র আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সর্বাপেক্ষা চরম- 
পন্থশদের কেউ কেউ এখানে 'ছিলেন। কাজেই, বাংলায় যে প্রস্তাব গহনত হত, অন্যতও 
কংগ্রেসীদের দ্বারা তা গৃহীত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা থাকত । কিন্তু ফাঁরদপুরে দেশবন্ধু 
যে বন্তৃতা দিয়েছিলেন, তা বাংলার শ্রোতৃবৃন্দের কাছে বরং নরম বলেই মনে হয়েছিল। 
কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসেবে গুঁপানবোঁশক স্বায়ত্তশাসন বনাম স্বাধীনতার প্রশ্ন সম্বন্ধে 'তনি 


সন্মাসবাদের 'নন্দা করোছলেন। সামাগ্রকভাবে বন্তৃতাঁট গভর্নমেন্টের কাছে একটি আবেদন 
বলে মনে হয়োছল এবং ভারতীয়দের মধ্যে যাঁরা আঁধকতর চরমপল্থী তাঁরা দেশবন্ধূর 
ছিলেন৷ যাই হোক, শ্রোতবর্গের মধ্যে যৃবসম্প্রদায় সন্তুষ্ট হতে পারল না, এবং 'বষয়াঁট 
যখন ভোটে দেওয়া হল তখন দেশবন্ধুর পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখা দিল। তথাপি, সেই 
সময়ে তাঁর ব্যান্তগত প্রভাব এত প্রবল ছিল এবং লক্ষা সম্বন্ধে আন্তাঁরকতা 'ছিল এত স্পচ্ট 
যে, শেষ পর্যন্ত তাঁরই জয় হল। যে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেশবন্ধু আলোচনায় ব্যাপৃত 
ছিলেন তাঁদের কাছে ফরিদপুর সম্মেলনের আলোচনা মোটের উপর সন্তোষজনক মনে 
হয়োছল। 

এর অল্পাঁদন পরে লর্ড 'রাঁডং ভারত থেকে লন্ডনে গেলেন, কারণ রক্ষণশশীল মান্ত- 
সভা ও ভারতসচিব লর্ড বাকেনিহেড তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে চেয়েছিলেন। ইতিমধ্যে 
গুজব ছাড়িয়ে পড়োছিল যে, দেশবন্ধু ও গভর্নমেন্টের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলছে, 
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যাঁদও বিস্তারিত ভাবে কেউই ছু জানতেন না। বলা হয়োছল যে লর্ড 'রাডং-এর 
সঙ্গে পরামর্শ করবার পর লর্ড বারেনহেড ভারত সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ এক ঘোষণা প্রচার 
করবেন। ভারতে প্রত্যেকেই গভীরতম আগ্রহ ও ওৎসূক্য নিয়ে তাঁর ঘোষণার জন্য অপেক্ষা 
করে রইলেন। 

তারপর 'বিনামেঘে ঝজরপ্ত। ১৯২৫ সালের জুন মাসে দাঁজণলঙের শৈলাবাসে 
বিশ্রাম গ্রহণ করার সময় দেশবন্ধ্‌ গুরুতরভাবে অসংস্থ হয়ে পড়েন। সামান্য ভূগবার 
পর হঠাৎই তিনি দেহত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশ শোকে নিমজ্জিত হয়। তিনি 
তাঁর গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে পেশছেছিলেন এবং স্বদেশের প্রভূত উপকার তিনি সাধন 
করবেন, এমন আশা দানা বেধে উঠেছিল । তাঁর স্মাতিতে এদেশে যখন সভা, শোভাযান্না 

আয়োজন করা হচ্ছিল, তখন লম্ডনে ব্রিটিশ মন্িসভা তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে 
মনাস্থর করে ফেললেন। তাঁদের প্রধান শন্তু আর নেই; অতএব কিছুদিনের জন্য এখন 
সব চুপচাপ থাকবে। সেজন্য তাঁরা তাড়াহুড়ো করে কিছ স্থির না করে বরং ঘটনাপ্রবাহ 
লক্ষ্য করবেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই বলে ফেলা হয়েছিল যে, ১৯২৫ সালের ৭ই জুলাই 
তাঁরখে লর্ড বাকেনিহেড ভারত সম্বন্ধে এক গ্‌রুত্বপূর্ণ ঘোষণা জারী করবেন। অতএব 
মাল্মসভা উপায়ান্তর না দেখে সযত্নে রচিত প্রকৃত ঘোষণাটি একেবারে চেপে গেলেন এবং 
তার পাঁরবর্তে পূর্ঘোষত তাঁরখে লর্ড বার্কেনহেড একটি মামু ভাষণ 'দলেন। 
মামল কথা বলা ছাড়া 'তানি ভারতের ব্যাধির জন্য শিল্পোক্নাত ও আধর্ঘক দটতা আনবার 
ব্যাপারে লর্ড রডিঙের সর্বরোগহর ওষধকেই কেবলমান্্র অনুমোদন করলেন। 

১৯২৫ সালের ১৬ই জুন দেশবন্ধূর মৃত্যু ছিল ভারতের পক্ষে বিরাটতম জাতীয় 
বিপ্যয়। যাঁদও তাঁর সাক্ুয় রাজনোতিক জণীবন মান্ন পাঁচ বছর স্থায়ী হয়োছিল, তবুও এই 
অল্প সময়ে তাঁর সাফল্য ছিল একাঁট অসামান্য ঘটনা। বৈষণবভন্তের অকুণ্ঠ ত্যাগকে পাথেয় 
করে তান সর্বান্তঃকরণে রাজনোৌতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়োছিলেন এবং স্বরাজের জন্য 
লড়াই-এ তান কেবল নিজেকেই উৎসর্গ করেন নি, তাঁর সর্বস্ব দান করোছিলেন। তাঁর 
মৃত্যুকালে, পার্থব সম্পান্ত যা কিছু তাঁর অবাঁশম্ট ছিল, 'তাঁন জাতিকে দান করে ষান। 
গভর্নমেন্ট তাঁকে যেমন ভয় করতেন তেমান শ্রদ্ধাও করতেন। তাঁরা দেশবন্ধূর শান্তকে 
ভয় করতেন কিন্তু শ্রদ্ধা করতেন তাঁর চরন্রকে। তাঁর কথার ' মূল্য কতখানি- সেকথা 
সরকারের অজানা ছিল না। তাঁরা একথাও জানতেন যে, যাঁদও দেশবন্ধ্‌ ছিলেন একজন 
কঠোর সংগ্রামী, তাঁর সংগ্রামের মধ্যে কোন লুকোচীর ?ছল না। তাছাড়া দেশবন্ধ্‌ এমন 
একজন মানুষ 'ছিলেন যাঁর সঙ্গে মীমাংসার জন্য গভন“মেন্ট দর কষাকাঁষ করতে পারতেন। 
[তান ছিলেন অন্তদর্শন্টসম্পন্ন গভনর ও*অন্রান্ত ছিল তাঁন রাজনোতিক' বুদ্ধি এবং ভারতীয় 
রাজনশতিতে তাঁকে যে ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়োছিল সে সম্বন্ধে তাঁর সম্পূর্ণ সচেতনতা 
হি রাহা হা অন্য যে কোন নেতার চাইতে দেশবন্ধ্‌ ভাল' জানতেন যে 
শুর কাছ থেকে রাজনোতিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার মতন অনুকূল সুযোগ বার বার আসে 
না, এবং যখন আসে তখন বেশশীদিন স্থায়ী হয় না। যখন সঙ্কট স্থায়ী হয় তখন দর 

করতে হয়। 'তাঁন একথাও জানতেন যে জনগণের উৎসাহ যখন চরমসামায় 
পেশছায় তখন মীমাংসায় উদ্যোগী হতে হলে যথেম্ট সাহসের প্রয়োজন হয়, লাভ করতে 
হয় কিছ-টা অখ্যাতি-ও। কিন্তু নিভর্দকতা ছিল তাঁর চরিত্রের সর্বোস্তম বৈশিষ্ট্য । তান 
তাঁর ষথার্থ ভূমিকা, অর্থাৎ বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন রাজনশীতাঁবদের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতনু 
ছলেন এবং সেজনাই অখ্যাতি বরণ করে নিতে তিনি কখনও ভয় পান 'নি। 

দেশবন্ধূর সঙ্গে তুলনায় মহাত্মার ভূমিকা অস্পম্ট। অনেক বিষয়ে তিনি একেবারে 
আদর্শবাদশী এবং কল্পনাবিলাসী। অন্যান্য অনেক বিষয়ে তিনি আবার সুচতুর রাজ- 
নীতাবদ। কখনও কখনও উন্মাদের মতন দুদ, আবার কখনও কখনও শিশুর মতন 
আত্মসমর্পণ প্রস্তুত! রাজনোতিক দর কষাকাঁষর জন্য যে সহজাত বাদ্ধি বা বিচারের আবশ্যক 
তা তাঁর নেই। এই দর কষাকধির প্রকৃত সযোগ যখন আসে, যেমন এসেছিল ১৯২১ 
সালে, তখন যৎসামান্য কোন একি বিষয়ের উপর অনাবশ্যক প্রাধান্য দেওয়ার একাঁট ঝোঁক 
তাঁর দেখা যায় এবং তাই 'দয়েই 'তানি মীমাংসার সব সম্ভাবনাকে বানচাল করে দেন। 
যখনই 'তাঁন দর কষাকাঁষ চালান (১৯৩১ সালে) তখনই যতটা তিনি লাভ করেন তার 
আধক 'তাঁন দিয়ে বা হারিয়ে বসে থাকেন। মোটের উপর, কটনীীতিতে সচতুর একজন 
ব্রটিশ রাজনশীতাবদের সাথে তাঁর কোনও তুলনা হয় না। 

দেশবদ্ধুর মতযুর পর পরলোকগত এই মহান নেতার সম্মানে একটি স্মৃতিভান্ডার 
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গড়ে তোলার চেষ্টায় এবং তাঁর অবর্তমানে কংগ্রেসের প্রশাসন যল্তের পুনগ্গঠনের কাজে 
সহায়তা করার জন্য মহাত্মা কয়েক মাস বাংলায় কাটান। কিন্তু তাঁর জনসেবামূলক কাজ- 
কর্মের প্রকৃতি মোটের উপর রাজনোতক ছিল না এবং সেজন্য দেশবন্ধুর রাজনৈতিক কাজের 
দায়িত্ব আইনসভায় স্বরাজ্যপল্থীদের নেতা মতিলাল নেহেরুর উপর এসে পড়ল। লর্ড 
রাডং তখনও ইংলপ্ডেই ছিলেন এবং বাংলার গভর্নর লর্ড টন ভারতের গভর্নর জেনারেল 
[হসেবে কাজ করাছলেন। এই সময়ে পাঁণ্ডিতজী, গভন“মেন্টের সঙ্গে দেশবন্ধূর যে 
অসমাপ্ত আলোচনা চলছিল তার সূত্র ধরে তা পুনরারম্ভের চেষ্টা করেন। কিন্তু লণ্ডনে 
গভর্নমেন্ট ইতিমধ্যেই কিছুকালের জন্য আলোচনা বন্ধ রেখে পারাস্থাত লক্ষ্য করার 
সদ্ধান্ত নিয়েছেন। অতএব পণ্ডিত মাতিলালের এই চেষ্টায় কোন ফলই হল না। 

ভারতের সাম্প্রতিক হীতহাসে ১৯২৫ সালের জুন মাসাঁট একটি সাঁন্ধকাল বলে 
প্রমাণত হয়েছিল। রাজনশীতির রঙ্গমণ্চ থেকে দেশবন্ধুর বিশাল ব্যন্তিত্বের অন্তর্ধান ছিল 
ভারতবাসীর পক্ষে এক প্রচন্ড দূর্ভাগ্য। যে স্বরাজ্য দল তাঁর আমলে ক্ষমতার শীর্ষে 
এসে পেশছেছিল, তাঁর মৃত্যুর পর সে দল অচল হয়ে গেল, অন্তর্দলীয় কলহ 'দিয়ে উঠল 
মাথাচাড়া । কন্তু একথা অনস্বীকার্য যে তাঁর মৃত্যুকালে স্বরাজ্যদল ছল গর্ব করার 
মতন একটি প্রাতজ্ঞান। বৃঁটিশের বাঁণাজ্যক স্বার্থ সম্বন্ধীয় মুখপত্র কলকাতার ক্যাঁপটাল 
পান্রকা তাঁর মৃত্যুর পর লিখতে "গিয়ে স্বরাজ্যদলকে আয়ালযান্ডের সিন ফিন দলের সাথে 
তুলনা করোছল এবং বলোছল যে, পান্রকার চল্লিশ বছরের আয়ুজ্কালের মধ্যে এই দলের 
মতন আর কিছ, দেখা যায় ীন। পাঁন্রকাঁটির মতে দলের শৃঙ্খলার ধরন ছিল জার্মানদের 
মত। ফ্বরাজ্য দল দুর্বল হওয়ায় ভারত ও ইংলন্ডে প্রীতীক্রিয়াশীল শান্তগ্ীল জোরদার 
হয়ে উঠল এবং ভারতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের বন্যা ছুটল-_ যাকে তখনও পযন্ত জাতীয়তা- 
বাদের শ্রেম্ঠতর শান্তির দ্বারা দমন করে রাখা হয়েছিল। আজ ১৯২৫ সালের দিকে ফিরে 
তাকালে একথা আমরা অনুভব না করে পারি না যে, দেশবন্ধু যাঁদ আরও কয়েকবছর 
বেচে থাকতেন তাহলে ভারতের ইতিহাস সম্ভবত অন্যরকম হত। জাতীয় ইতিহাসে 
কখনও কখনও এরকম দেখা যায় যে কোন বিশেষ ব্যান্তর আবির্ভাব কিংবা মৃত্যুর দ্বারা 
প্রায়শই ইতিহাসের একাঁট নতুন অধ্যায়ের সচনা হয়। পাথবীর সাম্প্রতিক কালের 
ইতিহাসে রাশিয়ায় লৌনন, ইটালীতে মুসোলিনী এবং জার্মানীতে হিটলারের এইরকম 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। 


যম্ঠট পরিচ্ছেদ 
অবসাদ (১৯২৫-২৭) 


১৯২১ ও ১৯২২ সালে মহাত্মা গান্ধীর যে রকম প্রভাব ছল সে কথা মনে রাখলে 
স্বরাজ্য দলের উত্থান [নিঃসন্দেহে একাঁটি অত্ন্ত 'বস্ময়কর ঘটনা বলেই মনে হয়। যাঁদও 
মহাত্মার বাক্তিত্বের প্রাত এই দলের নেতৃবর্গের এবং সাধারণ সদসাদের গভীরতম শ্রদ্ধা 
ছল, তবু দলটি ছিল স্পম্টতই গান্ধী-ীবরোধী। এই দলের উত্থান এমনকি মহাত্মাকে 
রাজনশীতি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণে বাধ্য করেছিল। তাঁর এই অবসর গ্রহণ কার্যত 
১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতা কংগ্রেস পর্যন্ত চলেছিল। স্বরাজ্য দলের এই অভূত- 
পূর্ব সাফল্যের প্রকৃত কারণ কীঃ এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে গান্ধীবাদের বাস্তব- 
রূপ এবং ১৯২০-২২ সালে জনগণের মনে মহাত্মার ব্যান্তত্বের কির্‌প প্রভাব ঘটোছল সে 
সম্বন্ধে আরও জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। 

ইউরোপের মতন হিন্দু সমাজে চার্চের মতন কোন ধর্মীয় প্রাতিষ্ঠান না থাকলেও, 
এখানে আঁধকাংশ মানুষই 'অবতার'* পুরোছিত এবং গরূকুলের' দ্বারা গভীর ভাবে 


১অনেক হিন্দুর মতে সাধূদের পারনাণ, দুষ্টের বিনাশ এবং.পাঁথবীতে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য 
ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। এই মানবদেহধারণকারণদের অবতার বলা।হয়ে থাকে। অন্যান্য হিন্দুর 
মতে, এই' সব অবতার দেবরৃপে নয় বরং মানবাত্মা নিয়ে আবির্ভ্তি হন যা উন্নাতির সর্বোচ্চ স্তরে পৌছেছে 
অর্থাৎ যখন তাঁরা পরমব্রন্মের সঙ্গে তাঁদের একত্ব উপলাঁব্ধ করেছেন। প্রচলিত 'বিশবাস অনুযায়ী, এখন 
পর্যন্ত নয়জন অবতার আঁবর্ভৃত হয়েছেন; এবং বত মান কলষূগের শেষে দশম অবতারের আঁবভাব হবে। 

২ গুরু, হচ্ছেন ধর্মীচার্য। ভারতে কেবল প্রকৃত আধ্যাত্বক জ্ঞানসম্পন্ন লোকই ধর্মাচার্য হতে 
পারেন। 
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প্রভাবিত। ভারতে সর্বদাই আধ্যাত্বক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যান্ত প্রভূত প্রভাব বস্তার করে থাকেন 
এবং তাঁকে "ধাঁ 'কংবা 'মহাত্মা' বা “সাধু, বলা হয়ে থাকে। নানা কারণে, ভারতের 
আঁবসংবাদশী রাজনৈ।তক নেতা হওয়ার আগেই গান্ধীজীকে সাধারণ মানুষ এক মহাত্মা 
বলে মনে করতেন। মহম্মদ আল 'জন্না (তান তখনও একজন জাতীয়তাবাদী নেতা) 
১৯২০ সালের ডসেম্বরে নাগপুর কংগ্রেসে তাঁকে শ্্রীযুন্ত গান্ধী” বলে সম্বোধন করেন 
এবং হাজার হাজার লোক চাঁৎকার করে তাঁকে থাঁময়ে দিয়ে এই দাবী জানাতে থাকেন যে, 
তাঁকে মহাত্মা গান্ধী' বলতে হবে। গান্ধীজীর কঠোর সংযম, সরল জীবন, নিরামিষ 
আহার, সত্যনিষ্ঠা ও নিভাঁকতা--এই 'বাবধ গুণের সমন্বয় তাঁর চাঁরত্রে এক খাঁষতুল্য 
মাঁহমার প্রকাশ ঘাঁটয়োছল। তাঁর অর্ধনগ্ন পোষাক এবং ভাষণদানকালে বসবার ভঙ্গণীট 
খুম্ট ও বুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সব বিপুল গুণাবলীর আধকারী ছিলেন 
বলেই তাঁর পক্ষে স্বদেশবাসীর সহানুভূতি ও আনুগত্য জয় করা সম্ভব হয়েছে। ইতি- 
পূবেই আমরা আলোচনা করোছি যে বাঁদ্ধজীবী সম্প্রদায়ের একাঁট বিরাট ও প্রভাবশালন 
গোম্ঠী তাঁর বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন, কিন্তু জনসাধারণের সাগ্রহ সমর্থনের ফলে সেই 
বিরোধিতা ব্রমশঃই 'স্তামিত হয়ে এসোছিল। রাশিয়ায় লোনন, ইটালীতে মুসোলনী এবং 
জার্মানীতে হিটলার যেমনটি করেছেন--ঠিক সেইভাবে মহাত্মাও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে 
সমগ্র জাতির মনস্তত্বকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগয়েছেন। ধকন্তু এরুপ করতে গিয়ে 
তানি যে অস্নকে কাজে লাগাঁচ্ছিলেন তা যে তাঁকেই প্রত্যাঘাত করবে, তা একরকম 'নাঁশ্চিত 
[ছল। স্বদেশবাসীর চারান্রক বৈশিষ্ট্যগুলর মধ্যে যে সব দুর্বলতা ভারতের অধঃপতনের 
জন্য অনেকাংশে দায়ী, তানি তার অনেকগুলিরই সুযোগ গ্রহণ করে চলেছিলেন। সে যাই 
হোক, বাস্তব ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অধঃপতন ঘটেছে কেন? অদন্ট ও আত- 
প্রাকৃত ব্যাপারে অগাধ বিশ্বাস, আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নাতি সম্পর্কে ওঁদাসীন্য, আধানক 
যুদ্ধাবিদ্যায় পিছিয়ে পড়া এই সবের মধ্যেই প্রশ্নের উত্তর 'নাহত। তার সঙ্গে সঙ্গে 
ছিল পরবতর্ঁণ কালের দার্শানক চিন্তা থেকে উদ্ভূত 'নরুপদ্ধব আত্মসন্তুষ্টির ভাব এবং 
আহংসার প্রাতি মান্রাজ্ঞানহীন অনুরাগ । ১৯২০ সালে কংগ্রেস যখন তাঁর রাজনৌতক মত- 
বাদ 'অসহযোগ' প্রচার করতে শুর করে তখন বহু কংগ্রেসী এই নতুন ম্ান্তীদাতার মতের 
প্রচারক হয়ে উঠলেন; তাঁরা মহাত্মাকে কেবল রাজনৌতিক নেতা হিসেবেই মেনে নেন 'নি 
বরং একজন ধর্মগুরু হিসেবেও স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ফলে বহু লোক মাছ-মাংস 
ত্যাগ করে মহাত্মার মত পোষাক পরে তাঁর প্রাতঃকালনীন ও সান্ধ্য প্রার্থনার মন্তন দৈনান্দিন 
অভ্যাসগুলি গ্রহণ করেন এবং রাজনৈতিক স্বরাজের চাইতে আধ্যাত্বক মান্তর কথাই বেশন 
বলতে থাকেন। দেশের কোন কোন অংশে অবতারর্‌্পে তাঁকে পুজো করা হতে থাকে। 
এই পাগলাম তখন এমনভাবে দেশকে পেয়ে বসৌঁছিল যে, এমনাঁক বাংলার মতন রাজনৌতিক 
চেতনাসম্পন্ন প্রদেশে ১৯২৩ সালের এ্ীপ্রলে যশোহর সম্মেলনে এই মর্মে যখন একটি 
প্রস্তাব আনা হয় যে, আধ্যাঁত্মক স্বরাজ নয় বরং রাজনোৌতিক স্বরাজই কংগ্রেসের লক্ষা, 
প্রদ্তাবট তুমুল বিতর্কের পর অগ্রাহ্য হয়। ১৯২২ সালে বর্তমান গ্রন্থের লেখক যখন 
জেলে ছিলেন তখন জেল বিভাগে যে সব ভারতীয় ওয়ার্ডার কাজ করত তারা 'বি*বাম করতে 
চাইত না যে 'রাঁটশ সরকার মহাত্মাকে কারারুদ্ধ করেছেন। স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে তারা 
একথা বলত যে, যেহেতু গান্ধীজী একজন মহাত্মা স্জেন্য তানি যখন খুশী পাঁখর রূপ 
ধারণ করে জেল থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন। রাজনৈতিক প্রশ্নগ্ঁলকে আর 
যান্তবাদের দ্বারা বিচার না করে নৌতিক প্রশ্নের সাথে অনাবশ্যকভাবে জাঁড়য়ে ফেলা হত, 
যার ফলে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে দাঁড়াল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মহাত্মা ও তাঁর 
ভন্তবন্দ 'ব্রাটশদের প্রাত ঘুণার উদ্রেক করবে বলে 'ব্রাটিশ পণ্য বর্জন সমর্থন করতেন না। 
এমনকি বিখ্যাত কাব সরোজিনী নাইড়ুর মতন উচ্চন্তানসম্পন্না মাহলাও ১৯২২ সালের 
[ডিসেম্বরে গয়া কংগ্রেসে তাঁর বন্তৃতায় স্বরাজ্যপল্ধীদের নীতিকে এই বলে নিন্দা করে- 
ছিলেন যে, পাঁরষদগুলি "মায়া ছাড়া আর 'কছুই নয়; সেখানে কংগ্রেসীরা আমলা- 
তান্লিক প্রলোভনের দ্বারা প্রভাঁবত হবেন। উপরল্ত সর্বাপেক্ষা ক্ষাতিকর যা হয়েছিল 
তা এই যে, মহাত্মা যা কিছু বলতেন তাকেই বিনা য্বীন্ততর্কে বেদবাকা মনে করা এবং 
তাঁর পান্রকা ইয়ং ইশ্ডিয়াকে শাস্ত বলে মেনে নেওয়ার প্রবণতা তাঁর গোঁড়া ভন্তদের গ্রাস 
করেছিল। 


১ মায়াকে' ইংরেজীতে বলা যায় 11105107. অথবা অসার বস্তু যা মোহ সৃষ্টি করে প্রলৃত্থ করে। 
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দুতের্ধয় ও অলৌকিক বিষয়ে যে জাতির এত ঝোঁক, সুস্থ বিচারবাদ্ধির বিকাশ ও 
জশবন্রে বাস্তব দিকের আধানকীকরণের মধ্যেই তার রাজনোতিক মান্তর একমান্ন আশা 
নাহত। সেজন্য অনেক জাতীয়তাবাদ নেতা দুঃখ পেতেন এ দেখে যে, জ্ঞাতসারে বা 
অজ্ঞাতসারে মহাত্মার প্রভাবের ফলে ভারতীয় চারন্রের উপরোন্ত দুর্বল বৌঁশষ্ট্যগুীলির ছু 
কিছু পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। ফলে মহাত্মা ও তাঁর দর্শনের বিরুদ্ধ যাল্ত- 
বাদীদের বিদ্রোহ দেখা 'দিল। যেহেতু স্বরাজ দলের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ পারচাঁলত হয়ে- 
ছিল, সেই কারণে দাঁক্ষণ ও বামপন্থীদের মধ্যে অনেকে মহাত্মার অযৌক্তকতায় বরন্ত হয়ে 
এই দলের প্রাত আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যাঁরা আইন অমান্য অপেক্ষা নিয়মতান্ক পথ পছন্দ 
করতেন তাঁরা ছিলেন দাঁক্ষণপন্থী এবং দেশবন্ধ তাঁর সামাজিক মর্ধাদা ও এডভোকেটের 
পেশার জন্য তাঁদের আস্থা অজন করতে সমর্থ হয়োছলেন। কংগ্রেসীদের মধ্যে যাঁরা 
অপেক্ষাকৃত তরুণ তাঁরা বামপন্থী ছিলেন, তাঁদের কাছে মহাত্বার মতবাদ ও নীতি আধুনিক 
জগতের পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে হত না এবং তাঁরা ভারতীয় রাজনশীতিতে দেশবন্ধুকেই 
আঁধকতর চরমপন্থী (বো বিপ্লবন) শান্ত বলে মনে করতেন। এই সব ল্ন মতাবলম্বাদের 
এক ছন্রচ্ছায়ে আনা সম্ভব হয়োছিল দেশবন্ধুর অনন্য ব্যান্তত্বের প্রভাবে। তৎসঙ্গে সম্ভব 
হয়োছল গোঁড়া 'সংস্কারাবরোধধ'দের হাত থেকে কংগ্রেসের পরিচালন ব্যবস্থা কেড়ে 
নেওয়া এবং নানা দিক থেকে আমলাতন্তের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া । কিন্তু তাঁর 
অবতরমানে তাঁর বহুমুখী কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া এবং যে 'বাভন্ন উগান নিয়ে 
স্বরাজ্য দল গাঁঠিত হয়োছিল সেগ্যালকে একক্রে ধরে রাখার মতন যথেম্ট যোগ্যতা আর কারও 
[ছল না। তার ফলে মহাত্মা যতাঁদন পর্যন্তি তাঁর স্রেচ্ছাবসর ত্যাগ করে রাজনসাতিতে ফিরে 
আসেন নান ততাঁদনই কেবল স্বরাজ্য দলের ক্ষমতা বজায় 'ছিল। ১৯২৯ সালে তাঁর 
পুনরাবর্ভাব ঘটলে স্বরাজ্যপল্থণ নেতা পাণ্ডত মাতিলাল নেহেরু কোনরকম বাধা না দিয়েই 
আত্মসমর্পণ করেন। 

দেশবন্ধুর মৃত্যু সব দিক দিয়ে দেশে এক অবসাদ ও হতাশার অধ্যায়ের সূচনা 
করোছিল। যাঁদ ঠিক এই সত্কটকালে মহাজ্সা দূরে সরে না থাকতেন তাহলে অবস্থা অন্য- 
রকম হতে পারত । কিন্তু ভারতবষেরি দুর্ভাগ্য [তীন তা করেন নি। অন্যানা বিষয়গুল 
ছেড়ে দিলেও, স্বরাজাদলের মধ্যে এবং 'হন্দু-মুসলমান সম্পকেরি ক্ষেত্রেও দেশবন্ধূর ব্যাতিত 
ছিল এঁক্য সাধনের একাঁট শান্তশালী সত্র। অধিকন্তু তাঁর ব্যা্তত্ব দলের কার্যধারায় এক- 
ধরনের চরমপন্থী সুর এনে দিয়েছিল। তাঁর অবর্তমানে দলের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে 
শুরু করে। এই জব াবরোধের মধো সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল বোম্বাইয়ের শ্রীষুন্তড এম. 
আর. জয়াকর ও পুনার এন. স. কেলকারের নেতৃত্বে মহারাম্ত্রীয় স্বরাজাপল্থীদের বিদ্রোহ । 
মহারাম্দ্রীয় সবরাজাপন্থণগণ কোনও সময়েই স্বরাজা দলের ক্রমাগত, আবচ্ছিন্ন ও দ়' বাধা- 
দানের নীতিতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন নি, কন্তু তৎসত্বেও তাঁরা দেশবন্ধুর নেতৃত্ব 
ও নীত বিনাবাক্যে নম্তার সঙ্গে অনুসরণ করে চলোছলেন। ১৯১৯ সালের গডসেম্বরে 
অমৃতিসর কংগ্রেসের আঁধবেশনে লোকমান্য তিলক 'ইচ্ছামূলক 'সহযো?গতার' যে প্রস্তাব 
রেখেছিলেন তাঁরা & মতে বিশ্বাসী ছিলেন। এই নশীতির অর্থ ছিল এই যে, দেশের স্বার্থে 
সরকার যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন তাতে তাঁদের সহযোগিতা করা হবে, 'কন্তু তাঁদের 
নশীতি যাঁদ জনস্বার্থের পরিপন্থশ হয় তাহলে অসহযোগিতা এবং বিরোধিতা করা হবে। 
লোকমান্যের মৃত্যুর পর মহারাহ্ট্রের স্বরাজযপন্থীগণ দেশবন্ধুর নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে- 
ছিলেন এবং সেজন্যই ব্যন্তিগত মত 'নার্বশেষে তাঁর নীতির প্রীত সমর্থন ও আনুগত্য 
জানিয়েছিলেন। মাতিলাল যখন স্বরাজ্য দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তখন মহারাম্ট্রের সমর্থক- 
দের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধ ব্লমশই বেড়ে চলতে থাকে; তার পর 
এক অশুভ মুহূর্তে পাণ্ডিতজণ তাঁদের সম্বন্ধে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন এবং আকাস্মক 
ক্োধের বশে (তাঁর স্বভাবের এটি একটি বৈশিষ্ট্য ছিল) ঘোষণা করে বসেন যে স্বরাজ 
দলের রুগ্ন 'অংশাঁটকে (অথণৎ মহারাম্ট্রীয় গোঙ্ঠী) কেটে বাদ দেওয়া হবে।' এই বিবাতিতে 
মহারাম্দ্রীয়গণ এত অসন্তুষ্ট হন যে তাঁরা পশ্ডিতজী ও স্বরাজাদলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক 
ধছন্ন করার ও সহযোঁগতাবাদী দল গঠন করার সংকল্প করেন। পরে স্বরাজ্য দলের মধ্যে 
অন্যান্য বহু বিরোধও মাথা তূলেছিল। এইসব ঘটনা থেকে পাঁরহ্কার বোঝা গিয়োছল যে 
যাঁদও পাঁণ্ডিত মাতলাল উচ্চতর পাণ্ডিত্যের আঁধিকারশ ছিলেন এবং শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন 
করবার মতন ব্যান্তিত্ব তাঁর ছিল তবু ভাবাবেগের সেই আবেদন তাঁর মধো ছিল না, কেবল 
যার দ্বারাই ভাল বা মন্দ যে কোন অবস্থায় দলের এঁক্য ও সংহাতি বজায় রাখা সম্ভব । 


৬৭ 


[হন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রেও দেশবন্ধ্‌ ছিলেন একর উৎস। তাঁর যে 'বাঞ্গলা 
চান্ত' ১৯২৩ সালের ডিসেম্বরে কোকনদ কংগ্রেসে অগ্রাহ্য হয় কিন্তু ১৯২৪ সালের মে 
মাসে প্রাদোশক সম্মেলনে অনুমোদন লাভ করে তা থেকে সকল মুসলমান বুঝেছিলেন 
যে, তিনিই তাঁদের প্রকৃত বন্ধ । এরূপ একজন ব্যান্তর হাতে স্বরাজ্য দলের ঢুনতৃত্ব 'ছল 
বলেই এই দলের পক্ষে মুসলমানদের সমর্থন লভ করা সম্ভব হয়োছল এবং বাস্তবিক 
পক্ষে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্দলে বহু মুসলমান সদস্য ছিলেন যাঁরা পৃথক 
নির্বাচনের ভীত্ততে নির্বাচিত হয়োছলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজ্যদলের 
প্রতি মুসলমানদের আর সেই আস্থা রইল না। উপরন্তু স্বরাজ্যদল যে রাজনোতিক 
জাগরণের সূন্টি করোছল তা সাম্প্রদায়কতার প্রবল স্রোতকে ঠোকয়ে রাখতে সম্ভব করে- 
1ছিল। কিন্তু দেশবন্ধুর মূত্তীর পর সেই জাগরণ ক্রমশ স্তিমিত হতে থাকে, দেশে সাম্প্রদায়ক 
সংঘর্ষ ছাঁড়য়ে পড়ে এবং প্রায় দুই বছর ধরে তা স্থায় হয়। দলের চরমপল্থী সুরও 
ক্লমশ নরম হতে থাকে । দাঁক্ষণ ও বাম উভয়গোম্ঠীর লোককে নিয়েই স্বরাজ্দলের জল্ম 
হয়েছিল। দেশবন্ধুর জাবদ্দশায় বামপল্থদের প্রাধান্য ছিল কারণ 'তাঁন 'নজে ছিলেন 
এঁ দলের। “কিন্তু তাঁর অবর্তমানে দক্ষিণপন্থীরা মাথা তুলে দাঁড়াতে সমর্থ হলেন। তাই 
যে সব লোক সাধারণত রাজনীতি থেকে দরে থাকতেন এবং ত্যাগ. ও কম্ট স্বীকার করতে 
হয় এরকম ছু করার পক্ষপাতী ছিলেন না, সাম্প্রদায়ক বিরোধ থেকে উদ্ভূত সঙ্কটের 
সযোগ নিয়ে তাঁরাও এগিয়ে এলেন। বাঙ্গলায় তাই 'কছীদনের জন্য বামপন্থীরা অস্নাবধেয় 
পড়লেন কেন না কংগ্রেসীদের মধ্যে যাঁরা তাঁদের গোম্ঠীতভুন্ত তাঁদের অনেকেই হয় ১৮১৮-র 
৩নং ধারায় বা বেঙ্গল আঁডন্যান্সে বন্দী ছিলেন। 

১৯২৫ সালের মাঝামাঝ থেকে স্বরাজ্যপল্থীদের ক্রমাগত বাধাদানের' মূলনীতি 
ক্রমশই দূর্বল হয়ে আসাছল। জুন মাসে পাঁণ্ডিত মাতিলাল স্কীম কাঁমাঁটর সদস্যপদ 
গ্রহণ করেন; ভারতীয়দের নিয়ে সেনাবাঁহনণী গঠন করা সম্বন্ধে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য 
সরকার এ কিট 'নয়োগ করেন। এর অল্প 'দিন পরেই মধ্যপ্রদেশ স্বরাজাদলের এক 
বিশিষ্ট সদস্য এস. 'ীব. তাম্বেকে১ গভর্নরের কার্ধীনর্বাহক পাঁরষদের সদস্যপদে [নিয়োগ 
করা হলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং এন. 1স. কেলকার ও মহারাষ্ট্রের অন্যান্য বিশিষ্ট 
স্বরাজ্যপল্থশ নেতৃবর্গ এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেন। প্রায় এই সময়েই ভারতীয় আইন- 
সভাকে তার নিজস্ব সভাপাঁতি নির্বাচনের আধকার দেওয়া হয় এবং বাঠলভাই প্যাটেল 
(স্বরাজ্য দলে যাঁরা প্রকৃত অর্থে প্রাতিরোধবাদী ছিলেন, 1তাঁন ছিলেন তাঁন্রে অন্যতম) 
প্রার্থ হিসাবে দাঁড়য়ে যথারীতি এ পদে নির্বাচিত হন। যাঁদও এই পদ গ্রহণের অর্থ 
ছিল সরকারের সঙ্গে আধাঁশক সহযোঁগতা- তবুও শ্রী প্যাটেল এমন আশ্চর্য দক্ষতা ও 
সাফল্যের সঙ্গে তাঁর দায়ত্ব সম্পন্ন করেছিলেন যে, শাসনতন্ে প্রদত্ত আঁধকার লঙ্ঘন না 
করে ও একান্ত ন্যায়ানন্ঠার সঙ্গে সর্বদা কাজ করলেও তাঁর স্বাধীন ও পক্ষপাতহন 
মত প্রকাশের প্রবণতা অর্থ দপ্তরকে ভীত করোছিল। স্বরাজ্যদল তাঁর কার্যকালে যে 
জনীপ্রয়তা অর্জন করোছল তা সভাপাঁতি হিসাবে তাঁর কাজের জনাই সম্ভব হয়োছিল। 
জঘন্য একটি শাসনতন্ত্র নিয়ে শ্রী প্যাটেলকে কাজ করতে হলেও সভার সদস্যদের আঁধকার 
ও মর্যাদার ভার তান সাফল্যের সঙ্গে বহন করতে সমর্থ হন এবং স্বাধীন দেশে গণ- 
তান্লক শাসনবাবস্থায় বিরোধী দল ও তাঁর নেতা এযে মর্যাদার আঁধকারী হয়ে থাকেন 
তিনি তা তাঁদের দিয়েছিলেন। 

১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুঁডম্যান কামটি নামে সুপাঁরাচিত সংস্কার তদন্ত 
কমিটির রিপোর্ট আইন সভ'য় পেশ করা হয়। কাঁমিটির আঁধকাংশ সদস্য যে রিপোর্ট 
তৈরী করেছিলেন তা গ্রহণ করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্্শ স্যার আলেকজাণ্ডার মাডম্যান প্রস্তাব 
আনেন। এবং তার যে সংশোধনণ প্রস্তাব স্বরাজাপন্খী নেতা পাঁণ্ডত মতিলাল উদ্থাপন 
করেন তাকে “জাতীয় দাবী” বলা হয়। আইন সভার সদস্যদের মধ্যে যাঁরা স্বরাজ্যপল্থী 
ছিলেন না তাঁদের সঙ্গে আপোষের ফলেই পাঁণ্ডতজশর এই জাতীয় দাবী রাঁচিত হয়ে- 
ছিল। এবং এটি ছিল বেসরকারী সদস্যদের মধ্যে সর্বাধিক সংখাকের পক্ষে গ্রহণযোগ্য 
চান্ত ব্যবস্থা । জাতীয় দাবীর মর্ম ছিল শাসন্তাল্লিক সংস্থা_যার দ্বারা কার্যত আবলম্বে 
ওপাঁনবোশক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে, বাঁটিশ পার্লামেন্ট তা মেনে নেবে এবং সংস্কার 


১পরে যখন মধ্যপ্রদেশের গভর্নর কয়েক মাসের ছুটিতে ইংলন্ডে যান তখন শ্রী তান্বে এ প্রদেশের 
অস্থায়ী গভর্নর হয়োছলেন। 


৩৮ 


কার্ষকর করার উপায় সম্বন্ধে আলোচনার জন্য বৃটিশ ও ভারত?য় প্রাতাঁনাধদের নিয়ে 
একটি গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হবে। সেই সময়ে আইন সভায় সরকারণ মুখপাত্র ও 
পরে বড়লাট এই দাবীর যে জবাব দিয়েছিলেন তাতে বস্তুত এই দাবী অগ্রাহ্য করা হয়। 
সেই বছর শেষ হবার আগে স্বরাজাপল্থী হিসাবে লালা লাজপত রায় ভারতীয় 
আইন সভায় যোগদান করেন এবং দলের সহকারী নেতা নির্বাচিত হন। প্রায় এই সময়েই এম. 
আর. জয়াকর ও এন. 'স. কেলকারের নেতৃত্বে সহযোগিতাবাদী দলের জন্ম হয়; এ পর্যন্ত 
তাঁরা স্বরাজ্যপল্থী নেতা ছিলেন। স্বরাজ্য দলের সঙ্গে দু প্রধান গবষয়ে এই দলের 
মতপার্থক্য ছিল। আইনসভাগুিতে নার্বচারে সরকারের বিরোধিতা করার যে নশাঁত 
স্বরাজ্যপল্থীদের ছিল তার বিরদ্ধে এ+রা চেয়েছিলেন পার্থক্যমূলক বিরোধিতা । তা ছাড়া 
স্বরাজাদল বা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মুসলমান ঘে'ষা মনেভাব এ+রা অনুমোদন 
করেন নি; 'হন্দমহাসভার সঙ্গেই বরং এদের অধিকতর মিল পাঁরলাক্ষত হয়। উনশশো 
পণচশ সালে ও তারপরে, হিন্দ; ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ তীব্রতর হওয়ায় আরও 
অনেক হিন্দ কংগ্রেসীই হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন এবং সাধারণভাবে হিন্দু মহাসভার 
রাজনীতি থেকে সহযোঁগতাবাদশ দলের রাজনীতির বিশেষ পার্থক্য ছিল না। উভয়ই 
মনে করত যে, মুসলমান সম্প্রদায় সরকারের সঙ্গে সহযোগতার দ্বারা তাদের অবস্থা 
শান্তশালী এবং সেই সঙ্গে 'হন্দুদের স্বার্থের ক্ষাত করে নিজেদের স্বার্থাসাদ্ধ করতে 
সমর্থ হয়েছে এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নিরবাচ্ছন্ন বরোধতার নীত অনুসরণ 
করে হিন্দুদের জন্য কোনো কিছুই করতে পারে নি। শ্রী বেতমানে স্যার) মিঞা ফাঁজল 
হসেনের আচরণের ফলে এই মনোভাব দঢ় হয়োছল; তান পাঞ্জাবের মল্ত্রীপদ গ্রহণ 
করে 'হন্দু ও 'শিখদের স্বার্থের বানময়ে মুসলমানদের বহু সুবিধা করে দিয়েছিলেন। 
১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে আলিগড়ে মুসালম লশগের বৈঠকে যে প্রাতাক্যয়াশীল ও 
সাম্প্রদায়ক মনোভাব গ্রহণ করা হয় তার ফলে হিন্দু মহাসভা ও সহযোগিতাবাদশী দলের 
সৃ্টিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আরও সমর্থন জানানো হয়; এ বৈঠকে মৌলানা 
মহম্মদ আলী, এম. এ. 'জিন্না, স্যার আবদার রাহিম ও স্যার আলশ ইমামের মত বাশম্ট 
নেতৃবর্গ অংশগ্রহণ করোছিলেন। 
গুলির পরবতর্ণ নির্বাচন ১৯২৬ সালে হওয়ার কথা ছিল। এই 'বষয়ে 
কংগ্রেসের মনোভাব ক'' হবে তা ১৯২৫ সালে কানপুর আঁধবেশনে স্থির করতে হয়েছিল। 
শনর্বাচন পাঁরচালনার ভার স্বরাজাদলের উপর ছেড়ে না "য়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই 
গ্রহণ করবে তাই বাঞ্চনীয় মনে করা হয়োছল। সরোঁজনী* নাইডুর সভনেতৃত্বে 
কানপুর কংগ্রেস একবাক্যে এই সিদ্ধান্তে পেশছেছিল, কেননা হতিমধ্যেই মহাত্মা ও 
তাঁর গোঁড়া সমর্থকদের বিরোধিতা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। তবে আইনসভাগুলিতে 
কী নাত অনুসৃত হবে আলে।ড়ন উঠেছিল এই প্রশ্নাট নিয়ে স্বরাজ্যদলের অসহযোগের 
নীতি না সহযোগিতাবাদীদলের বৈষমামূলক বিরোধিতা না উপযুন্ত ক্ষেত্রে সহযোগিতার 
নীতি? স্বরাজ্যপল্থীদের নীতিকে সমর্থন জানাতে এগিয়ে এলেন পাঁণ্ডত মতিলাল 
ও লালা লাজপত রায়; তাঁদের বিরোধিতা করলেন পণ্ডিত মালব্য, জয়াকর ও 
কেলকার। প্রথমোন্তদের জয় হল কিন্তু বছর ঘোরার আগেই লাজপহ স্বরাজ্যদল 
ত্যাগ করে পণ্ডিত মালব্যেরং সঙ্গে একযোগে স্বতন্ন দল গঠন করেন; মধ্য ও 
পশ্চিম ভারতে সহযোগিতাবাদী দলের যে ভূমিকা ছিল উত্তর ভারতেও সেই একই 
ভূমিকায় সেই দল অবতীর্ণ হয়োছিল। লাজপত রায় যখন স্বরাজ্যদল ত্যাগ করেন তখন 
আর একজন বিশিষ্ট ব্যান্ত এ দলে যোগদান করেন তান মাদ্রাজের প্রান্তন এডভোকেট 
জেনারেলৎ ও এ প্রদেশের আইনজাঁবী সম্প্রদায়ের নেতা শ্রীনবাস আয়েগ্গার। ১৯২৬ 


১ কংগ্রেসের সভানেতৃদের মধ্যে সরোজিনী "দ্বিতীয়া; প্রথম হলেন শ্রীমতী বেসান্ত; যান ১৯১৭ 
সালে কলকাতা কংগ্রেসের সভানেন্রশ হয়েছিলেন। বিখ্যাত মাঁহলাকাবি শ্রীমতী নাইড়ু ১৯২০ সাল থেকেই 
অসহযোগ আন্দোলন ও মহাত্মার ঘানষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছেন। এখনও পর্যন্ত তিনি তাঁর ঘনিষ্ঞঠতম অনু- 
রাগণদের একজন এবং কংগ্রেসের কারীনর্বাহক সমিতির স্থায়ী সদস্যা। 

* পণ্ডিত মালব্য যাঁদও একজন প্রবীণ কংগ্রেসী ও কংগ্রেসের প্রান্তন সভার্পাত ছিলেন তবু তিনি 
জ্বরাজ্যপন্থশদের নীতি গ্রহণ করেন নি। ১৯২৩ ১৯২৬ সাল পর্য্ত তিনি আইনসভার সদস্য থাকলেও 
স্বরাজ্যদলে যোগদান করেন নি। ১৯২৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর স্বতন্্ সদস্য হিসেবে তান কাজ 
চাঁলয়ে যান। লালা লাজপত রায়ের রাজনোতক মতের পারবর্তন ঘটোছিল পাঞ্জাবে 'হন্দু-মুসলমানের 
[বিরোধ এবং হিন্দু মহাসভার প্রভাবের ফলে। 

৩মাদ্রাজের এ্যাউভোকেট জেনারেলের পদমর্যাদা ইংলণ্ডের সালসিটর জেনারেলের মর্যাদার সমান হবে। 


৬৯ 


সালে শ্রী আয়েঙ্গার আইনসভার নির্বাচনে জয়ী হবার সঙ্গে সঙ্গে দলের সহকারণ নেতা 
এবং তারপর কংগ্রেসের ১৯২৬ সালের আঁধবেশনে সভাপাঁত নির্বাচিত হন, আসামের 
গোহাটিতে। 

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর সরকারের সাধারণ মনোভাব ছিল মোটের উপরে প্রাতাক্লয়াশীল। 
একমান্র ব্যাঁতক্রম দেখা 1গয়োছিল অন্তঃশুক্ক রদের ব্যাপারে; এই শুভ ঘটনাটি ঘটোছিল 
১৯২৫ সালের ীডসেম্বরে। ১৮৯৪ সালে প্রথম ভারতাঁয় মিলগুলিতে তৈরণ বস্বের উপর 
কর হসেবে এই অন্তঃশুঞ্ক চাপানো হয়েছিল। আপাতদ্যান্টতে এই শুক্ক ধার্যের 
উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব সংগ্রহ 1কন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ বস্রাশজ্প যাতে ভারতের 
দেশীয় বদ্তাশল্পের সঙ্গে সমান তাল রেখে চলতে পারে তাতে ইন্ধন যোগান। ১৯১৬ সাল 
থেকে ভারতীয় িলগহীলতে উৎপন্ন বস্তের অন্তঃশুজক অপেক্ষা আমদানী বস্তের উচ্চতর 
শহল্কের হার 'নার্দম্ট থাকলেও ভারতীয় জাতায়তাবাদীগণ বিশেষত ব/বসায়ী সম্প্রদায় 
এতে ভীষণ ক্ষুব্ধ ছলেন। ফলে ভারতীয় বস্ত ব্যবসায়ীদের কাছে এই শুজ্ক রদ ছিল 
সান্তনা স্বরপ। ভারত বা ইংলণ্ডের গভর্নমেন্ট এই আইনের আঁতীরন্ত আর কোনো 
বন্ধৃত্বপূর্ণ মনোভাব দেখান নি। যাই হোক, ভারতকে স্বায়গ্ুশাসন দেবার প্রস্তাব করে 
শ্রীমতী বেসান্ত যে কমনওয়েলথ্‌ অফ ইন্ডিয়া বলের খসড়া তৈরী করেছিলেন তা গ্রহণ 

রে শ্রীমকদল সৌহাদেণর পাঁরচয় দিলেন এবং হাউস অফ কমন্সে এটিকে একাঁট বেসরকারণ 
বিল হিসেবে উত্থাপন করার জন্য) জর্জ ল্যান্ডসবেরীকে ক্ষমতা দেওয়া হল। ১৯২৫ সালের 
ডিসেম্বরে প্রথম এই বিলের আলোচনা হয় কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না। যাই হোক, 
সাঁদচ্ছার অভিব্যান্ত হসেবে এর কিছু মূলা ছিল। 

১৯২৬ সালের ইিহ।স প্রধানত 'হন্দু-মুসালম বিরোধের ইতিহাস। সর্বন্রই যেমনটি 
হয়ে থাকে তেমনি এদেশেও জাতীয় আন্দোলনে ঢল নামলেই আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন ও কলহে 
জাতির কর্মশীন্ড তৎপর হয়ে উঠল। ১৯২৪ সালে তুকররা খাঁলফার পদ লোপ করার পর 
ভারতে জাতঈয়তাবাদশ মুসালমদের মধ্যে অনেকে খিলাফৎ আন্দোলন ত্যাগ করে জাতীয়তা- 
বাদী কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্য কেউ কেউ আঁধকতর 
প্রাতিক্রিয়াশীল মুসলমানদের সঙ্গে খিলাফৎ কমিটিগুঁলি চালিয়ে যেতে লাগলেন (যেমন 
বোম্বাইএর মৌলান। সৌকত আ'ল)। তা সম্ভব না হলে তাঁরা 'বাভন্ন নামে সাম্প্রদাঁয়ক 
ও প্রতিক্রিয়াশীল বহু সংগঠন গড়ে তুললেন। মুসলমানদের দেখাদোঁখ [হন্দুদের মধ্যেও 
অনুরূপ প্রাতীক্লয়াশশল একি আন্দোলন দেখা দিল এবং সারা ভারতে গহন্দহ-মহাসভার 
শাখা গড়ে উঠতে লাগল । মুসলমান প্রাতিপক্ষের মতন এ পর্যন্ত যাঁরা জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনে ছিলেন তাঁদের নিয়েই শুধু যে হিন্দু-মহাসভা গাঠত হয়েছিল তা নয়। এমন 
আরও অনেকে এই সংগঠনে নাম লাখয়োছলেন যাঁরা রাজনোতিক আন্দোলনে অংশ 'নতে 
ভয় পেতেন এবং নিজেদের জন) আঁধকতর নিরাপদ সংগঠন চাইতেন। হিন্দু 'ও মুসলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের মধো সাম্প্রদায়ক আন্দোলনের বিস্তারে সাম্প্রদায়ক উত্তেজনা বাঁদ্ধ 
পেল। স্বার্থান্বেষী তৃতীয় পক্ষ--যাঁরা 'হন্দু-মৃসল্মানের এই লড়াইকে চলতে 'দিয়ে 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দুর্বল করতে চেয়েছিলেন এই সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। 
সাধারণত যে স্ব কারণে সাম্প্রদাঁয়ক দাঙ্গা হত তার মধ্যে প্রধান ছিল গো-হত্যা, যাতে 
[হন্দুরা আতশয় ক্ষুব্ধ হতেন এবং মসাঁজদের সামনে বাজনা বাজানো যা মুসলমানদের 
ধর্মীব*বাসে আঘাত করত। যে কোনও ভাবে মুসলিম মসাঁজদ বা 'হন্দুমান্দির কলুষিত 
হলেই সংঘর্ষ বেধে যেত। কোন বিশেষ অণ্লে একবার যাঁদ এই দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে 
মানসিক উত্তেজনার সংন্টি হত তাহলে অনুরপ ঘটনা সহজেই ছড়িয়ে পড়ে সাম্প্রদায়ক 
বাহু জবালিয়ে তুলত এবং এই জঘন্য কাজের জন্য চর নিষ্যন্ত করা তৃতীয় পক্ষের কাছে 
কঠিন হত না। 

১৯২৬ সালের ঘটনাগুঁলর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার হল মে ও পুনরায় 
জুলাই মাসে কলকাতায় 'হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। আর্য সমাজের এক শোভাযাত্রা নিয়ে 
অশান্তির সত্রপাত হয়। এই শোভাযান্রা মসাঁজদের সামনে 'দিয়ে যাওয়ার সময় বাজনা 
বাঁজয়োছিল। তাঁরা দাবী করোছিলেন যে বহু বংসর ধরে তাঁরা এ শোভাযাত্রা শান্তিপূর্ণ 
ভাবে করে আসাঁছলেন। অপরপক্ষে, মুসলমানগণ বলোছিলেন যে, বাজনার ফলে মসাঁজদের 


৯» ভামকার তৃতীয় পরিচ্ছেদে লিখেছি, আর্য সমাজ হিন্দুদের মধ্যে একাঁট সংস্কারবাদী সম্প্রদায়; 
উত্তর ভারতে এর বহু অনুগামী আছেন। 
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[ভিতরে তাঁদের নমাজ পড়ার অসুবিধে হয়ে থাকে। বহ্াদন যাবং এই দাঙ্গা চলল এবং 
উভয় পক্ষে বহু লোক নিহত হলেন। শেষ পর্যন্ত যখন দুই পক্ষই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন 
তখন শান্তি স্থাঁপত হল। যদিও কলকাতার মতন অন্য কোথাও পাঁরস্থাত তেমন সঙ্কট- 
জনক আকার ধারণ করে নি, তবু সারা দেশেই যথেম্ট উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। কংগ্রেস 
দলের পক্ষে সময়াট ছিল জাঁটল। হিন্দু-মুসলমান দাত্গার পটভূঁমিকায় নভেম্বরে আইন- 
সভাগ্ীলর নির্বাচন হতে চলোছিল। কংগ্রেসীদের পক্ষে ১৯২৩ সালের মতন এই নির্বাচন 
সহজ ছিল না। প্রাতাক্রয়াশল 'হন্দ: ও মুসলমানদের নতুন নতুন দলের সূষ্টি হয়েছে এবং 
তাঁরা তাদের স্ব স্ব প্রার্থ দাঁড় করাবেন। ১৯২৬ সালের 'নর্বাচনকালে এক শ্রেণীর 
মুসলমান এই মর্মে জোর প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে থাকেন যে 'হন্দুরা যাঁদ সরকারের 
সঙ্গে অসহযোগ চাঁলয়ে যেতে থাকেন তাহলে হিন্দুদের সঙ্গে তাঁরা যোগ দেবেন না 
এবং শাসনতল্ম কার্যকরী করার জন্য নিজেরাই সচেম্ট হবেন। অন্যাদকে 'হন্দুমহা- 
সভার পক্ষ থেকে এই রব তোলা হয় যে হিন্দুরা যাঁদ সহযোগিতা না করেন তাহলে 
মুসলমানগণ সরকারের সাহাধ্য পাবেন এবং ফলত তাঁদের তুলনায় হিন্দুরা গুরুতর 
অসুবিধের সম্মুখীন হবেন। সেজন্য হিন্দুমহাসভা স্বরাজ্যপল্থীদের অসহযোগের নীতি 
পারবর্তনের অনুরোধ জানান। তবুও, ১৯২৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলমান ভোট- 
দাতাদের মধো কংগ্রেসের প্রভাব অপেক্ষা প্রাতীক্িয়াশীল ও সাম্প্রদায়ক সংগঠনগদালর প্রভাব 
প্রবলতর প্রমাণত হলেও হিন্দু ভোটদাতাদের মধ্যে 'িন্দু-সহ।সভার তুলনায় কংগ্রেসের 
প্রভাবই অনেক বেশী ছিল। 

১৯২৬ সালের নেভম্বর মাসে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে জাতীশয়তাবাদিগণ 
কংগ্রেসের নামে প্রীতদ্বান্দিতা করায় প্রাদোশক আইনসভাগুঁলর অনেকগুলিতেই (যেমন 
মাদ্রাজ ও বিহার) তাঁদের শান্ত অনেক বদ্ধ পায়। কংগ্রেসীদের মধ্যে সব কয়াটি গোষ্ঠীর 
এঁকান্তিক সহযোঁগিতাই এই উন্নতির কারণ; ১৯২৩ সালে স্বরাজ্যদল যখন নির্বাচন পার- 
চালনা করে তখন এইরকম সহযোগিতা প1ওয়া যায় নি। কিন্তু এক দিক থেকে এই নির্বাচনের 
ফলাফল ১৯২৩ সালের চেয়ে খারাপ হযেছিল। ১৯২৩ সালে বহু সংখ্যক জাতনয়তা- 
বাদী মুসলমান স্বরাজ্য দলের প্রার্থা হিসেবে জয়লাভ করেন কিন্তু ১৯২৬ সালে এ 
আসনগুলি প্রধানত তাঁদের প্রীতীক্রয়াশীল স্বধমাঁদের দ্বারা পূরণ হয়। বাগ্গলা ও 
গাঞ্জাবের মত প্রদেশগ্লিতে (যেখানে বহু মসলমান বাস করেন) আইনসভাগ্ীলর 
ভিতরের অবস্থা কংগ্রেস দলের অনুকূলে যায় নি। যে মধ্যপ্রদেশ স্বরাজাবাদের ঘাঁট 
ছিল সেখানে এবং বোম্বাই প্রোসডেন্সির কতক অংশে সহযোগিতাবাদী দলের সৃচ্টি 
হওয়ায় জাতীয়তাবাদ শান্তি বিভন্ত হয়ে পড়ে। মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থাপক পাঁরষদে সহ- 
যোগিতাবাদী দলের এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পাঁরষদে একটি মুসলমান গোষ্ঠীর সাম্ট 
হওয়ায় সরকারের পক্ষে এই দুটি প্রদেশে মন্ত্রী নিয়োগ করা সম্ভব হয়োছিল; তিন বৎসর 
যাবং এই দু প্রদেশে কোন মন্ধী ছিলেন না। ভারতীয় আইন সভাতেও একাঁদকে সহ- 
যোিতাবাদী দল ও অন্যদিকে মুসলমানদের একাঁট গোষ্ঠী তৈর? হওয়ায় জাতীয়তাবাদী শান্ত 
কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল; যার ফলে আইনসভায় সরকারের অবস্থা মাগের চেয়ে ভাল 
হয়েছিল। আইনসভাগুঁল বাদ দিলেও, কংগ্রেসের সাধারণ স্দস্যদের মধ্যেও ভাঙ্গন স্পন্ট 
হয়ে উঠেছিল। পাঞ্জাব, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের মতন প্রদেশগুলিতে সহযোগবাদী দলের 
কার্যকলাপই এর জন্য দায়ী। বাঙ্গলার মতন যে প্রদেশগৃলিতে সহযোগবাদীদের 
প্রভাব সামান্য ছল, সে সব স্থানে কংগ্রেস দলের 'বিবদমান গোম্ঠীগৃঁলির জন্যই এই ভাঙ্গন 
ধরেছিল। বাঙ্গলায় দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর, মহাত্মার সমর্থনে স্বর্গত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত 
নেতৃত্বের দায়ত্ব লাভ করেন। এই দায়িত্ব গ্রহণের পর এক বছর না যেতেই তাঁর নেতৃত্বের 
বিরোধতা শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এই বিরোধতা শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতত্বে 
দানা বেধে ওঠে; এক সময় বাংলার কংগ্রেস মহলে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ব্যান্ত। 
১৯২৭ সাল পর্যন্ত এই লড়াই চলে। বাঞ্গলায় কিছাঁদনের জন্য দুটি প্রাতিদ্বন্্বণ প্রাদেশিক 
কাঁমাট গড়ে উঠোছিল এবং ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনে দুইদল 
কংগ্রেস প্রার্থী প্রাতিদ্বান্দিতা করেন। এই লড়াই-এ শাসমলের দল পরাজত হওয়ায় কছদ- 
দিনের জন্য তান একেবারে চুপচাপ হয়ে যান। 

১৯২৬ সালে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ও বাইরে যখন এই দলাদাল লেগে ছিল তখন 
নেতৃবৃন্দ কঠোর এক পরাঁক্ষার মধ্যে দিয়ে চলছিলেন। এক সময় মনে হয়োছিল যে ঘটনার 
গতি রোধ করা অসম্ভব। মহাত্মার রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ এবং দেশবম্ধূর মৃত্যুর 
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পর নেতৃত্বের দায়িত্ব মাতিলাল নেহেরুকেই সামলাতে হয়োছল। ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বরে 
আইনসভায় তাঁর 'জাতীয় দাবণ' সরকার অগ্রাহ্য করেন। এই রকম পাঁরাস্থাতিতে তাঁর 
করণীয় কী ছিল? দেশে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে দেওয়ার মতন অবস্থা তাঁর 
অবশ্যই ছিল না। কাজেই সরকারী মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রাত্ববাদস্বর্প [তানি আইনসভা 
থেকে সরে আসা স্থির করলেন। সেই সময়ে তাঁর এই 1সম্ধান্তের অনেক বিরূপ সমালোচনা 
হয়েছিল। কিন্তু সরকারের নীতিতে একমান্র হীন সম্মাতিজ্ঞাপন করা ছাড়া এই ব্যবস্থার 
যে আর কোন বিকল্প ছিল না, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৯২৬ সালের মার্ট মাসে একটি 
বন্তৃতা দেওয়ার পর মতিলাল সব স্বরজ্যপন্থী সদস্যদের নিয়ে আইনসভা থেকে বের হয়ে 
এলেন । খাঁনকটা ব্যর্থতার সুর মেশানো থাকলেও এই বন্তৃতাঁট ছিল অত্যন্ত গ্রুত্বপূর্ণ। 
কেন্দ্রীয় আইনসভায় এই নীতি গৃহীত হওয়ায় প্রাদোশক আইনসভাগ্ীল থেকেও স্বরাজ্য- 
দল বের হয়ে এল। 

কিন্তু ১৯২৬ সালের দুর্যোগের অন্ধকারেও আলোর ও আশার রেশ ছিল। সাম্প্রদায়িক 
বিরোধ ও অশান্তি সত্তেও আত দ্রুত খাঁদর উৎপাদন বেড়ে চলাছল। অন্যান্য চিন্তা থেকে 
মস্ত থাকায় মহাত্মার পক্ষে এই কাজে সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর 
নেতৃত্বে সারা দেশে অল ইন্ডিয়া 1স্পনারস এসোসিয়েশনের শাখা গড়ে উঠতে লাগল। এই 
সংগঠনের মধ্যে দিয়ে মহাত্মা পুনরায় তাঁর নিজের দল গড়ে তুল্পোছিলেন এবং 'তিনি যখন 
কংগ্রেসের পারচালন-ব্যবস্থা পুনর্বার দখল করতে চাইলেন তখন এই দল যে সাহায্য করোছিল 
তা অমূল্য। বহু লোক কংগ্রেস দল ত্যাগ করায় আধাঁশক ক্ষাতপূরণের জন্য প্রায় এই সময়ে 
শ্রী শ্রীনিবাস আয়েত্গার সর্বান্তঃকরণে দলে যোগদান করেন। মাদ্রাজে তাঁর খাত ও যথেষ্ট 
প্রভাব ছিল এবং তা এখন তিনি কংগ্রেসের সেবায় নিয়োজত করলেন। তাঁর সাহায্যের ফলে 
এঁ প্রদেশে আন্দোলন খুবই জোরদার হয়ে ওঠে এবং ব্যবস্থাপক সভায় একটি শান্তশালী 
কংগ্রেস দল গঠিত হয়। ব্যবস্থাপক পাঁরষদে তিন যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে কংগ্রেস দলের 
সহকারী নেতার কতরব্য সম্পন্ন করেন। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বরে গৌহাটি কংগ্রেসের 
সভাপাঁত হওয়ার পর সারা দেশে ঘুরে ঘুরে সাম্প্রদায়ক এঁক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে 
অত্যন্ত কর্মব্যস্ত থাকতে হয়। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করোছিলেন আলিল ভ্রাতৃদ্বয় : 
১৯২৬ সালে মহা স্মার সঙ্গে তাঁদের ছাড়াছাঁড় শুরু হলেও ১৯২৮ সাল পযন্ত তাঁরা 
কংগ্রেসের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জাঁড়ত 'ছলেন। 

এঁ বংস্রের সর্বাপেক্ষা উৎসাহজনক লক্ষণ ছিল সমগ্র দেশব্যাপী যুবসমাজের মধো 
জাগরণ। অপেক্ষাকৃত প্রবীণ শ্রেণীর সত্কীর্ণ সাম্প্রদাযিকতায় তাঁরা 'িরন্ত হয়ে উঠোছিলেন 
এবং তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তানাদের 'নর্মল বায়ুতে জনজাীবনকে পাঁরশুদ্ধ করা। 
এই ষুব আন্দোলন বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু সর্বই এর 
প্রেরণা ছিল এক। চরম দুরবস্থার প্রতি বিদ্রোহের ভাব, আত্মীব*বাস বোধ এবং স্বদেশের 
প্রতি তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা জাগ্রত হয়। পাঞ্জাবে নওজোয়ান ভারত সভা নামে 
এই আন্দোলন শুরু হয়, যা পরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। মধ্যপ্রদেশের রাজধানী 
নাগপুরে যুবসম্প্রদায় তাঁদের নিজ দায়িত্বে যে আন্দোলন শুরু করেন তাকে অস্ত্র আইন 
সত্যাগ্রহ বলা হয়েছিল। যে অস্ত আইনে ভারতীয়দের অস্গশস্ন রাখা বা বহন করা 'নাঁষদ্ধ 
করা হয়োছল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল তা অমান্য করা। এই আন্দোলন শুরু করে- 
ছলেন শ্রী আওয়ার নামে স্থানীয় একজন জনপ্রিয়*কংগ্রেস নেতা যাঁকে তাঁর অনুগামীগণ 
“জেনারেল” আখ্যা দিয়েছিলেন। আন্দোলনের সচনায় ঘোষণা করা হয়োছিল যে বাঙ্গলায় 
বহ্‌ সংখ্যক দেশসেবককে না বিচারে আটক করে সরকার যে আচরণ করেছেন তার প্রাতি- 
বাদস্বরূপ সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করা হচ্ছে। 

১৯২৬ সালের এপ্রল মাসে ভারতের নতুন বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড আরউইন। তাঁর 
পূর্ববতাঁ বড়লাট লর্ড রাডং-এর চেয়ে তিনি ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বটে কিন্তু 
১৯২৬ সালে কংগ্রেসের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ১৯২৭ সালের এীপ্রল মাসে স্কীম 
কাঁমাটর রিপোর্ট প্রকাশিত হল যাতে সুপারিশ করা হল যে. আগামশী পণচশ বছরে ভারতীয় 
সেনাবাহিনীর অর্ধেক সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের ঘনিয়ে গঠিত হবে। এখানে উল্লেখ করা 


১ সাধারণত মনে করা হয় ষে উত্তর-পশ্চিম সমান্তপ্রদেশের কোহাটে হিন্দু-মৃসলমানের দাঙ্গা নিয়েই 
মহাত্বা ও আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল। এই বিতর্কে আলি ভ্রাতৃচ্বয় মুসলমানদের পক্ষ গ্রহণ 
করোছিলেন এবং তাঁদের আভিযোগ 'ছিল মহাত্মা হিন্দুদের পক্ষ নিয়েছেন। 


৭ 


যেতে পারে যে. ভারতীয় সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ এ কামাটর সভাপতি ছিলেন। 
কামাটর রিপোর্ট আশাপ্রদ ছিল না এবং পণ্ডিত মাতিলাল তাতে স্বাক্ষর করেন নি; 
[রপোর্টের খসড়া তৈরী হওয়ার আগেই. তিনি কাঁমাটর সদস্যপদ ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু 
কাঁমাঁট যে সামান্য সুপাঁরশটুকু করোছলেন তা-ও ভারতসাঁচব লর্ড বাকেনিহেডের অনুরোধে 
কার্যকর করা হল না। 'নম্নালাখত বিষয়ট থেকে সরকারের কপটতা আরও স্পন্ট হবে; 
স্যার তেজ বাহাদুর সপ্র যখন বড়লাটের কার্ধানর্বাহক পাঁরষদের সদস্য ছিলেন তখন 
সেনাবিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত একট পাঁরকজ্পনা অনুযায়ী ত্রশ বছরের মধ্যে ভারতীয়দের 
নিয়ে সম্পূর্ণ সেনাবাহনণী গঠন করা যেতে পারত। 

১৯২৭ সালে সরকার আরও যে একট ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন তা হল টাকার মূল্য 
এক শিলিং ছয় পেন্স নির্ধারণ । এই ব্যবস্থা সাদরে গৃহগত হল না। চিরাচারত 'বাঁনময় হার 
ছিল এক 'শিলিং চার পেল্স যা ভারতের পক্ষে সুবিধেজনক 'ছিল। জনগণের বিরোধতাকে 
অগ্রাহ্য করে টাকার মূল্য সরকার শতকরা ১২ই ভাগ হ্রাস করার মাধ্যমে অর্থমন্মন স্যার 
বোঁসল র্লযাকেট ভারতের বাণিজ্যে আমদানীর হার স্বাভাবিকভাবেই বাঁড়য়ে দলেন। 'কন্তু 
ভারতের পক্ষে এ ছাড়াও আরও অনেক অস্নাবধে ছিল। এই নতৃন হার চালু হওয়ার ফলে 
[বশ্বের বাজারের জন্য কাঁচামাল উৎপাদনকারী ভারতীয় কৃষক পূর্বাপেক্ষা অনেক কম 
অর্থ পেতেন এবং ফলে ভারতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে তাঁর ক্রয়ক্ষমতা যথেম্ট হ্রাস পেল। এ 
ধবষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই নতুন হার প্রবর্তনের ফলে ভারতের অর্থনোতিক সঙ্কট 
বহুল পাঁরমাণে বৃদ্ধ পেয়োছিল। নতুন হার চালু করার সঙ্গে সঙ্গে স্যার বেসিল ব্যাকেট 
তাঁর মুদ্রা 'িয়ল্্ণ পাঁরকজ্পনার সাথে সাথে একাঁট ভারতীয় 'রজার্ভ ব্যাঙ্ক গঠন করতে 

_ কিন্ত সৌভাগ্যক্রমে ভারতীয় আইনসভা এই িলকে১ নাকচ করে দেয় এবং বড়- 
লাট তাঁর 'সৃপাঁরশের' দ্বারা এীটকে আইনে পাঁরণত করেন 'ন। 

১৯২৭ সালের প্রথমার্ধে একমান্র যে ঘটনাকে কতকটা সন্তোষজনক বলা যেতে পারে 
তা হল ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে কেপ-টাউন চান্ত। গোঁড়া জাতীয়তাবাদ জেনারেল 
হার্টজগের নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্নমেন্ট ভারতীয় বাসিন্দাদের সম্পর্কে বৈষমামূলক 
ও তাঁদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য করার দ্বৈতনীত গ্রহণ করতে চেয়োছলেন। 
ভারতখয়দের পক্ষ সমর্থন করার জন্য এক প্রাতীনাধদল ভারত থেকে পাঠানো 'হয়োছল ।' 
এই প্রীতাঁনাধ দলে ছিলেন স্যার মহম্মদ হাববৃজ্লা, ডি. এস. শাস্ত্রী ও স্যার জর্জ প্যাঁডসন। 
তাঁদের আলোচনার ফলে 'নম্নলাখত চান্তি হয়োছল। ভারতীয়দের পৃথক করে রাখার 
জন্য যে অণ্চল সংরক্ষণ আইনটট প্রস্তুত হয়েছিল, দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার সৌটকে একে- 
বারে তুলে নেবেন। কিন্তু ভারতীয়দের দেশত্যাগ করতে উৎসাহিত করা হবে যাঁদও 
প.বণপেক্ষা আঁধক বোনাসের বাবস্থা করা হবে। যে সব ভারতীয় দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্মেছেন 
এবং এই দেশকেই স্বদেশ বলে স্বীকার করতে চান তাঁদের 'শ্বেতাঙ্গদের মতন জাীবন- 
যাত্রার মান অজঁনের জন্য সরকারকে সাহায্য করতে হবে। চ্যান্তাট কেবল অংশত সন্তোষ- 
জনক হলেও মন্দের ভাল হয়েছিল এবং লর্ড আরউইন এ বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের 
পক্ষ সমর্থন করোছলেন। চ্যান্ততে বাবস্থা হয়েছিল যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত সরকারের 
একজন “এজেন্ট” থাকবেন এবং শ্রীযুক্ত শাস্মীকে প্রথম এজেন্ট হসেবে এদেশ থেকে 
পাঠানো হয়। 

আন্তজাতিক ক্ষেত্রে ইংলন্ড ১৯২৭ সালে রাশয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার যে 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, ভারতে তার প্রাতক্রিয়া দেখা দেয়। তার পর থেকেই ভারতে 
কাঁমউনিস্ট দলের কার্যকলাপ যথেষ্ট বেডে যায়। ১৯২৭ ও ১৯২৮ সালে দেশে জাতীয়তা- 
বাদ শ্তি দুর্বল হয়ে পড়ায় এবং শ্রামক অসন্তোষ বৃদ্ধির ফলে এইর্প কার্য কলাপ 
চালাবার সুবিধে হয়োছিল। 


১আইন সভার অধ্যক্ষ ভি. জে. প্যাটেল বিলটিকে' প্রথমে বৈধতার কারণে নাকচ কবে দেন, পরে 
এটি পারবার্তত আকারে পুনরায় উত্থাপিত হয়। কংগ্রেসদল ব্যা্ক পাঁরচালনা সংক্রান্ত ধারাটিকে বাতিল 
করে দিতে কৃতকার্য হলে স্যার বোঁসল ব্ল্যাকেট বিলটি প্রত্যাহার করে নেন। 


৭৩ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


বর্মার জেলে (১৯২৫-২৭) 


১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর খুব ভোরে আমার ঘুম ভাৎ্গয়ে বলা হল যে কয়েক- 
জন পুলিশ আফসার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। আম উপাস্থত হলে কলকাতা 
প্ীলশের ডেপুটি কামশনার বললেন, “মঃ বোস, আমাকে একাট অত্যন্ত অপ্রীতিকর কর্তব্য 
সম্পাদন করতে হবে। ১৮১৮-র ৩নং ধারা অনুসারে আপনার গ্রেপ্তার পরোয়ানা আছে।” 
তারপর তান আর একাঁট পরোয়ানা বের করলেন যাতে তাঁকে অস্বশস্ত্, বিস্ফোরক দ্রব্য, 
গোলাগুলি ইত্যাদির জন্য আমার বাঁড় তজ্লাসীর আঁধকার দেওয়া হয়েছে। কোন অস্ত্র- 
শস্ল্ পাওয়া না যাওয়ায় তাঁকে কিছু কাগজপ্র ও চিঠি নিয়েই সন্তুষ্ট হতে হল। জন- 
সাধারণের দৃষ্টি এড়াবার জন্য তানি আমাকে তাঁর 'নজের গাঁড়তে করে জেলে 'নয়ে 
গেলেন, ডেল ৮৯৬- ৮৯৬৮০০৪৭০০০ 
রাস্তায় দেখা হল তাঁরা কোনক্রমেই এমন অনুমান করতে পারেন নি যে আমার গন্তব্স্থল 
ছিল আলিপুরে মহামান্য সরকার বাহাদুরের জেলখানা। আলিপুর নিউ সেন্ট্রাল জেলে 
অন্যান্য আরও অনেকের আমার মতই দশা হয়েছে দেখে 'বাস্মত হলাম। জেল কর্তৃপক্ষ 
আমাদের পেয়ে খুব খুশী হলেন বলে মনে হল না। জেলের অন্য সব বাসন্দাদের থেকে 
আমাদের আলাদা করে রাখার জন্য তাঁদের বিশেষ ব্যবস্থাঁদ করতে হয়োছল এবং জেলে 
আতরিস্ত কোন স্থান ছিল না। বেলা বাড়রার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংখ্যাও বাড়তে লাগল 
এবং সন্ধোবেলা যখন আমাদের জেলে পুরবার সময় হল তখন (জেলে সঙ্গীর মতন প্রশীতকর 
আর 'কছুই নেই) সংখ্যায় আমরা আঠারোজন হয়েছি দেখে বিশেষ আনন্দ হল। 

সেই সময়ে আমি কলকাতা পৌরসভার চিফ এাঁক্সীকউটভ আফসার ছিলাম বলে 
আমার এই আকস্মিক গ্রেপ্তারে পৌরসভার কাজকর্মে অস্াবধে হল। সরকার সেজন্য 
[বিশেষ আদেশ দিলেন যে ডিসেম্বরের শুরু পর্যন্ত আম আমার আঁফসের কাজকম জেলে 
করতে পারব এবং আমার সেক্রেটার মাঝে মাঝে অফিসের ফাইল ও নাঁথপন্র সহ আমার 
সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। এই সাক্ষাৎকারের সময় জেল-আ'ফিসার ছাড়াও একজন পুলিশ 
আফসার উপাস্থিত থাকবেন এবং সাধারণত সর্বাপেক্ষা অবাঞ্চিত পুলিশ আঁফসারদের কারও 
কারও উপর এই সাক্ষাৎকার পাঁরচালনার ভার পড়ত। তাদের সঙ্গে গোলমাল বাধত এবং 
ফলত আমাকে সহ্য করতে হত অনেক অপ্রীতকর অবস্থা। উপরন্তু কখনও কখনও তাঁদের 
অভদ্র আচরণের জন্য আমাকে ধমকও লাগাতে হত। তাই শাঁস্তস্বর্প আমাকে প্রদেশাভ্যন্তরে 
অন্য একাঁট জেলে (বহরমপুর জেল) বদলশর আদেশ দেওয়া হল, কারণ সেখানে সকলের 
পক্ষে আমার সঙ্গে দেখা করা কঠিন হবে। কী আলিপুর কী বহরমপুর, কোথাও জেল- 
কমাঁদের সাথে আমার বিশেষ গোলমাল হয় 'নি। সরকারের সব আদেশগ-লিই সম্মানকর 
ছল না, তবুও তার জন্য জেল কমাঁদের আমরা কখনও দোষ দিই 'নি। সে যাই হোক, 
বহরমপুরে প্ীলশ অফিসারদের সঙ্গে আমার গোলমাল চলতেই লাগল। আমার বেশীর 
ভাগ সময় কেটে যেত পড়াশুনা করে এবং বাক সময়টুকু কাটত জেল থেকে বের হয়ে 
পুনরায় যে কাজ আমরা করব সে সম্বন্ধে বহু পাঁরকজ্পনা করে। বহুদন ধরে ক্মাগত 
গ্রেপ্তার চলবার ফলে জেলে বন্দীদের সংখ্যা বাড়তে লাগল এবং আমাদের পক্ষে তা খুবই 
আনন্দের বাপার হয়ে দাঁড়াল। দুই মাসের বেশশ আমাকে বহরমপুরে থাকতে হয় 'ন। 
১৯২৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী অকস্মাং আমার কলকাতায় বদলীর হুকুম এল । যাল্লা- 
পথে দারুণ বিস্ময়ের সঙ্গে খবর এল যে আগার প্রকৃত গন্তব্যপ্থল হল উত্তর ব্রহ্মদেশের 
মান্দালয় জেল। মধ্যরান্নে কলকাতায় পেশছলাম এবং রান্রবাসের জন্য আমাকে লালবাজার 
থানায় 'নয়ে যাওয়া হল। এ থানায় যে ঘরে আমাকে রাখা হয়েছিল তা ছল একট নোংরা 
অন্ধকূপ এবং মশা ও ছারপোকার কৃপায় নিমেষের জনাও চোখের পাতা এক করা সম্ভব 
হয় নি। বাথরুমের অবস্থা ছিল 'নদারূণ এবং গোপনীয়তা রক্ষার আদৌ কোন ব্যবস্থা 
ছল না। পাথবীতে নরক যাঁদ কোথাও থাকে তা হল লালবাজার থানা-_বহু-শ্রুত এই 
কথাটর ঘাথার্থা আম সোঁদন উপলাব্ধ করেছিলাম । শুয়ে শুয়ে সময় কাটাবার জন্য যখন 


১এই লেখক আটবার জেলে গেছেন। কিন্তু এখানে কেবল একটি কারাবাসের ঘটনাবলশ লিপিবদ্ধ 
করার চেষ্টা করেছেন; কারণ অন্যান্যগুলির চাইতে এটি আধকতর “চিত্তাকর্ষক 
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কাঁড়কাঠ গ্ণাঁছলাম তখন পাশের ঘরে একটি পাঁরচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সদাশয় 
সরকার তো এখানেও আমার জন্য সঙ্গ পাঠিয়েছেন! আত প্রত্যুষে, পৃবের আকাশ ফর্সা 
হওয়ার আগেই, একজন পুলিশ আফসার এসে উপাস্থত হলেন। 'তাঁন ছিলেন আ্যাসিস্টেন্ট 
ইন্সপেকটর তজনারেল অব পালশ মিঃ লোম্যান। পরে আমরা জানলাম যে আমাদের 
প্রহরাধীনে মান্দালয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার পড়েছে তাঁরই উপর। সেলের দরজাগুল খোলা 
হলে সাতটি পাঁরাচত মুখ দেখা গেল। সকলেরই জন্য একই গন্তব্যস্থল নীর্দন্ট। সাঁত্যই 
আশ্চর্য হলাম। 

অন্ধকারের মধ্যে সশস্ প্রহরীবেম্টিত হয়ে আমরা থানার বাইরে এলাম। সামনেই 
দাঁড়য়োছল দুটি 'প্রজনভ্যান, যেন দরজা খুলে আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে । একটিতে 
আমাদের জিনিসপন্র তোল্লা হল আর অন্যাটতে উঠলাম আমরা সব জীবন্ত মাল। ভ্যান 
দু'টি প্রচণ্ড বেগে থানার সীমানা থেকে বের হয়ে অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল। কিছুক্ষণ 
পর ভ্যানদটি থামলে নেমে দেখলাম সামনে নদণীতশীর। তীরের কাছেই একটি জাহাজ 
লেগোছল কিন্তু আমাদের সকলকে একটি ছোট মোটরবোটে তোলা হল। তিন ঘন্টা ধরে 
আমরা নৌকা-বিহার করলাম এবং যখন জাহাজ ছাড়ার সময় হল তখন আমাদের অনাদিক 
থেকে গোপনে জাহাজে তোলা হল । সকাল ন'টা নাগাদ জাহাজ ছাড়ল। আমাদের কোঁবন- 
গুলির সামনে কড়া সশস্ত্র পাহারা বসানো হয়োছিল এবং আমরা কারা বা কেন এই বিরাট 
আয়োজন তা জানবার জন্য অন্যান্য যাল্ীদের খুব কৌতূহল হয়েছিল। জাহাজ দূর সমুদ্রে 
গিয়ে পড়বার পর আমাদের কোবনগুিলর সামনে থেকে সশস্ত্র পাহারা তুলে নিয়ে আমাদের 
দেখাশোনা করবার জন্য কেবল সাদা পোষাকের আঁফসারদের রাখা হল । চারাদনের আমাদের 
এই সমুদ্রযান্তরা বেশ চিত্তাকর্ষকই হয়োছল। মিঃ লোম্যান ছিলেন আমোদাঁপ্রয় ও আলাপণ 
ব্যাস্ত; এবং আমরা তাঁর সঙ্গে সম্ভবপর সব বিষয় নিয়েই আলোচনা করতাম। তার মধ্যে 
গভর্নর, এাক্সকিউটিভ কাউন্সিলার, জননেতা প্রীতির সম্বন্ধে আমাদের ধারণার কথাও 
থাকত। এমনকি আমি রাজনৈতিক বন্দীদের প্রাত পুলিশের অত্যাচারের প্র“নও তুলে- 
ছিলাম। মিঃ লোম্যান প্রথমে এই আঁভযোগ অস্বীকার করলেও শেষ প্যন্তি স্বীকার করেন 
যেকোন কোন ক্ষেত্রে এরকম দুচ্কার্য করা হয়। মোটের উপর প্রথম দিকে তাঁর প্রীতি 
আমার তীব্র বিদ্বেষভাব থাকলেও শেষে অনুকূল ধারণা গড়ে উঠোছল এবং পরে তাঁর 
সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাং ও আলোচনার ফলে এই ধারণা দ্‌ঢ় হয়োছিল। আমাদের রেঙ্গুন 
পেশছবার পূর্বরাল্ে মিঃ লোম্যান এক ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখোছিলেন। সকালে তিনি 
আভিযোগের সরে বললেন যে, তাঁর ভাল করে ঘুম হয় নি কারণ তিনি স্বপ্ন দেখেছেন, 
জাহাজের পাশের 'ছদ্রু দিয়ে সন্ধ্যেবেলা রাজবন্দীদের কয়েকজন পালিয়ে গেছেন। রেতগুন 
থেকে মান্দালয় কুঁড়ি ঘন্টার পথ। আমাদের উপর খুব কড়া পুলিশ পাহারা ছিল। এবং 
পথে যেখানেই থামতে হয়েছে সেখানেই ট্রেনের দুশদকে তারা লাইন করে দাঁড়িয়ে পড়ত। 
তারা যেরকম শশব্যস্ত ভাব দেখাত তাতে মনে হতে পারত যে, আমরা হয় উচ্চপদস্থ সরকারী 
কর্মচারশ, না হয় হংম্ ত্র প্রাণী । 

তখনও পর্যন্ত মান্দালয়ের নাম ছাড়া আমরা আর কিছ জানতাম না। আমার কেবল 
অস্পল্ট ধরণা ছিল যে এট শেষ স্বাধীন ব্রন্ষরাজ্যের রাজধানী এবং দ্বিতীয় বমাঁ যুদ্ধের 
ঘটনাস্থল। কিন্তু আমার স্পম্ট মনে ছিল যে এই জায়গাতেই লোকমান্য তলককে প্রায় 
ছয় বছর এবং পরে লালা লাজপত রায়কে প্রায় এক বছর কারারুদ্ধ করে রাখা হয়োছিল। 
তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরাও চলেছি একথা ভেবে মনোবল লাভ করলাম এবং 
[িছ্‌টা গর্বও বোধ করলাম। স্টেশন থেকে আমাদের গাঁড় করে দুর্গের ভিতরে জেলের 
ধদকে নিয়ে যাওয়া হল এবং পথে লালাজশ ও সর্দার অজিত সং তাঁদের কারাবাসের সময় 
যে কক্ষগুলতে বাস করেছিলেন সেগুলি আমরা পার হয়ে গেলাম। ভোরের আকাশের 
পটভীঁমিতে আঁকা অনেক সুন্দর সুন্দর অদ্রালিকা আমাদের চোখে পড়ল। আমাদের বলা 
হয়েছিল এগৃজি পুরোনো আমলের রাজপ্রাসাদ ও সরকার ভবন। অতাঁতের যে উজ্জল 
[দনগাঁল হাঁরয়ে গেছে তা স্মরণ করে বেদনা অনুভব করলাম এবং অবাক হয়ে আমরা 
ভাবতে লাগলাম কবে রক্মদেশে আবার স্বাধীনতার পতাকা উড়বে । মান্দালয় জেলের ধৃসব 
প্রাচশরের সামনে গাঁড় থামবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের 'দবা-স্ব”ন শেষ হয়ে গেল। এদেশের 
জেলখানার ভিতরটা ভারতখয় জেলখানা থেকে কতকটা পৃথক এবং আমাদের এই নতুন 
পাঁরবেশ দেখে নিতে প্রথমে কয়েক 'মানিউ কেটে গেল। প্রথমে যা আমরা উপলাঁব্ধ করলাম 
তা হল এই যে জেলখানাটি পাথর বা ইটের তৈরী নয়, কাঠের খুঁটি দিয়ে তৈরী । বাঁড়- 
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গাল দেখতে অনেকটা 'চাঁড়য়াখানা বা সার্কাসের খাঁচার মত। বাইরে থেকে বিশেষত 
রাতের অন্ধকারে এই সব বাঁড়র বাঁসন্দাদের দেখে মনে হত ঠিক যেন খাঁচার ভিতরে কতক- 
গুল প্রাণী আঁদক ওাঁদক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ধরনের বাড়তে আমাদের প্রকাতির কর.ণার 
উপর 'ানভর করে থাকতে হত। শশতের হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা, গ্রীন্মের প্রখর তপন তপ 
এবং গ্রীম্মমণ্ডলের দেশ মান্দালয়ের বর্ষা থেকে রক্ষা পাওয়ার মতন আমাদের কিছুই ছিল 
না। আমরা 'াবমুঢ় হয়ে ভাবতে শুরু করলাম, কীভাবে সেখানে বসবাস করব। করার 
কিছুই ছিল না এবং অবস্থা শোচনীয় হওয়া সর্তেও আমাদের যতটা সম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যের 
ব্যধস্থা করে নিতে হয়োছল। আমরা জানতে পারলাম যে ঠিক আমাদের পাশের জেলাটতেই 
লোকমান্য তিলক তাঁর জীবনের প্রায় ছয়াট বছর কাঁটিয়েছেন। জেলের কর্মচারীদের মধ্যে 
এমন অনেকের আমরা সাক্ষাৎ পেয়োছলাম যাঁরা তিলকের বাঁন্দদশার সময়ে এ জেলে 
ছিলেন। তাঁদের কাছে এবং পরে কারা-বভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেলের 'নজের মুখ 
থেকেও আমরা তাঁর সম্পর্কে নানান কৌতূহলোদ্দীপক কাহন ও জেলের মধ্যে কীভাবে 
[তান দিনযাপন করতেন তা শুনোছিলাম। তান নিজের হাতে যে লেবু গাছগুলি লাগয়ে- 
ছিলেন্‌ তা আমাদের কাছে এ সব কাঁহনীর চাইতে কম চিত্তাকর্ষক ছিল না। রাজবন্দীদের 
একজন 'ছলেন শ্রীজবনলাল চট্টোপাধ্যায়। তান আমার আগেই এ জেলে এসোৌছলেন এবং 
তাঁর কাছেই আমার বমাঁভাষা শিক্ষার হাতেখাঁড়। অল্পাঁদনের মধ্যেই বমাঁদের আমার 
অত্যন্ত ভাল লেগে গেল। তাঁদের মধ্যে এমন কিছ ছিল যার প্রাত আকৃষ্ট না হয়ে পারা 
যায় না। তাঁরা খুবই সহবদয়, সরল ও কৌতৃুকাপ্রয় মানুষ। অবশ্য আতি অল্পেই তাঁদের 
আবার মেজাজ সপ্তমে চড়ে যায় এবং উত্তেজনাবশে তখন তাঁরা সংযম হারয়ে ফেলেন। 
কন্তু একে এমন কিছ মারাত্মক ত্রুটি বলে আমার মনে হয় ন। যা আমার মনকে খুব 
বেশী নাড়া দিয়োছল তা হল প্রত্যেক বম্শর সহজাত শিল্পরুঁচ। যাঁদ তাদের আদৌ 
কোন শ্রুটি থাকে তা হল অতাধিক সরলতা এবং বিদেশনদের প্রতি যে কোনও প্রকার 
[বরুপতার অভাব। পরে আমাকে বলা হয়েছিল যে বম মাঁহলা তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের 
লোকের চাইতে 'িদেশীর প্রাতি আঁধক আকর্ষণ বোধ করে থাকেন। 

আমাদের সংপাঁরিন্টেন্ডেন্ট, ক্যাপ্টেন (পেরে মেজর) স্মিথ অমাদের সঙ্গে খুবই ভাল 
ব্যবহার করতেন এবং আমাদের মধ্যে কখনও কোনও ভুল বোঝাবুঝি হয় 'নি। এমন কী 
সরকারের বিরুদ্ধে যখন আমাদের লড়াই করতে বা অনশন ধর্মঘট চালিয়ে যেতে হয়েছে 
তখনও আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ক্ষুন্ন হয় নি। চীফ জেলারের সঙ্ডে প্রায়ই আমাদের 
গোলমাল বাধত এবং সর্বক্ষণ তান আমাদের উৎপাত করতেন। নিজের অকর্মের যৌন্তিকতা 
[তান এই বলে প্রমাণ করতেন যে তাঁকে হুকুম মেনে চলতে হয়। কিন্তু এই সব অত্যাচারের 
জন্য কে যে প্রকৃতপক্ষে দায়ী ভা আমি শেষ পরন্তিও বুঝে উ্তে পার 'ন। যাই হোক, 
[কছুদিন কাটবার পর অধঃস্তন কমণ্চারশরা যখন উপলাব্ধ করলেন যে আমাদের কম্ট দলে 
আমরাও একই কাজ করতে পাঁর তখন তাঁরা বন্ধূত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করলেন। 
কারা বিভাগের প্রধান ছিলেন একজন পার্স ভদ্রলোক। লেঃ কর্নেল তারাপোর। 
[তান অত্ান্ত চালাক ও বাঁদ্ধমূন কর্মচারী ছিলেন এবং কোন অসং আঁভপ্রায় 
তাঁর ছিল না। যাঁদও কখনও কখনও তাঁর সঙ্গে মান্দালয় কংবা বর্মার অন্যান্য 
জেলের রাজবন্দীদের ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে তব আমাকে অবশাই স্বীকার করতে 
হবে যে. মোটের উপর 'তাঁন আমাদের সঙ্গে"ভাল বাবহার করারই চেষ্টা করতেন। 
তাঁর অসুবিধে ছিল এই যে প্রথমত, যে বাঙ্গলা গভনমেন্ট আমাদের জন্য দায়ী 
ছিলেন, তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত প্রাতাহংসাপবায়ণ। দ্বিতীয়ত, দেশের সবোঁচ্চ কর্তৃপক্ষ 
ভারত সরকারের নাগাল পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল এবং তাঁরা চরম ওদাসীন্যর 
পাঁরচয় দিতেন। তৃতীয়ত, ব্রন্মদেশের সরকারের আমাদের প্রাতি প্রাতিহংসামূলক 
মনোভাব না থাকলেও তাঁরা নিজেদের দায়ত্বে কোন 'কছু করতে চাইতেন না। 
লেঃ কর্নেল তারাপোর কারাসংস্কারের পরম উৎসাহ ব্যান্ত ছিলেন এবং তাঁর অনুরোধে 
বর্মা সরকার ইংলন্ডের মহামান্য সরকার বাহাদুরের কারা-ীবভাগের অন্যতম কাঁমশনার 
1মঃ প্যাটার্সনকে বর্মাতে এসে সেখানকার কারা-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁদের পরামর্শ জানানোর 
জন্য আমল্গণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এত উৎসাহ সত্তেও প্রতিক্রিয়াশীল পরিবেশে তিনি 
ছুই করতে পারেন নি। মনে আছে যে একবার "তান অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ একাঁট 
সংস্কার-কার্ষে ব্রতী হয়োছলেন কিন্ত অন্যান্য মহলের বিরোধিতার জন্য এ কাজ তাঁকে 
পরিত্যাগ করতে হয়। সাধারণ বর্মীরা খুব অল্প বয়স থেকেই তামাক সেবনে অভ্যস্ত, 
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খাদ্যের চাইতেও তামাক তাদের আঁধকতর প্রয়োজনীয়। যেহেতু ব্রক্ষদেশের জেলগযীলতে 
এঁট নাষদ্ধ করা হয়েছিল সেজন্য বাইরে থেকে নেশার বস্তু আমদানী করতে গিয়ে বন্দীরা 
জেলের ভিতরে অনেক অপরাধ করত। ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ 'প্রজল্স ঠিকই বুঝে- 
ছিলেন যে, বন্দীদের যাঁদ আইনমত তামাক দেওয়া হয় তাহলে জেলের ভিতরে অপরাধের 
সংখ্যা হ্রাস পাবে, সেই সঙ্গে অবৈধ ব্যবসাও বহুলাংশে বন্ধ হবে। তিনি সেজন্য নিয়ম 
চাল, করলেন যে, ভাল আচরণের জন্য পুরস্কার 'হসেবে বন্দীদের প্রাতাঁদন 'নার্দষ্ট পাঁরমাণে 
তামাক দেওয়া হবে। যাঁদও এই সংস্কার যথেষ্ট সুদূরপ্রসারী হয় নি, তবুও আগের 
চাইতে অবস্থার উন্নাত ঘটেছিল। এক বছর এই পরীক্ষা চালানো হয় কিন্তু তারপর জেল 
সুপাঁরন্টেশ্ডেন্টদের মধ্যে আধকাংশই এর বিরুদ্ধে রপোর্ট দেন এবং অর্থ দপ্তরও আর্ক 
ব্যপারে বাধার সৃন্টি করেন। কাজেই এই সংস্কার-কার্য বন্ধ করে দিতে হয়। ব্রহ্মদেশে 
আমাদের অবাঁস্থাতিকালের শেষের 'দকে 'তাঁন আর একাঁট গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারে প্রয়াসী 
হন। কয়েদীদের জেলের বাইরে [নিয়ে গিয়ে রাস্তা তৈরীর কাজে লাগানো হত। তাদের 
তাঁবুতে থাকতে দেওয়া হত, জেলের চাইতে আঁধকতর স্বাধীনতা এবং খাদ্য ছাড়া একাঁট 
'নার্দষ্ট ভাতাও দেওয়া হত। এই পরীক্ষার ফল শেষ পর্যন্ত কী হয়োছল তা আমার জানা 
নেই, তবে যখন আম বর্মী ত্যাগ করি তখন এই সব শাঁবর চালানোর মতন যোগ্য আঁফিসার 
খুজে পাওয়ার অসাবধে বোধ করা হচ্ছিল। ইন্সপেক্টর জেনারেলের সঙ্গে আমাদের 
আলোচনাকালে তিনি এরকম মন্তব্য করতেন যে, এমন আফসার 'তাঁন দেখতে পান না যার 
জেলের পাঁরবেশ ভুলে গিয়ে কয়েদীদের প্রাতি মানবোচিত ব্যবহার করবার মতন উপযস্ত 
শিক্ষা ও চারত্র আছে। 

ব্রহ্ষদেশে থাকাকালে অপরাধীদের মনস্তত্ব ও কারা-সংস্কারের সমস্যা সম্বন্ধে 
পর্যালোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়োছল। আবশ্যক কাগজপত্র দিয়ে ইন্সপেক্টর 
জেনারেল আমাদের খুব সাহায্য করোছিলেন। বর্মার 'বাভন্ন জেলের কয়েদরাও এই 
পর্যালোচনায় মূল্যবান উপকরণের কাজ করেছে । আমার এই পরীক্ষা ও পর্যালোচনায় 
[কছু কিছু ফল যা হয়েছিল তা এখানে উজ্লেখ করা সম্ভব বা আবশ্যক নয় বলে একাঁট 
পরীক্ষার কথা বলেই আমাকে সন্তুম্ট থাকতে হকে। সাধারণত মনে করা হয়ে থাকে যে 
কয়েদীদের মধ্যে যার খুনী তাবা মানবজাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণী এবং ক্ষমীর 
অযোগ্য । বিপরণতপক্ষে আমার আঁভন্্রতা এই যে, কয়েদীদের মধ্যে খুনীরাই সাধারণত 
অপেক্ষাকৃত ভাল হয়ে থাকে, অন্তত তারা তো বটেই যারা উত্তেজনা ও সামায়ক উন্মস্ততা 
বশতঃ খুন করে থাকে । অন্যাদকে চুর করা বা পকেট মারা যাদের পেশা তারাই সর্বাপেক্ষা 
নিকৃষ্ট শ্রেণীর। যে সেলগ্ীলতে কয়েদীদের ফাঁসি দেওয়ার আগে রাখা হয়, সেখানে কখনও 
কখনও মনুষ্যসমাজের খুব সুন্দর সুন্দর মুখ আমার চোখে পড়ত, কখনও কখনও উনিশ 
বছরের অন্ধ বালকও দেখেছি যারা ক্ষাণকের জনা আত্ম-সংযম হারিয়ে হঠাৎ উত্তেজনা- 
বশতঃ কাউকে খুন করেছে, কেবল এজন্যই যাদের ফাঁস হবে। বর্মার হাইকোর্ট যেমন 
সহজে মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করত আমার কাছে তা বিস্ময়কর মনে হত। হাইকোর্টের 
আচরণ আরও এই কারণে অদ্ভূত ঠেকত যে. বহর শতাব্দী ধরে বমাঁদের মধ্যে আইন ও 
শৃঙ্খলা স্বহস্তে রাখবার অভ্যেস গড়ে উঠোছিল এবং উত্তর বর্মা ও মান্দালয় ১৮৮৪ সাল 
পর্যন্ত 'ব্রাটশ শাসনের অধীনে আসে নি। মাঝে মাঝে বিচিত্র ধরনের সব লোক আমাদের 
দেখতে আসতেন যার মধ্যে বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারীও থাকতেন। স্বরাধ্টীমন্মী থেকে শুরু 
করে সামান্য ম্যাজিস্ট্রেট পর্ন্তি কেউই আমাদের উপেক্ষা করতেন না, কারণ তাঁদের কাছে 
ভারতখয় রাজবন্দশগণ ছিলেন মানবজাতির একাঁট অদ্ভূত 'নদর্শন। এই সব আঁতাঁথর 
মধ্যে ছিলেন ইংলন্ডের কারা-বিভাগের কমিশনার প্যাটার্সন, যান আমাদের “ভারতের সর্বা- 
পেক্ষা মারাত্মক লোকেদের আট জন' বলে চিহিত করোছিলেন। মান্দালয়ের ডেপুটি 
কামশনার (অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট আফসার) 'িঃ ব্রাউম 'নয়ামতই, আসতেন । ন্‌ 
প্রত তাঁর মনোভাব যা-ই হোক না কেন, রাজবন্দীদের সঙ্গে তান খোলাখ্যীলভাবে ভদ্র 
ব্যবহার করতেন। 'তান স্াশাক্ষত ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে আমরা আনন্দ- 
বোধ করতাম। উপরন্তু কাগজপন্লাি দিয়ে এবং জেল কর্মচারীদের সঙ্গে যখনই কোন 
গন্ডগোল বাধত তখন মধ্যস্থতা করে তান আমাদের সাহায্য করেছেন। ক্যাপ্টেন স্মিথ 
ছুটি নিলে জেল-কর্মচারীদের সঙ্গে আমাদের হঠাৎ মনোমালিন্য শুরু হয়। তাঁর জায়গায় 
এসোঁছলেন মেজর 'িণ্ডলে। ক্যাপ্টেন স্মিথ 'ছলেন প্রফুজ্ল স্বভাবের, একান্ত বাহ্যক 
আচরণের 'দিক থেকে ফিণ্ডলে ছিলেন কিছুটা ককর্শ ও গম্ভীর প্রকাতির। শীগাঁগরই 
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মেজর 'ফিণ্ডলের সাথে আমাদের একটা তুচ্ছ ব্াপার নিয়ে ঝগড়া হয়ে গেল যার ফল হল 
অনশন-ধর্মঘট। যাই হোক মিঃ ব্রাউনের মধ্যস্থতায় ভুল বোঝাবুঝির অবসান হল । তারপর 
যখন আমরা একে অন্যকে আরও ঘাঁনম্ঠভাবে বুঝতে পারলাম তখন দেখলাম যে তানি 
খুবই চমৎকার ও স্পন্টবাদশ মানুষ। আরও একজন আফসার সুপারন্টেণ্ডেন্ট হিসাবে 
[িছাঁদন ছিলেন-_তিনি মেজর শেপার্ড। তাঁর সঙ্গে আমাদের ঝগড়া লেগেই ছিল কিল্তু 
[তান বেশশীদন ছিলেন না বলে ব্যাপার গুরুতর হয়ে ওঠে নি। 

বর্মাতে যে সব রাজবন্দীদের পাঠানো হয়েছিল, তার মধ্যে আমরাই প্রথম দল ছিলাম 
না। আমাদের যাওয়ার প্রায় এক বছর আগে আরও একটি দলকে সেখানে পাঠানো হয়। 
এই প্রথম দলাঁট যখন আসেন তখন তাঁদের একই জেলে না রেখে দু'জন দু'জন করে বর্মার 
'বাভন্ন জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের এই অবস্থা ছল দুঃসহ এবং যেহেতু তাঁদের 
পৃথক করে রাখা হয়োছল সেজনা তাঁরা তাঁদের অবস্থার উন্নাতির জন্য এঁকাবদ্ধভাবে লড়াই 
চালাতে পারেন 'ঈন। এই সময়ে রাজবন্দীদের মধ্যে দু'জন শ্রীজীবনলাল চট্টোপাধ্যায় ও 
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বাঙ্গলা পনলশের “পাঁলাটক্যাল ব্রাণ্টের” ভোরতে যাকে ইনটোলজেম্স 
ব্রা বলা.হয়) আচরণের তীব্র সমালোচনা করে তদানীন্তন ভারতসচিব লর্ড আঁলাভিয়ার 
কাছে এক চিঠি দেন। এই 'চঠিতে লেখা ছিল যে অত্যুৎসাহী কিন্তু নির্দোষ যুবকদের 
ধরবার জন্য পাীলশ ভাড়াটে লোক নিযুক্ত করে এবং ইনটোলজেন্স ব্ল্যাণ্ ইচ্ছা করেই 
বৈশ্লবিক বড়যন্তের ভয় দোঁখয়ে থাকে কারণ তাহলে শবপদকালণন ভাতার" মতন আঁতা'রন্ত 
সুবিধেগুলি আদায় করতে তাদের সাবধে হয়। তাছাড়া চর নিষুন্ত করার জন্য বেশ মোটা 
রকমের অর্থেরও ব্যবস্থা করা হয়। এই আঁভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য ছু ছু 
তথ্য ও সংখ্যা দেওয়া হয়। ভারতপয় পাল্রকায় এই 'চিঠাট কোনভাবে প্রকাশ হয়ে যায় 
এবং এট প্রকাশিত হওয়ার পর আইন-সভায় বিনা গবচারে আটক রাখার নীতিকে আরুমণ 
করে বন্তৃতা দান কালে স্বরাজ্যপন্থী নেতা মাঁতলাল এর উল্লেখ করেন। চিঠিটি প্রকাঁশত 
হয়ে যাওয়ায় সরকার এত রন্তু হয়ৌছলেন যে বর্মাতে রাজবন্দীদের উপর কঠোর 'বাঁধ- 
নিষেধ জারী কবা হয়। কিছুকাল পরে সরকারের ক্রোধবাহুর উত্তাপ কমে এলে রাজ- 
বন্দঈদের একত্র একটি জেলে থাকতে দেওয়া হয়। কিন্তু শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ক্ষেত্রে ব্যতিরুম 
ঘটে; সরকার তাঁকে এঁ চিঠিটি প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার দায়ে শাস্তি দিতে চেয়োছলেন। 

জেলের মধ্যে কখনও কখনও বমাঁ রাজবন্দীদের সাক্ষাৎ লাভ করবার সুযোগ আমাদের 
হত। তাঁদের কাছ থেকে বর্মার রাজনীতির জাঁটলতা সম্বন্ধে আমরা অনেব, "কছু জানতে 
পেরেছিলাম! সেখানে আমরা যাঁদের দেখোঁছ. তাঁদের মধ্যে বয়েকজন ছিলেন যাজক (র্বমায় 
ফুঙ্গি বলা হয়); এ পর্যন্ত প্রকৃত মানুষ হিসেবে যাঁজা আমাদের চোখে পড়েছেন, বর্মার 
জেলে দেখা এই সব যাজকেরা তাঁদের অন্যতম। বর্মা এমন একটি দেশ যেখানে কোন 
জাঁত বা শ্রেণী নেই। রাশিয়ার বাইরে সম্ভবত এখানেই সর্বাধিক শ্রেণীহশন সমাজ গড়ে 
উঠেছে । বৌদ্ধধর্ম সেখানকার প্রধান ধর্ম এবং যে সব যাজক এ ধর্মমত অনুসারে চলে 
থকেন তাঁদের গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। বহ শতাব্দীবা।পীী বর্মার ছেলেমেয়েরা 
অবৈতাঁনক প্রার্থামক শিক্ষা লাভ করেছেন, যার ফলে সাক্ষরতার ব্যাপারে বর্মা আজ ভারত- 
বর্ষের চাইতে অনেক বেশ এগিয়ে গেছে। 'ব্রাটশের আধকারভূত্ত হওয়ার পর থেকে কেবল 
ফাঁঙ্গরাই জাতীয়তাবাদের শখাকে প্রজ্লত রেখেছেন। কারণ তাঁরা 'ররটিশের আঁধপত্য 
বা সংস্কৃতিকে কোন সময়েই স্বীকার করে নেন নি। তাঁদের নেতৃত্বেই বহু বছর ধরে 
গাঁরলা যুদ্ধ চলেছে। বিদেশীকে দূটভাবে বাধাদানের জন্য সরকারী ও বেসরকারী, সব 
ইংরেজেরই প্রচণ্ড শন্ুতার সম্মুখীন তাঁদের হতে হয়েছে । খুবই আশ্চর্যের কথা হল এই 
যে তাঁরা ঘোরতর 'ব্রাটশ-বিরোধী হলেও ভারত'য়-ঘে"ষা এবং ভারত থেকে 'বাচ্ছিন্ন হওয়ার 
ঘোরতর বিরোধী । ভারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পক' ছাড়াও তাঁরা মনে করেন যে ভারত 
থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য গ্রেট বিটেনের সঙ্গে লড়াই করা তাঁদের 
পক্ষে তাঁধকতর কঠিন হবে। বর্মার জনসাধারণের মধ্যে যাজকদের প্রভাবই অতান্ত 
বেশ । রাজনৈতিক দিক থেকে, ইংরেজশ শাক্ষত বম্দের মধ্যে দু"ট সম্প্রদায়ের 
সাঁষ্ট হয়েছে। বেশীরভাগ লোক যে সম্প্রদায়ের মধো পড়েন তাঁরা ভারত-বিরোধশ 
এবং ইংরেজ-ঘে*যা৯। কিন্তু সংখ্যাল্পদের রাজনৈোতিক ব্যাপারে যাজকদের সঙ্গে মিল 


ভারত থেকে পৃথক হওয়ার ভিত্তিতে যত পাললামেন্টারী কাঁমাট দ্বারা রাঁচিত নতৃন শাসনতন্বের 
খসড়াটি সম্ভবত ইংরেজী-শাক্ষিত বমাঁদের কাছে নৈরাশাজনক প্রমাঁণত হবে এবং তার দ্বারা তাঁদের 
সাধারণ মানোভাবের একটা পাঁরবর্তন ঘটতে পারে। 


2৮ 


আছে। যাঁদও প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়রা নন, ইংরেজরাই দেশে সম্ত সুযোগসবাবধা 
ভোগ করে থাকেন তবুও ইংরেজী শিক্ষিত বমাগণ সচর'চর মনে করেন যে ভারত 
থেকে পৃথক হয়ে গেলে তাঁদের অবস্থার উন্নাতি হবে। সাধারণত স্বাধীনতার জন্য লড়াই 
করার কোন ধারণা বা ইচ্ছা ইংরেজী শাক্ষত বমী্দের নেই এবং তাঁদের ধারণা এই যে 
ভারতীয়রা বর্মা থেকে একবার চলে গেলেই সব কিছ ঠিক হয়ে যাবে। বিপরীত দিকে 
ফুঙ্গ বা যাজকেরা রাজনোতিক মনোভাবাপন্ন এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নীতি ও 
কৌশল অনুসরণ করে চলেন। বর্মাতে যখন ছিলাম তখন বমীঁদের মুকুটবিহশীন রাজা 
[ছিলেন একজন যাজক, রেভারেণ্ড ইউ ওত্তামা। সেখানে অবস্থানকাদল আমার ধারণা 
হয়েছিল যে দেশে যাজকদের অনুগামীর সংখাই সব্বাধক। ১৯২০ স।ল থেকেই বর্মার 
আইনসভা তাঁরা বন করোছিলেন এবং তাঁদের কোন প্রতীনাধ সেখানে ছিল না। তার 
ফলে সরকার মনে করেছিলেন যে, ইংরেজী শাক্ষত ধম+রা সাধারণত যেরকম বলতেন সেই 
রকম বমাঁরা সাঁত্য সাঁতাই ভারত থেকে পৃথক হয়ে যেতে চান। যাই হোক, সাম্প্রাতক 
নর্বাচন দেখিয়ে দয়েছে যে জনগণ পৃথক হওয়ার বিরুদ্ধে । নরবাচকদের পুরোনো তালিকার 
[ভন্তিতেই যে এ 'নর্বাচন চালানো হয়েছিল এবং স্বা তন্ত্াবিরোধী দল এ তালিকা সংশোধনের 
জনা নির্বাচনের আগে যে অনুরোধ জানিয়েছিল সেকথা স্মরণে রাখলেই গত নির্বাচনের 
তাৎপর্য আরও ভালভাবে হ্‌দয়ষ্গম করা যাবে। স্বাতন্তাবাদশীদের (ইযরেজ? 1শাক্ষত বমর্শরা) 
অথবা স্বাতল্ত্াবাদ-বরোধীদের মধে।ও এঁকাবদ্ধ দল গগন করা খুবই কাঠিন কেন না বর্মতে 
ব্যান্তগত মতামতের প্রভাব অত্যন্ত গুরৃত্বপর্ণ। স্বাতিল্ত্যবাদ-বরোধশ যাজকদের দল মোটের 
উপর সুসংহত। যখন বর্মাতে ছিলম তখন ইংবেজন শশাক্ষত বমীদেব মধ্যে কয়েকাঁটি দল 
[ছিল। সেগুলির মধ্য সবপ্রধান ছিল টুয়েন্টি-ওয়ান পার্টি একুশ জন ব্যান্ত এক হয়ে 
দলাঁট গড়োছিলেন বলে এরকম নামকরণ করা হয়োছল। বর্মাতে জাতীয়তাবাদ দলকে 
বলা হয় জি. সস, বি. এ (জেনারেল কাউীন্সিল অফ বার্মজ এসোসিয়েশন) এবং সেখানে 
যতগ্ীলি দল ততগ্দাল জি. স. ঈব. এ। অনেকেই আজ ভেবে আশ্চর্য হন, ব্মাকে 'ভারত 
থেকে পৃথক করার জন্য 'ব্রটেন কেন এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু বর্মার কথা যাঁদের 
জানা আছে তাঁদের আশ্চর্য হওয়ার কোন কারণ নেই। ইংরেজদের মধ্যে অনেকেই মনে 
করেন যে ভারতরাজ্যকে যাঁদ হারাতে হয়, বর্মাকে রক্ষা করার জন্য চেম্টা চালানো 
বাঞ্ছনীয়। বর্মা এমন বিরলবসাঁতি দেশ, খাঁনজ দ্রব্যে এত সমদ্ধ এবং কোনও কোনও 
অংশে এর জলবায়ু এত মনোরম যে, ব্রিটিশদের উপনিবেশ স্থাপনের পক্ষে এইস্থান খুবই 
উপয্যন্ত। উপরন্তু, দূর প্রাচ্যের প্রবেশপথ বর্মা এবং সামারক দিক থেকেও এর অবস্থান 
মতান্ত গুরুত্বপূর্ণ 

বর্মার রাজনসীত আমার কাছে যতটা না কৌতৃহলপ্রদ ছিল তার চেয়েও আকর্ষণীয় 
ছিল সেই দেশ ও দেশের লোক । বর্মার প্রাচীন ইতিহাসের পড়াশুনায় এবং দুই দেশের 
মধ্যে সেই সময়কার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আঁবিজ্কারে বহু সময় বয় হয়েছে। একথা 
[নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে. ভারত থেকে ক্ষত্রিয়দের বহু শাখা বর্মায চলে গিয়োছল। 
তাদের সঙ্গে সঙ্গে সিংহল ও দক্ষিণ ভারতের লোকেরাও বৌদ্ধধর্ম ও পাল সা'হত্য 
সেখানে নিয়ে আসে। বর্মার সংস্কাত ও দর্শনের উপর ভারতের প্রভূত প্রভাব পড়েছে। 
অক্ষরগুলি নেওয়া হয়েছে সংস্কৃত থেকে এবং এর 'লাঁপর সাথে ভারতের কোন কোন 
লাপর অনেক মিল আছে। বর্মার যে পাগোডাগ্ীলর নিজস্ব অতুলনীয় আকর্ষণ রয়েছে 
তা-ও ভারতীয় প্রভাবমূত্ত নয়। জাপান ও বর্মী সংস্কৃতির অন্যানা প্রাচীন কেন্দ্রগীলতে 
এখনও এমন সব সোঁধ দেখা যেতে পারে যেগুলতে 'হন্দু মান্দর ও বর্মী প্যঞোডার 


১ওভ্তামা এখন কলকাতায় শনর্বাসিতের জশবন যাপন কবছেন এবং তাঁকে বর্মায় ফিরবার অনুমাত 
দেওয়া হয় না। বার বার কারারষ্ধ হওয়ার ফলে তাঁর স্বস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে গেছে। যখন বর্মাতে 
ছিলাম তখন কোঁততহলোদ্দীপক একটি ঘটনা ঘটোছিল। ওত্তামা জেলে ছিলেন এবং এরকম গুজব ছাঁড়য়ে 
পড়েছিল যে, তাঁকে গোপনে ভারতের কোন জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বমশ আইন পাঁরষদে এ 
ঘিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। স্বরাষ্্রমল্্শ স্বয়ং ছিলেন বম; এই সব প্রশ্নে বিরন্ত বোধ করে তিনি জবাব 
ধদয়েছিলেন যে ওত্তামা তাঁর জেলের দশ হাজার অপরাধশদের একজন এবং এ সময়ে তাঁকে কোথায় রাখা 
হয়েছে তা তাঁর জানা থাকবে এমন আশা করা উচিত নয়। ওত্তামা সম্বন্ধে এই অপমানকর উীন্ততে বেসরকারী 
সদস্যগণ সকলেই প্রাতিবাদস্ধর্প আইন পাঁরষদ থেকে বের হয়ে আসেন। তাঁরা তাঁদের পৃথক পৃথক দল 
ভেঙ্গে দেওয়া +স্থর করে শপপলস পাটি” নামে একটি যুক্ত দল শুরু করেন। 

২জ. সস. বব. এ-র নীতি ষখন ছিল শাসনতন্্রকে বর্জন করা তখন টুয়োন্টি ওয়ান পার্ট তাকে কাজে 
পদ্রিণত করার নীতি গ্রহণ করোছল। 


জপ 


৭০) 


বোশ্টের মধো রুপান্তর ঘটেছে। আগেই বলোছ যে সাধারণ বর্মীর শিঞ্পবোধ খুবই 
উন্নত মানের। মান্দালয় কিংবা অন্যান্য জেলের কয়েদীদের আত সুন্দর সুন্দর হাতের 
কাজ 'যাঁন দেখেছেন তাঁর পক্ষেই শুধ্‌ একথা 'ব*বাস করা সম্ভব। মান্দালয় জেলের 
সুপারিন্টেশ্ডেন্ট বছরে দু তিনাঁদন ছণটর দিনে কয়েদীদের নাচ গান করার অনুমাতি 
[দিতেন। এই সময় তারা "বাঁচন্রান্দষ্ঠানের আয়োজন করত; নাটক আভনীত হত, এবং এ 
উপলক্ষ্যে বশেষভাবে রচিত গান গাওয়া হত। তাছাড়া তারা তাদের অপূর্ব জাতীয় নৃত্যও 
পাঁরবেশন করত। আবশ্যক মন্্পাঁত বা পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই কেবল জেলের কয়েদীদের 
নিয়েই এক্যতান বাদনের দায়িত্ব সমাধা হত। এর সবাঁকছুই সম্ভব হত তাদের আত উন্নত 
শিল্পবোধের জন্য। ] 
১৯২৫ সালের অক্টোবরে আমাদের জাতির ধর্মীয়, উৎসব-দুর্গাপুজো এসে পড়ায় 
আমরা এ উৎসব করার জন্য অনুমাতি ও অর্থ চেয়ে সুপারিন্টেশ্ডেন্টের কাছে আবেদন 
করলাম। যেহেতু ভারতীয় জেলে খঙ্টান বন্দীদের অনুরূপ সুবিধে দেওয়া হত সেজন্য 
তিনিও আমাদের আবশ্যক সুবিধাদ দেন এবং তাঁর আশা [ছিল যে এই প্রস্তাবে সরকারী 
অনুমোদন পাওয়া যাবে। কিন্তু সরকার যে কেবল এ অনুমোদন দান করা থেকে বিরত 
থাকলেন তা নয, সপারিন্টেশ্ডেন্ট মেজর ফিণ্ডলে নিজে দায়িত্ব নিয়ে একাজ করেছেন বলে 
তাঁকে ভর্খসনাও করলেন। ফলে আমরা সরকারকে জানালাম যে তাঁরা যেন তাঁদের সিদ্ধান্ত 
পুনর্বিবেচনা করেন, অনাথায় আমরা অনশন ধর্মঘট চালাতে বাধ্য হব। নোতিবাচক জবাব 
এলে আমরা ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে অনশন-ধর্মঘট শুরু করলাম। তৎক্ষণাৎ বাহ- 
জর্গতের সঙ্গে আমাদের সমস্ত চাঁঠপন্রের আদান প্রদান বন্ধ করে দেওয়া হল। এতৎসত্বেও 
ফরোয়া পন্নিকা আমাদের এই অনশন ধর্মঘটের খবর এবং সেই সঙ্গে সরকারের কাছে 
আমরা যে চরমপন্র পাঁঠয়েছিলাম আ-ও প্রকাশ করে 'দিল। প্রায় এই সময়েই ১৯১৯-১৯২১ 
সালের ভারতাঁয় জেল কাঁমাঁটর রিপোর্ট থেকে কিছ কিছ: উদ্ধাতি এ পান্নকায় প্রকাঁশত 
হয়। এই কমিটির কাছে কারাবভাগের একজন উচ্চপদস্থ আফসার লেঃ কনেলি মালভ্যাঁন 
সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন যে. তানি তাঁর জেলের রাজবন্দীদের মধ্যে কয়েকজনের স্বাস্থ্য 
সম্পর্কে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন তা প্রত্যাহার করে নিয়ে তার বদলে মিথ্যা রিপোর্ট 
দেওয়ার জন্য উপরওয়ালা আফসার, বাঙ্গলার ইন্সপেক্টর জেনারেল অব 'প্রজল্স তাঁরে বাধ্য 
করেছেন? এই সব খবর ফাঁস হয়ে যাওয়ায় দেশবাসীর মধ্ো প্রচণ্ড ক্ষোভের আলোড়ন 
শুরু হয়। সেই সময় দিল্লীতে ভারতীয় আইনসভার আঁধবেশনকালে স্বঝজ্যপন্থী এক 
সদসা শ্রীতুলসীচন্দ্র গোস্বামন মান্দালয় জেলে অনশন-ধর্মঘটের কারণে সভা মূলতুবী রাখার 
প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং এই মর্মে লেঃ কর্নেল মালভ্যানির সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করে 
বলেন যে. কারাবিভাগ রাজবন্দীদের সম্পর্কে মধ্যা রিপোর্ট তৈরী করেছিল । স্বরাম্ট্রমন্ত্ী 
অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে পড়েন এবং অনশনকারণ রাজবন্দীদের দাবনগুলর প্রাতিকারের 
আশ্বাস দেন। আইনসভার বিতর্কের পাঁরসমাঁপ্তি ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই কিভাবে ফরোয়ার্ড 
খবর সংগ্রহ করল তা বের করার জন্য জোর তদন্তকার্য শুর্‌ হয়। সে যাই হোক, সরকার 
আঁবলম্বে এই আদেশ প্রচার করলেন যে আমরা যে অর্থ বায় করেছি তাঁরা তা মঞ্জুর 
করবেন এবং ভবিষ্যতে আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে স্াবধা ও অর্থের ব্যবস্থা করা হবে। 
অতএব পনেরো দিন অনশনের পর আমাদের দাবীর জয় হওয়ায় ধর্মঘটের অবসান হল। 
১৯২৬ সালের শেষ দিকে চিত্তাকর্ষক একটি ঘটনা ঘটল। আইনসভাগুল ভেঙ্গে 
দেওয়া হয়োছিল এবং নভেম্বরে নতুন করে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। শ্রীসত্যেন্দ্রন্দ্র মিন 
আমার সত্গে রাজবন্দী ছিলেন; বাগ্গলার কংগ্রেস দল তাঁকে ভারতীয় আইনসভার জন্য 
একটি নির্বাচন কেন্দ্র দেওয়ার প্রস্তাব করল এবং আমাকে দেওয়া হুল বত্গীয় আইন পাঁরষদের 
জন্য কলকাতার একাঁট নির্বাচন কেন্দ্রু। আমরা দু'জনেই এই প্রস্তাব গ্রহণ করে নির্বাচনে 
বিরুদ্ধে প্রবল-প্রাতিদ্বন্ীরূপে দাঁড়ালেন বাংলার উদারপম্থী দলের নেতা শ্রীষতীন্দ্রনাথ বস। 
গত নির্বাচনে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরাজ্যপল্থণ প্রাথাকে পরাজিত করে তাঁর আসনাঁট দখল 
করোছিলেন এবং কংগ্রেস দল মনে করেছিলেন যে এ আসনাঁট কেড়ে নেবার জন্য তাঁর 
[বিরদ্ধে আমাকে দাঁড় করানো প্রয়োজন। তান তাঁর নির্বাচন কেন্দ্রে খুবই জনীপ্রয় ছিলেন 
এবং উদারপন্থণ রাজনণাঁত ব্যতীত তাঁর বিরুদ্ধে বলবার মতন আমাদের আর কিছুই ছিল 
না। বাঙ্গলায় এট ছিল বছরের প্রধান 'র্বাচন এবং জয়লাভ করবার জন্য দলকে সর্বতোভাবে 
চেম্টা করতে হয়োছল। এই নির্বাচন পসন ফিন' নির্বাচনের কথা মনে করিয়ে দিয়োছল 
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যাতে রাজনোতিক বন্দীরা প্রার্থা হয়েছিলেন এবং রব তোলা হয়েছিল--বাইরে আনবার 
জন্যই তাঁকে ভিতরে পাঠাও'। নির্বাচনে আমাদের দল আধানক প্রচারপদ্ধাঁত গ্রহণ করে- 
ছিল-নতার মধ্যে ছিল প্রচারপত্র ও পুস্তক গবতরণের জন্য রকেটের ব্যবহার- সব প্রচার- 
পত্র ও পুস্তিকায় প্রার্থীকে জেলের গরাদের আড়ালে বন্দী অবস্থায় দেখানো হত। ভোট- 
দাতাগণ বুঝোছলেন যে আমার সাফল্যের দ্বারা দেশবাসীর আমার উপর আস্থা প্রমাণিত 
হবে এবং সরকার হয় আমাকে ছেড়ে দতে নতুবা আমার বিচারের ব্যবস্থা করতে বাধ্য 
হবেন। ফলে বপুল ভেোটাধক্যে আম জয়লাভ করলাম। কিন্তু আয়াল্য“ন্ডে সরকার 
জনতার রায়ে যেভাবে সাড়া 'দয়োছলেন, ভারত সরকারের দিক থেকে অনুরূপ সাড়া পাওয়া 
গেল না। এবং আমার কারাবাস চলতেই থাকল। 

ইতিমধো স্থানীয় জলবায়ু সহ্য না হওয়ায় এবং অনশন ধর্মঘটের ফলে বছরের গোড়ার 
দিকে আমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে শুর করেছিল। ১৯২৬ সালের শীতকালে যখন ব্রত্কো- 
নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলাম তখন অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠল। এ অসুখের পর থেকে 
রোজই জবর হত এবং সেই সঙ্গে আমার ওজনও কমে যেতে লাগল। সেজনা একাট 
মেডিকেল বোডেরি দ্বারা পরাক্ষা করাবার জনা আমাকে রেঙ্গুনে বদলী করা হল। এ 
মেডিকেল বোর্ডে ছিলেন লেঃ কর্নেল কেলস্ল এবং আমার ভাই ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসু। 
বোর্ড এই মর্মে সুপাঁরশ করল যে আমার ম্ান্ত পাওয়া উচিত। রেঙ্গুন জেলে যখন 
সরকারের আদেশের প্রতীক্ষায় ছিলাম তখন সুপারন্টেশ্ডেন্ট মেজর ফ্লাওয়ার ডিউর (এখন 
[তাঁন বাওগলার ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্স) সঙ্গে আমার মনোমালিন্য হয়ে গেল যার 
ফলে আমাকে ইনাঁসন জেলে বদলশ করা হল। ইনাঁসনে আমার এই বদাঁল অপ্রত্যাশিত 
একটি সৌভাগ্য বলেই প্রমাণিত হয়েছিল। সেখানে পেশছে সুপ্যীরন্টেপ্ডেন্ট হিসেবে 
পেলাম মেজর 'ফিপ্ডলেকে, যিনি 'কিছাাদন মান্দালয় জেলে 'ছিলেন। আমার স্বাস্থের 
অবস্থা দেখে তিন বিস্ময় ও বেদনা বোধ করলেন। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সরকারের কাছে খুব 
কড়া একাট নোট পাঠালেন। এই নোট পাওয়ার পর সরকার তৎপরতা দেখতে বাধ্য হলেন 
কিন্তু তাঁরা তখনও আমার মনন্ত প্রস্তাবের বিরোধী [ছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁরা বঙ্গীয় আইন- 
পরিষদে প্রস্তাব করলেন যে যাঁদ মাম নিজের খরচে সুইজারল্যান্ডে যেতে চাই তাহলে তাঁরা 
আমাকে মুক্তি দেবেন এবং রেঙ্গুন থেকে ইউরোপগামী জাহাজে আমাকে তুলে দেবেন। 
এই প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান কার অংশত এই কারণে যে প্রস্তাবের সঙ্জো যে সব শর্ত দেওয়া 
হয়োছল সেগুলি গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং অংশত এই কারণে যে বর্মা 
থেকে সোজা ইউরোপের দিকে আঁনার্দন্ট কালের জন্য যান্না করার প্রদ্তাবাট আমার ভাল 
লাগে নি। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবার পর সরকার পরবতর্ণ যে আদেশ আমাকে পাঠালেন 
তা হল যস্তপ্রদেশের আলমোড়া জেলে আমার বদলি। আবার একবার অত্যন্ত গোপনে 
আমার বদির বাবস্থা করা হল এবং ১৯২৭ সালের মে মাসে একাঁদন আতি ভোরে আমাকে 
ইনাঁসন জেল থেকে রেঙ্গুনে যে জাহাজ ছাড়বার কথা তাতে তোলা হল । চতুর্থ 'দনে 
হুগলী নদীর মোহনায় ডায়মণ্ড হারবারে প্পেছলাম। কলকাতায় পেশছবার আগে আমাদের 
জাহাজ থামিয়ে মিঃ লোম্যান (যিনি তখন পূলিশের ইনটেলিজেন্স রাণ্ের প্রধান ছিলেন) 
আমার সত্গে সাক্ষাৎ করে আমাকে নামতে বললেন। তিনি আমাকে কলকাতার বাইরে 
গোপনে সারয়ে দিতে চান ভেবে আমি অসম্মতি প্রকাশ করলাম। কিন্তু আমাকে আশবাস 
দেওয়া হল যে, মহামান্য গভর্নর আমাদের জন্য একটি লণ্ণ দিয়েছেন, আমার জন্য একাঁট 
মোঁডকেল বোর্ড লণ্টে অপেক্ষা করছে এবং সেই বোর্ডের কাছে আমাকে উপস্থিত হতে 
হবে: তখন আমি সম্মত হলাম। এই বোর্ডে ছিলেন স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ 'বিধানচন্দ্র 
রায়, লেঃ কর্নেল স্যান্ডস এবং গভর্নরের চিকিৎসক মেজর হিংস্টন। তাঁরা আমাকে পরাঁক্ষা 
করে দাঁজণলঙে গভর্নরের কাছে তারযোগে তাঁদের 'রপোর্ট পাঠিয়ে দিলেন। সোঁদনাঁট 
আ'ম গভর্নরের লণ্ে কাটালাম এবং পরাঁদন সকালে মিঃ লোম্যান একাঁটি টোলগ্রাম হাতে 
করে এসে আমাকে জানালেন যে গভর্নর আমার মাস্তর আদেশ 'দিয়েছেন। খবরটি জানিয়ে 
[তান মৃত্তি সম্বন্ধীয় সরকার আদেশাঁট আমার হাতে দিলেন। এ দনাট ছিল ১৯২৭ 
সালের ১৬ই মে, কিন্তু আদেশাঁটতে স্বাক্ষর ছিল ১১ই মে-র। আম ষড়যন্তের গন্ধ পেলাম। 
প্রকৃতপক্ষে ১১ই তাঁরখে যখন ম্াান্তর আদেশে সই করা হয়েছে তখন ১৫ই মে তাঁরখে 
তাঁরা কেন লোক দেখানো ডান্তারশ পরীক্ষার ব্যবস্থা করোছলেন, মিঃ লোম্যানকে একথা 
1জন্ঞাসা করায় প্রথমে তান জবাব দেন 'নি। শেষে পণড়াপণীড় করায় তিনি বললেন যে 
১১ই মে তারিখে আলমোড়ায় আমার বদলির আদেশ সহ অন্যান্য আদেশও সই করে প্রস্তৃত 


৮১ 


করে রাখা হয়েছিল এবং স্থির হয়োছিল যে গভর্নর মোঁডকেল বোর্ডের রিপোর্ট পাবার 
পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দাঁজীলং থেকে আসবে । পরে আম জানতে পেরোছলাম ষে, মেডিকেল 
বোর্ড যখন কা রিপোর্ট তৈরী করা হবে তা বিবেচনা করাছলেন তখন আমার মাস্ততে 
বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বোর্ড যাতে আলমোড়ায় আমার বদাল কংবা সুইজারল্যান্ড যান্নার 
অনুকূলে রিপোর্ট দাখিল করেন সেজন্য পুঁলিশ-আফসারগণ যথাসাধ্য চেষ্টা 
কিন্তু আমার সৌভাগ্য, বোর্ড একাজ করতে সম্মত হন নি। এইভাবে স্পন্ট বোঝা 'গিয়োছল 
যে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পুলিশ বিভাগ আমাকে মুন্তি না দেবার জন্য চেম্টা করেছিল। 
অন্য কোনও গভর্নর থাকলে তাদের উদ্দেশ্য যে দসম্ঘ হত তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার 
সৌভাগ্য নতুন গভর্নর স্ট্যানলী জ্যাকসন অকপট মন 'নয়ে এসোঁছিলেন এবং কড়া লোক 
ছিলেন। সবদক্ষ রাজনীতাবদের অভ্্রা্ত 'বিচারশান্তর সাহায্যে তান জনগণের আঁভযোগ 
উপ ি৯০৪ ৯০৭ ০7 
[বিভাগের অত্যাচার থেকে কিছ রক্ষামূলক ব্যবস্থা চান। লর্ড লিটনের আমলে পুলশ 
িভাগই শাসন করেছে এবং কলকাতার পালস কামশনার ছিলেন কার্যত বাঙ্গলার গভর্নর! 
সে সব কিছুরই এবার পারবর্তন ঘটল। স্যার স্ট্যানলশ জ্যাকসন তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ 
করার পর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই প্রত্যেকে বুঝতে পারলেন যে এবার পুঁলশ কাঁমশনার 
নন, তিনিই বাঙ্গলাদেশ শাসন করবেন। জনসাধারণ ও প্বালশের মধ্যে খন কোনও সংঘর্ষ 
দেখা দিত তখন দ্বিতীয় পক্ষকে অসন্তুষ্ট করার ঝাঁক নিয়েও [তানি ন্যায় বিচার করেছেন 
তাঁর দৃঢ়তা ও কৌশলের সাহায্যে প্রায় চার বছর "তানি অশান্তি এ্াঁড়য়ে চলতে সমর্থ হন। 
সমগ্র ভারতে আবার যখন বিরাট আর একাঁটি আন্দোলন প্রবল হয়ে দেখা দিল, কেবল তখনই 
বাঙ্গলাদেশ আরও একবার ভারতীয় রাজনীতির আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠল। 


অলজ্টম পশরচ্ছেদ 


তাপ বাঁদ্ধ (১৯২৭-২৮) 


১৯২৭ সালের মাঝামাঝি চরমতম দারদনের অবসান ঘটে দিগন্তে ভালোর আভার 
আভাষ মিলল । দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর যে সঙ্কণর্ণ সাম্প্রদায়কতা, স্বার্থপরতা ও ধর্মান্ধতা 
দেশকে পেয়ে বসৌঁছল তাতে 'িরন্ত হয়ে দেশবাসীর হয় পুনর্বার উজ্জীবিত হয়ে উঠাঁছল। 
এই নবজাগরণে তরুণদের অবদানই সর্বাধক। মোটের উপর কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃত্বের অভাব 
দেখা গিয়েছিল। মানাঁসক 'দিক থেকে মহাত্মা গান্ধশ গভশরভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে সক্রিয় 
রাজনীতি থেকে দূরে সরে ছিলেন। কিছুটা পেশাগত কারণে কিছুটা পুত্রবধূর গুরুতর 
অসুস্থতার জন্য পশ্ডিত মাঁতলাল নেহের ইউরোপে চলে গিয়োছলেন। এইরকম পারাস্থাততে 

নেতৃত্বের দাঁয়ত্ব এসে পড়ল শ্রীনবাস আয়েঙ্গারের উপর এবং তিনি সময়োপযোগী কর্তব্য 
রিল ১৯২৭ সালে তাঁর আধকাংশ সময় সাম্প্রদায়ক এঁক্য ও 
সদ্ভাব ফিরিয়ে আনার জন্য দেশভ্রমণে কাটল ।। এ বছরে তাঁর শ্রেষ্ঠ কশীর্ত হল নভেম্বরে 
কলকাতায় তাঁর আহবানে ও সভাপাতিত্বে এঁক্য সম্মের্লনৈর সাফল্যপূর্ণ আঁধবেশন। আসন্ন 
যে অভ্যুর্থানে সব দল ও সম্প্রদায় আরও একবার যোগদান করেছিল এই আঁধবেশন তার 
পথ প্রস্তুত করে দিয়েছিল। ১৯২৬ সালে যে বাত্গলাদেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সর্বাপেক্ষা 
শোচনীয় প্রকাশ ঘটে সেখানে এক নবযৃগের সূচনার লক্ষণ দেখা গেল। আগস্টে বঙ্গীয় 
আইন পাঁরষদে অনাস্থা প্রস্তাবের ফলে মান্বগণ পুনবার পদচঢুত হন। প্রায় এই সময়েই 
কলকাতা থেকে সত্তর মাইল দূরে খড়াপুরে বেঙ্গল নাগপুর দরলওয়ের সর্বাপেক্ষা বৃহং 
কারখানায় ধর্মঘট হয়। সেখানে শ্রামক সংগঠন এত শান্তশালণ ছিল যে কোম্পানণকে নাঁত 
স্বীকার করে শ্রীমকদের দাবী মেনে নিতে হয়োছল। নভেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এঁক্য 
সম্মেলন আবহাওয়াকে স্বচ্ছ করে তুলতে এবং 'হন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এতাঁদন 
পর্যন্ত যে সৌহার্দামূলক সম্পর্ক বজায় ছিল তাকে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। পরে 
&ঁ মাসেই বগ্গণয় কংগ্রেস কাঁমাটির১ বার্ধক সভা যখন অন্দাম্ঠত হয় তখন বাঞ্গখলার কংগ্রেস 


৯» বন্গণয় কংগ্রেস কামাটর এই সভায় এই লেখক সভাপাঁত ও শ্রীকরণশঙ্কর রায় সম্পাদক নির্বাচিত 
হন। 


৮৭ 


কমাঁদের মধ্যে নতুন উৎসাহের লক্ষণ দেখা যায়। যাই হোক, এই নবজাগরণে প্রকৃতপক্ষে 
সর্বাপেক্ষা কার্যকরা প্রেরণা আসে সরকারের দিক থেকেই। সা 

১৯২৭ সালের নভেম্বরে বড়লাট লর্ড আরউইন যখন ই-্ডিয়ান স্ট্যাটউটার কামশনার 
নিয়োগ সম্বন্ধে এক ঘোষণা করেন তখন ভারতখয় জাতীয়তাবাদশদের পক্ষে এট ছিল 
একাঁটি শুভ মুহূ্র্ত। ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অব ইশ্ডিয়া আযাক্টের ৮৪ক ধারানুসারে এই 
নিয়োগ করা হয়োছিল, যার দ্বারা দশ বছর অন্তর অন্তর ভারতের রাজনোতক পাঁরাস্থাত 
পর্য[লোচনার ব্যবস্থা করা হয়। ইস্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ পুনরায় অনুমোদন কালে 
রিটিশ পার্লামেন্ট কোম্পান৭র ব্যাপারে যে সমণক্ষা চালায় এট কতকটা তার' কথাই স্মরণ 
করিয়ে দয়োছল। ১৯২১ সালে এই স্ট্যাটিউটার কাঁমশন নিযু্ত হওয়ার কথা 
[ছল সেই জন্য টোরী সরকারকে তার রখ এগিয়ে আনতে দেখে কিছ-টা বিস্ময় বোধ 
হয়োছল। ১৯২০ সাল থেকেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস উপাঁনবেশিক স্বায়ত্তশাসনকে 
আঁবলম্বে প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে শাসনতল্ম সংশোধন করতে একটি গোল টোবল বৈঠকের জন্য 
চাপ দিয়ে আসাছল, কিন্তু 'ব্রাটশ সরকার এই দাবীকে দূঢ়তার সঙ্গে অগ্রাহ্য করে 
আসাছলেন। ১৯১৯১৯-এর শাসন-সংস্কারকে যে ভারতবাসী অপর্যাশ্ত ও অসন্তোষজনক 
বলে মনে করেছিলেন তার জন্য প্রধানত দায় ছিলেন উদারপম্থী মিঃ মন্টেগ। রক্ষণশশল 
দল কখনও একে ভালভাবে গ্রহণ করে নি, সৃতরাং ক্ষমতাসখন হয়ে তাঁরা নিজেরাই ভারতীয় 
প্রশেনর একাঁটি নিষ্পান্ত করতে চাইলেন; যাতে তাদের পরে শ্রীমক দল ক্ষমতায় এলেও 
স্বায়ত্তশাসনের যে দাবী ভারতের আছে তার প্রাত আর কোনও সুবিধা দেওয়া তাদের পক্ষে 
সম্ভব না হয়। ২২২ আলে ইংলপডে পরবতাঁ সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল বলে 
১৯২৭ সালেই স্ট্যাটিউটার কমিশন নিয়োগ করা রক্ষণশীল মাল্মসভা প্রয়োজন মনে 
করলেন। ৃ 

এ কমিশনে ছিলেন স্যার জন সাইমন (চেয়ারম্যান), ভাইকাউন্ট বার্নহ্যাম, লর্ড 
স্ট্যাথকোনা, মাননীয় এডওয়ার্ড ক্যাডোগান, মিঃ স্টিফেন ওয়ালশ, মেজর এটলী ও কর্নেল 
লেন ফক্স। (মিঃ ওয়ালশ পদত্যাগ করায় তাঁর জায়গায় আসেন 'মিঃ ভার্নন হার্টসহর্ন।) 
তজন সদস্যের মধ্যে দু'জন ছিলেন শ্রাক দলের সদস্য, একজন (চেয়ারম্যান) উদ্ারপল্থন 
এবং বাকী সবাই রক্ষণশীল। এইভাবে কাঁমশনের কাজ চালাবার জন্য টেনের সমস্ত 
রাজনৈতিক দল্র সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছিল "ব্রাটশ ভারতে শাসনব্যবস্থার কার্যধারা, 
শিক্ষার অগ্রগাঁত এবং প্রাতানীধত্বমূলক সংস্থাগাঁলর উন্নয়ন ও তৎসংশিলম্ট বিষয়, এবং 
দাঁয়ত্বশীল সরকারের নগীত স্থাপন কিংবা সময়ে সেখানে যে দায়িত্বশীল সরকার আছেন 
তার সীমাকে প্রসারত, পাঁরবার্তিত বা 'নয়ল্িত করা কতটা সমীচীন, সেই সথ্গে স্থানীয় 
ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে "দ্বিতীয় কক্ষ চালু করা বাঞ্থনীয় কী বাঞ্ছনীয় নয় এই প্রশনাঁট 
সম্বন্ধেও' তদন্ত করবার ভার ছিল কামশনের উপর । সরকারের পক্ষ থেকে বলা 
যে, ভারতীয়দের বাধ্য হয়েই কাঁমশন থেকে বাদ 'দতে হয়েছে কারণ এটি নিতান্তই একটি 
পার্লামেন্টারী কাঁমশন এবং এঁ পার্লামেন্টারী কাঁমশন গঠনের আবশ্যকতা বড়লাট এই 
ভাবে বাখ্যা করেনঃ সাধারণত সকলেই একমত হবেন যে, এমন একটি কাঁমশন প্রয়োজন 
যা পক্ষপাতহশীন ভাবে এবং উপযস্ত দক্ষতার সঙ্গে পার্লামেন্টের সামনে অবস্থার প্রকৃত চর 
তুলে ধরবে; উপরন্তু এটি অবশাই এরুপ একটি সংস্থাও হওয়া চাই যার সূপাঁরশে সব বিষয়ের 
পর্যালোচনার দ্বারা যে কোন ব্যবস্থাই উপযুস্ত বলে মনে করা হোক না কেন তাকে গ্রহণ 
করতে পার্লামেন্ট রাজশী হবে।' এই কাঁমশন সম্বন্ধে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ বড়লাট 
ও প্রাদেশিক গভর্নরগণ সরকারের উদ্দেশ্য ও আভিপ্রায় ব্যাখ্যা করবার জন্য বহু জনসেবককে 
আমল্পণ জানালেন। ১৯২৭ সালের ২৬শে নভেম্বরের রাজকাঁয় আজ্ঞাপন্রের ঘ্বারা এই 
কাঁমশন নিষ্ন্ত করা হয় এবং এঁ মাসেই কমিশনের নিয়োগ সম্বন্ধে হাউস অফ লর্ডসে 
বন্তুতা দেওয়ার সময় ভারতসাঁচব লর্ড বার্কেনহেড ভারতের জন্য একট সর্বসম্মত শ্সন- 
বিধি পেশ কবতে ভারতীয় রাজনীতাবদদের আহ্বান জানান। 

স্ট্যাঁটিউটর কমিশন সম্বন্ধে এই ঘোষণার ফলে ভারতের সব প্রান্তের কংগ্রেস নেতা- 
দের এবং সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে থেকেও সমজ্বরে ধিক্কারধ্বান উঠল। ভারতের 
আত্ম-নিয়ল্মণ বা স্বায়ত্শাসনের চিন্তায় জনগণ এত বেশ অভ্যস্ত হয়ে 'গিয়োছলেন যে 
তাঁরা আর ব্রিটিশ পাল্ণমেন্টকে ভারতের ভাগ্যবিধাতা মনে করতেন না। কাজেই, কংগ্রেস 
যে দ্বিধা কিংবা বিলম্ব না করে কাঁমশনকে (সাইমন কাঁমশন রূপে যা পাঁরাঁচত) বর্জন 
করার দিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তা খুবই স্বাভাবক। এতে অবশ্য সরকার কিছুমান 'বাঁস্মত 


৮৩ 


হন 'নি। কিন্তু যা তাঁদের 'বাঁস্মত করোছিল তা হল ভারতীয় উদারপম্থীদের কাঁমশনকে 
বর্জন করার 'সিদ্ধান্ত। আত্ম-নিয়ন্মণের মূল নীতি লঙ্ঘন করা হয়োছল বলেই নয় বরং 
কাঁমশনের সন সদস্যই শ্বেতাগ্গ হওয়ায় এবং কাঁমশন থেকে ভারতীয়দের বাদ দেওয়ায় তাঁরা 
অসন্তুষ্ট হন। 'ব্রাটশ গভরননমেন্টের দিক থেকে এই অসহযোগতার সম্মুখীন হয়ে উদার- 
পল্থনরা কভাবে তাঁদের সাধের ভারত-রাঁটশ সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করতে পারেন ? 
ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর সভাপাতত্বে যে প্রকাশ্য জনসভা হয় 
তাতে গৃহীত প্রস্তাবে উদারপন্থীদের মনোভাব ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে 'ভারতীয়দের বাদ 
দিয়ে ভারতবাসীকে ইচ্ছা করেই অপমান করা হয়েছে। এর ফলে শুধদ যে তাঁদের স্পম্টতই 
হেয় প্রাতিপন্ন করা হয়েছে তাই নয়, উপরন্তু সর্বাপেক্ষা শোচন?য় ব্যবস্থা হচ্ছে যে স্বদেশের 
শাসনতন্দ রচনায় তাঁদের অংশগ্রহণের আঁধকারকেও অস্বীকার করা হয়েছে। সেই বছরেই, 
ওই একই সভাপাতির নেতৃত্বে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত লিবারেল ফেডারেশনের দশম আধবেশনে 
সাইমন কাঁমশনকে প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। 

নভেম্বরে এঁক্য সম্মেলন হওয়ার পর গিডসেম্বর মাসে কলকাতায় 'নাখল ভারত 
মুসালম লীগ মালত হয়। এক্য সম্মেলন কর্তৃক 'ির্দৌশত ধারানূসারে লীগ হিন্দু- 
মুসলমানের এঁক্যের সুপারশ করে একটি প্রস্তাব পাস করে। এই সুপাঁরশে সাইমন 
কাঁমশন বজন করতে বলা হয় এবং মহসলমানদের : ঈন্য সংরাক্ষত আসন সহ যৌথ 'নর্বাচনের 
নীতি গ্রহণ করতে বলা হয়। এই [সদ্ধান্ত জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের জয় সুচিত করোছল 
এবং 'জন্না ও আল ভ্রাতৃ তৃদ্বয়ের মতন বিশিষ্ট মুসলমানগণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে 
জাতয়তাবাদশ দিকে সমর্থন জাখনয়োছলেন বলেই এমনাঁট সম্ভব হয়েছিল। এ 
মাসেই কানপুরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আঁধবেশন বসে। এখানেই 
কামিউীনস্টদের একটি সুসংবদ্ধ দল প্রথমে দেখ। যায় যারা স্বাধীন সমাজবাদশ প্রজাতন্ম 
প্রীতষ্ঠার দাবী করেন এবং আমস্টার্ডমের 'শ্রীটশ ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ণ 
সম্পকর্ছেদের জিহাদ ঘোষণা করেন। [িসেম্বরের শেষাশোঁষ মাদ্রুজে দিললশর জাতীয়তা- 
বাদী মুসলমান নেতা ডাঃ এম. এ. আন্দারীর সভাপাঁতত্বে ভারতশয় জাতীয় কংগ্রেসের 
বার্ষক আধবেশন অন্যাঙ্ঠত হয়। দুটি কারণে মাদ্রাজ কংগ্রেস স্মরণীয় । সাইমন কাঁমশনকে 
সর্ব ক্ষেত্রে ও সর্ব প্রকারে' জনি করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
আরও একটি প্রস্তাব গৃহণত হয় যার দ্বারা সকল দলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ভারতের শাসন- 
তন্ন রচনার উদ্দেশ্যে সারা ভারতের সব দলগনলির একাঁটি সম্মেলন আহ্বান্দর জন্য ফার্য- 
নির্বাহক সমাতকে নিশি দেওয়া হয়। পপূর্ণ-স্বাধীনতা' ভারতবাসীর লক্ষ্য বলে ঘোষণা 
করে একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয় তবে এই বিষয়ে যে কিছু মতভেদ ছিল না এমন নয়। 

মাদ্রাজ কংগ্রেসের কার্ধধারার মধ্যে এই লক্ষণ স্পম্ট হয়ে উঠাছল যে একাট শুভ 
মৃহূর্তে সাইমন কামশনকে নিয়োগ করা হয়েছে এবং দেশবাসীর উৎসাহ জাগিয়ে তুলতেও 
এর ফল হয়েছিল আশ্চর্যজনক । দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্ষ্তি এক সংহাতি 
দেখা গিয়েছিল যা সাম্প্রীতক কালের মধ্যে কদাঁচৎ দেখা গেছে। এই সংহতিবোধের সঙ্গে 
সঙ্গে. হাউস তাব লর্ডসে বাকেনিহেড যে আহবন জানিয়োছলেন তার সমুচিত জবাব 
দেওয়ার দড়প্রাতিজ্ঞা গ্রহণের জন্য সব দলের একাঁট সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্তও গ্রহণ 

করা হয়। কেবল শ্বেতাঙ্গ সদস্য নিয়ে কামশন নিয়োগ করায় যে ফল হয়োছল তা ছাড়াও 
আর একটি প্রভাব কংগ্রেসের উপর এই সময়ে পড়ৌছল্‌। তা হল যুবসমাজের জাগরণ। 
কংগ্রেসের ভিতরে যুবসম্প্রদায় গত কিছুকাল ধরেই আধকতর চরমপল্থণী মতবাদের জন্য 
দাবশ করে আসাঁছলেন এবং তাঁদের প্রভাবেই মাঝে মাঝে প্রাদোশক সম্মেলনগণলতে প্রস্তাব 
গ্রহণ করে জাতির পূর্ণ স্বাধীনতাকে ভারতবাসর লক্ষ্য হসাবে 'নাঁদর্ট করা উঁচত 
বলে জাতীয় কংগ্রেসেব কাছে সুপারিশ করা হয়েছে। সতরাং কংগ্রেসের মধো বহাাদন 
ধরে যে ধারা চলে আসাঁছল তারই পরিণাঁত হল স্বাধীনতা, সম্বন্ধে মাদ্রাজ কংগ্রেসের এই 
প্রস্তাব। এই প্রস্তাবের সত্গে সঙ্গে একাঁট তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবস্থা মাদ্রাজ কংগ্রেস গ্রহণ করে। 
তা হল কার্ধানর্বাহক সাঁমাতিতে বামপন্থী দলের প্রতিনিধিদের গ্রহণ করা। উপরদ্তু পরবর্তী 


১ মাদ্রাজ কংগ্রেসে এই প্রস্তাব সবসম্মতিক্রমে গ্রহণ কর! হয়, কিন্তু কংগ্রেসের আঁধবেশন শেষ হওয়ার 
পর মহাত্মা গাম্ধী ঘোষণা করেন যে আঁট ন্তাড়াহুড়ো করে রচনা ও পাঁরণামের কথা না ভেবেই” গ্রহণ করা 
হয়েছে। লালা লাজপত বলেন যে, 'উপানিবেশিক ক্বায়ন্তশাসনের দ্বারাও জাতীয় স্বাধীনতা বোঝায়, বহু 
লোকের এমন বিশ্বাস আছে বলে” তা গৃহণত হয়। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে লাহোর কংগ্রেসে মহাত্মা 
অনূর্প একটি প্রস্তাব আনেন এবং তা সর্বসম্মাঁতক্রমে গৃহশত হয়। 


৮৪ 


বছরের জন্য সাধারণ সম্পাদকরুপে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু শ্রীসাহেব কুরেশশ ও বর্তমান 
গ্রন্থের লেখককে নিয়োগ করা হয়। এইভাবে বামপন্থী নীতির দিকে যে সৃনাদ্ট- 
ভাবে কংগ্রেসের গাঁত ফিরল, মাদ্রাজ কংগ্রেসকেই তার সূচনাকারী বলে মনে করা 
যেতে পারে। 

মাদ্রাজ কংগ্রেসের কার্ধধারায় আরও একটি যে 'বষয় তাংপর্যপূর্ণ ছিল তা হল 
ইউরোপ থেকে পাণ্ডত জওহরলাল নেহেরুর প্রত্যাবর্তন ও কংগ্রেসের আলোচনায় অংশ- 
গ্রহণ। জওহরলালের জীবনের ইতিহাস ছল অতান্ত চিত্তার্ষক। কোম্জে পড়াশুনা 
শেষ করে তাঁকে আইন ব্যবসায়ে যোগ দিতে হয়েছিল। কিন্তু ১৯২০ সালে যখন অসহযোগ 
আন্দোলন শর; হয় তখন তিনি তাঁর পেশা ত্যাগ করে মহাত্মার সঙ্গে যোগ দেন। এরকম 
গুজব আছে যে তাঁর বাবা মাতিলাল নেহেরুকেও অনুরূপ কাজ করবার জন্য বুঝিয়ে রাজী 
করাবার জন্য তাঁর কাতিত্ব সর্বাধক। আইনসভার ভিতরে ঢুকে কাজ করার প্রশ্নে তানি 
স্বরাজ্যপন্থীদের সঙ্গে একমত হন নি। এবং যেহেতু তাঁদের হাতেই ক্ষমতা ছিল ?তাঁন 
কংগ্রেসের পাঁরষদগ্দালতে স্বেচ্ছায় ?পছনের সাঁরর আসন গ্রহণ করতেন। সম্প্রাত তান 
তাঁর রুগ্না স্বীকে নিয়ে ইউরোপ ভ্রমণ করেন এবং সেখনে অবস্থানকালে ইউরোপের, 
বিশেষ করে সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বশেষ ঘটনাব্লণ পর্যবেক্ষণ করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের 
পর তান নিজেকে সমাজতন্নবাদী বলে ঘোষণা করেন এবং নতুন মত প্রচার করেন যা 
কংগ্রেসের বামপল্থী দল ও দেশের যুব সংগঠনগ্দাল সাদরে গ্রহণ করে। তাঁর জনজীবনে 
এই নতুন অধ্যায়ট প্রথম প্রকাশ পায় মাদ্রাজ কংগ্রেসে । 

সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রাীতরোধের যে দঢ় প্রাচীর তুলে ধরা হয়েছিল তাতে 
সরকারের চোখ খুলে গেল। প্রাতরোধ নরম করবার জন্য কিছু করার প্রয়োজন হয়োছল। 
কাজেই ১৯২৮ সালের ফেরুয়ারীতে ভারতে পেশছবার পর আবলম্বে স্যার জন সাইমন 
বড়লাটকে একটি চিঠি দিয়ে জানালেন যে কাঁমশনের বৈঠকগুল হবে 'খোলাখুটিলভ।নে 
যৌথ আলোচনা'। যাতে সাতজন '্রাটিশ সদস্য এবং ভারতীয় আইনসভাগুলি কর্তৃক 
মনোনীত একটি প্রাতীনাধদল অংশগ্রহণ করবেন। স্যার শঙ্করন নায়ারের প্রশ্নের উত্তরে 
সাইমন আরও জানান যে, আইনসভা কর্তৃক নিযুক্ত কাঁমাটগুঁল যে সব রিপোর্ট পেশ 
করবে সেগুলি কামশন পালামেন্টে যে প্রধান [রিপোর্ট দাঁখল করবে তার সঙ্গে জুড়ে 
দেওয়া হবে। তাঁর" প্রস্তাঁবত উপরোন্ত পরিবর্তন সর্তেও, সব দলের নেতৃবর্গ অজ্পাঁদনের 
মধ্যেই দিজ্লী থেকে ইস্তাহার প্রচারে করে ঘোষণা করলেন যে, সাইমন কাঁমশনের তাঁরা 
বিরোধিতা করে যাবেন। ভারতীয় আইনসভায় সাইমন কমিশনকে বর্জন করে লালা লাজপত 
রায় একটি প্রস্তাব আনেন এবং তা ষথারাঁতি গৃহীত হয়। ফলে. সাইমন কামশনের সঙ্গে 
সহযোগিতা করার জনা কোনও কাঁমিটি 'নযুস্ত করা আইনসভার পক্ষে সম্ভব হয় না। 
প্রার্দোশকে আইনসভাগখলর মধ্যে কেবলমান্র মধ্যপ্রদেশ আইনসভাই এই কামটির নিয়োগ 
ঠেকাতে পেরেছিল । কংগ্রেস ও উদারপন্থী দলের বাধাদান সর্তেও অন্যান্য সমস্ত প্রাদোশক 
আইনসভাগুল কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য কমিটি নিয়োগ করেছিল । 

১৯১২৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে সাইমন কমিশনের সাতজন সদসা ভারতে এসে পেশছলে 
সারা ভারতে 'হরতাল' অর্থাৎ বর্জন-আন্দোলনের দ্বারা তাঁদের অভ্যর্থনা জানানো হয়; 
কংগ্রেসের কার্ধীনর্বাহক সামতি এই আন্দোলন পাঁরচালনা করেন। মারা দেশে বিশেষত 
বাঙ্গলায় বিশেষ উদ্দীপনা দেখা যায়। কংগ্রেস নেতাদের কাছ থেকে জনসাধারণ একাঁট 
স্পত্ট নেতৃত্ব আশা করোছিলেন, ধাতে যাঁদের বিরুদ্ধে এই বর্জন আন্দোলন তাঁরা এর মর্ম 
হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কিন্তু কংগ্রেসের সদর দপ্তর থেকে এইরকম কোন নরেশ পাওয়া 
গেল না। কেবলমান্র বাঙ্গলায় প্রাদেশিক কংগ্রেস কাঁমিটি নিজ দাঁয়ত্বে বোম্বাইয়ে কাঁমশন 
যোদন পদার্পণ করে সেহীদন ব্রিটিশ দ্রব্য বজনের এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে। 
শনঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, যাঁদ কংগ্রেসের কার্ধীনর্বাহক সাঁমাত যথেষ্ট দতার 
পরিচয় দিতেন তাহলে ১৯৩০ সালে যে আন্দোলন শুরু হয়োছল তা তাঁরা দু'বছর 
আগে শুরু করতে পারতেন এবং সাইমন কমিশনের নিয়োগই এ আন্দোলনের সূচনালগ্ন 
ধলে গ্রহণ করা সম্ভব হত। বর্তমান গ্রন্থের লেখক যখন ১৯২৮ সালের মে মাসে মহাত্মার 
সঙ্গে সবরমতশী আশ্রমে গিয়ে দেখা করেন. তখন 'বাভন্ন প্রদেশে জনগণের মধো যে উৎসাহ 
[তান দেখোছিলেন সেকথা তাঁকে জানান এবং অবসরজশীবন থেকে বের হয়ে এসে দেশকে 
নেতৃত্ব দিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। সেই সময়ে মহাত্মা জবাব দেন যে, যাঁদও তাঁর 
চোখের সামনে বারদৌলশর কৃষকগণ কর-বন্ধ আন্দোলনের মাধামে 'বক্ষোভ প্রদর্শন করছেন 


৮৫ 


তবুও তাঁরা যে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত এরকম কোন আলো 'তাঁন দেখতে পাচ্ছেন না। 
সমস্ত ৯৯২৮ ও ১৯২৯ সাল ধরে শ্রমিক শ্রেণর মধ্যে এতই চাণ্চল্য দেখা গগয়োছিল যে 
এ সময়ে একট রাজনোতিক আন্দোলন শুরু করা অত্ন্ত সময়োপযোগী হত। উপরন্তু 
১৯২৮ ও ১৯২৯ সালে পাঞ্জাব ও বাঙ্গলার মতন প্রদেশগুলিতে ১৯৩০ সালের চাইতে 
আঁধকতর উৎসাহ ও উদ্দঈপনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ১৯৩০ সালে মহাত্মা যখন আন্দোলন 
শুর; করেন তখন শ্রামক শ্রেণীর মধ্যে চাণ্ল্য বহ?ল পাঁরমাণে হাস পেয়েছে এবং কোন কোন 
প্রদেশে পাঁরাস্থাত আগের চাইতে অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। ১৯৩০ সালে আন্দোলন 
শুরু করার পর মহাত্মা তাঁর ইয়ং হীণ্ডিম্না প্ান্রকায় মন্তব্য করেন যে দু'বছর আগে তান 
আন্দোলন শুরু করতে পারতেন। ১৯৯২৮ সালের সুযোগ কাজে না লাগাবার জন্য কেবল- 
মার মহাত্মাই যে দায় তা নয়, স্বরাজ্যপন্থী নেতাদেরও দায়ত্ব ছিল। তাঁদের হাতে তখন 
কংগ্রেসের পরিচালন-ক্ষমতা ছিল 'কন্তু দুভগ্যক্রমে কর্মশীন্তর আবেগ তাঁদের লোপ পেয়ে- 
ছিল। যাঁদ সেই সময়ে দেশবন্ধুর মতন একজন নেতাকে পাওয়া যেত তাহলে ১৯২১ 
সালে প্রিন্স অব ওয়েলস-এর ভারত ভ্রমণকে বর্জনের পর যে সব ঘটনা ঘটেছিল, ১৯২৮ 
সালেও তার পনরাবৃত্ত হত। 

সাইমন কামশনের সাতজন সদসা যে বিরোধিতার সম্মুখীন হন তাতে না দমে তাঁরা 
স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়ান। যেখানেই তারা গিয়েছেন সেখানেই তাঁদের বিরুদ্ধে 
কালো পতাকা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় এবং “সাইমন ফিরে যাও” ধ্বনি তোলা হয়। 
সরকার এক শ্রেণীর মুসলমান ও অনুন্নত শ্রেণীগুলের একটি দল 'নয়ে পাল্টা আন্দোলন 
গঠনের চেষ্টা করেছিলেন 'কন্তু তাঁদের সে চেম্টা সফল হয় ?ন। এই বর্জন আন্দোলনকে 
যাঁদও আহংসার পথেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল, তবুও কমিশন যেখানেই গেছে 
সেখানেই প্রচুর পাুঁলশের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কোথাও কোথাও অকারণে কোর 
দমন-বাবস্থার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। দেশের বাভন্ন অংশে নিরস্ত্র জনতা ও সশচ্ত্ 
পীলশের মধো যে সব সংঘর্ষ হয়েছিল তার মধো লাহোরে ছাড়া অনান্র কোথাও গুরুতর 
পাঁরণাম ঘটে নি। সেখানে লালা লাজপত রায়ের নেতৃত্বে কালো পতাকা নিয়ে যে শোভাযাত্রা 
বের হয়োছিল তার উপর পুলিশ লাঠি ও বেটন চালনা করে। শোভাষান্রার পুরোভাগে 
ছিলেন ল।জ্পত স্বয়ং। এই আক্রমণে তানি গুরুতরভাবে আহত হন এবং 'কিছ;কাল 
শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকেন। প্রথমে কিছুটা ভাল হয়ে উঠলেও তাঁর হৃতখীপশ্ডে এমন কিছু 
স্থায়ী ক্ষতের সৃষ্ট হয়োছিল যে তাঁর অবস্থা আবার খারাপ হয়ে িষে তাঁর মৃত্যু হয়। 
লালাজশর মৃতুতে গভনর শোক ও কোধের স্যান্ট হয় এবং যেহেতু তাঁর মৃত্যুর জন্য 
কাঁমশন পরোক্ষভাবে দায় 'ছল সেজনা পাঞ্জাবের জনগণ, যাঁরা এই মহান নেতাকে দেবতা 
জ্ঞানে পূজা করতেন. তাঁদের কাছে কমিশন আরও আঁপ্রয় হয়ে ওঠে। 

নেতৃবগেরি কার্যকলাপ কমিশন বর্জনের মতন নোঁতিবাচক কাজের মধোই আবদ্ধ 

রইল না। তাঁদের সামনে আরও বড় যে কাজ পড়ে ছিল তা হল সর্বসম্মত একাট শাসন- 
তল রচনা করে লর্ড বাকেনিহেডের আহ্বানের সমুচিত 'জবাব দেওয়া। এই উদ্দেশ্য 
১৯২৮ সালের ফেরুয়ারী ও মার্চ মাস দিল্লিতে একাঁট সর্বদলীয় সম্মেলন বসল। 
সর্বাপেক্ষা জঁটল যে সমস্যা নিয়ে সম্মেলনকে মাথা ঘামাতে হয়েছিল তা হল নতুন 
শাসনতন্ত্র অন্যায় আইনসভগুঁলিতে হিন্দু, মুসলমান ও শখদের প্রাতানাধিত্বের 
প্রশন। মে মাসে বোম্বাইয়ে যখন সম্মেলনের পুনরাধবেশন বসল তখন কোন অগ্রগতি 
সম্ভব না হওয়ায় কারও তেমন উৎফুল্ল মনোভাব দেখা গেল না। মহাত্মা গান্ধীর 
ধিচক্ষণতার ফলস্বরূপ সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার কথা প্রকাশ্যভাবে লাপবদ্ধ করার পারিবে 
ভারতের নতুন শাসনতল্রের মূলনীতিগ্ীল নিধারণ এবং সে সম্বন্ধে একটি খসড়া রিপোর্ট 
প্রস্তুত করার জনা একা ক্ষুদ্র কাঁমাঁট নিয়োগ করল যার চেয়ারম্যান করা হল মাতলাল 
নেহেরুকে। এলাহাবাদে ঘন ঘন বৈঠকের পর কাঁমাঁট শেষ পর্যন্ত আগস্টে একাঁট সর্ব- 
সম্মত 'বিপোর্ট প্রচার করল। এই গরপোর্টাট অবশ্য মুখবন্ধে ীল্লাখত কয়েকাঁট 
শতণধশন ছিল এবং তাতে স্বাক্ষর করোছলেন পাণ্ডত মাঁতিলাল নেহেরু, সাব আল ইমাম. 
স্যার তৈজবাহাদুর সপ্রু. শ্রী এম. এস. আনে. সর্দার মঙ্গল সিং, সাহেব কুরেশী, শ্রী জি. 
আর প্রধান ও বর্তমান গ্রন্থের লেখক। নেহেরু কমিটি নামে পাঁরচিত এই কমাটর রিপোর্ট 


৬০০ সর্প রর পা 


দলঃপার্ট। ভারতগয় জাতসয় কংগ্রেস কর্তৃক প্রকাঁশত, এলাহাবাদ ১৯২৮। 
৮৬ 


দেশের সব জাতীয়তাবাদীই সাদরে গ্রহণ করোছিলেন কারণ এর দ্বারা সাইমন কমিশনের 
কাজ নিষ্প্রয়োজন বলে প্রাতিপন্ন হয়োছিল। মহাত্মা মাতলালকে তাঁর প্রাতপূর্ণ আঁভনন্দন 
জানিয়েছিলেন। বস্তুত মাতিলাল্‌ .& রিপোর্ট প্রস্তুত করতে অত্যাধক পাঁরশ্রম করেন। তাঁরই 
প্রচেষ্টায় এট বরাট সাফল্য অর্জন করে। আগস্ট মাসে লক্ষেবীতে সর্বদলশয় সম্মেলনের 
পূর্ণ আঁধবেশনে রিপোর্টার্ট পেশ ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পুনরায় এটি পেশ করা 
হয় ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কলকাতার সর্বদলীয় সভায় এবং এ সভায় মুসাঁলম 
লগ, শিখ লীগ ও হিন্দু মহাসভার প্রাতানাধদের পক্ষ থেকে 'বাভল্ন আপাত্ত তোলা হয়। 
মুসালম লীগের বরোধতা ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুতর এবং তার ফলে অন্য দুটি দলও 
বাধাদান করতে এগিয়ে আসে। 

নেহের« রিপোর্টের ভূমিকায় বলা হয়েছিল যে, শাসনতন্বের মৌলিক ভীত্ত ক হবে 
এই প্রশ্ন কমিটি একমত হতে পারেন 1ন কারণ সংখ্যা্প” কয়েকজন সদস্য ওর্পানবৌশক 
সবায়ত্তশাসনকে মেনে নেবেন না এবং শাসনতন্দের 'ভা্ত 'হসাবে জাতির পূর্ণ স্বাধীনতার 
জন্য চাপ 'দিয়েছেন। সে যাই হোক, নেহেরু কাঁমাঁটর সদস্যদের মধ্যে আঁধকাংশই 'যে সব 
রাজনোতিক দলের লক্ষ্য পূর্ণস্ন্রাজ তাদের কার্যকলাপের আঁধকার খর্ব না করে' শাসন- 
তন্দ্ের 1ভান্ত হিসাবে ওপাঁনবোশক স্বায়ত্তশাসন মেনে 'নয়েছিলেন। রিপোর্টে শাসনতন্তের 
যে খসড়া তৈরী করা হয়েছিল তা ছিল কেবল 'ব্াটশ-ভারতের জন্য। ভারতীয় দেশীয় 
রাজ্যগদল সম্বন্ধে রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে বর্তমান ভারত গভর্নমেন্ট দেশীয় রাজ্যগল 
সম্বন্ধে যে আঁধকার প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারও চ্ীন্ত বা অন্য কোন 
আধকার বলে অনুরূপ আঁধকার প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করবেন। অবশ্য, ভাবষ্যতে 
যতাঁদন না য্বস্তরাম্ট্র গঠনের জন্য আবশ্যক আঁধিকারগুলি ছেড়ে দিতে ভারতের দেশশয় 
রাজ্যগুল প্রস্তুত হয় ততাঁদন ভারতের অবাঁশজ্টাংশের সঙ্গে এগুীলর যস্তরাম্ত্রীয় ধরনের 
1মলনের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করার কথা রিপোর্টে বলা হয়োছল। প্রদেশগৃলির জন্য 
[রপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছিল স্থায়ন্তশাসন এবং সিন্ধু ও কর্ণাটককে পৃথক প্রদেশ হিসাবে 
গঠনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল। কেন্দ্রে ও প্রদেশে, উভয় ক্ষেত্রেই কার্ধীনর্বাহককে আইন- 
সভার কাছে দায়ী করা হয়োছল। সেনেট ও প্রাতনধিসভা নিয়ে গঠিত হবে কেন্দ্রীয় 
আইনসভা এবং শ্রাদেশক আইনসভাগ্াল সেনেটের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে। স্তরী- 
পুরুষ উভয় জাতির প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটদানের অধিকার থাকবে এবং হিন্দ, 
মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে নিয়ে যৌথ-নির্বচন হবে। সংখ্যালধ সম্প্রদায়ের অন্য 
কেবল দশ বছরের জন্য আসন সংরক্ষণের বাবস্থা থাকবে। বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবে আদৌ কোন 
সংরক্ষিত আসন থাকবে না। ভারতের একটি সংপ্রীম কোর্ট ও "প্রাভি কাউীন্সলে আপীল 
করার বাপারে মৌলিক বাধা নিষেধ থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করবেন ?সাভল 
সাভভসকে । রিপোর্টে আরও উনিশাঁট মৌলিক অধিকারের কথা পর পর উল্লেখ করা হয়ে- 
ছিল যেগুিলকে সংাঁবধানে রূপ দিতে হবে। বাক সব ক্ষমতা ন্যস্ত হবে কেন্দ্রীয় সরকারের 
উপর। 

নেহেরু কমিটির বিরাটতম সাফলা ছিল প্রস্তাঁবত শাসনতন্ অনুনয় আইনসভা- 
গিলতে 'হন্দ, মুসলমান ও শিখদের প্রাতানাধত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্নের মীমাংসা । অল্প কিছ 
দিন আগে যে সাম্প্রদায়ক অশান্তি ঘটোছল তার পর এত শীঘ্র এমন একাঁট বিরাট সাফল্য 
সম্ভব হত না যাঁদ না সাইমন কমিশনের নিয়োগের ফলস্বরূপ একটি নতুন পাঁরিস্থাতর 
উদ্ভব হত। “রিপোর্টে সব সম্প্রদায়ের জন্য একাঁট সাধারণ 'নির্বাচকমন্ডলনীর ব্যবস্থা করা 
হয়োছল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুল তাদের জনসংখ্যার আনুপাতক হার অন্মসারে আইন- 
সভায় সংরক্ষিত আসনের আধিকারাী হবেন; উপরন্তু অন্যান্য আসনের জন্য নির্বাচনে প্রাতি- 
দবান্দিতা করারও আঁধকার তাঁদের থাকবে, অবশ্য এই সংরক্ষণের ব্যবস্থা কেবল দশ বছর 
স্থায়শ হবে। বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের জন্য আদৌ কোন সংরাক্ষত আসন না নাখাই কাঁমাট 
স্থর করেছিলেন। এই দুটি প্রদেশে সংখ্যালঘু 'হন্দুরা জাতীয়তাবাদের নীতাঁবরুদ্ধ 
বলে কোন সংরক্ষণ ব্যবস্থা দাবী করে ন। এবং সংখাগুরু সম্প্রদায় অর্থাং মুসলমানদের 
জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা কাঁমাঁট অন্যায় ও অযৌক্তিক বলেই মনে করেছিল। শিখদের 
সম্পকে বলা যায় যে অন্য দুটি সম্প্রদায় রাজ্ঞী হলে তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়ের জন সংরক্ষিত 
আসনগাঁল ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন. কিন্তু তাঁরা রাজী না হওয়ায় ?শখেরা তাঁদের 


 বতণমান গ্রন্থের লেখক 'ছিলেন তাঁদের মধ্যে। 
৮৭ 


সংখ্যার তুলনায় বেশী, আসন দাবী করে বসলেন। যে নপীতির প্রশ্নাট নেহেরু কামিটির দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছিল তা ছাড়াও বাস্তব 'দক থেকে বিচার করেও দেখা গিয়োছল যে বাঙ্গলা 
ও পাঞ্জাধের সমস্যার সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান হবে এঁ দুট প্রদেশে কোনও সংরাক্ষত আসনের 
ব্যবস্থা না রাখা । বাংলাদেশে, যেখানে মুসলমান আধবাসীর সংখ্যা শতকরা প্রায় &৪ জন এবং 
হন্দ; শতকরা প্রায় ৪৬ জন, সেখানে প্রচলিত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচত আসনগুলির 
শতকরা ৪০টি মুসলমানগণ এবং শতকরা ৬০ট হিন্দুদের পাওয়ার কথা । বর্তমান শাসন- 
তন্ অনুযায়ী পাঞ্জাবে নির্বাচিত আসনগালর মধ্যে মুসলমানদের আছে শতকরা ৫০টি 
আসন, হিন্দদদের শতকরা ৩১টি এবং শিখদের শতকরা ১৯টি অথচ সেখানে মূসলমানদের 
সংখ্যা শতকরা ৫৫ জন, হিন্দু শতকরা ৩৪ জন এবং শিখ শতকরা ১১ জন। এখন 'হন্দু, 
মুসলমান ও শিখদের যে প্রাতানাধত্ব চাল আছে তা 'কংগ্রেস-লীগ পাঁরিকজ্পনার, উপর 
[ভিত্ত করে রচিত হয়েছে, যা ১৯২৬ সালে লক্ষেনীতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও নিখিল 
ভারত মনসলিম লীগের মধ্যে আপোষ হিসাবে গৃহীত হয়োছল। জনসংখ্যার অনুপাতে 
বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবে ম.সলমানদের প্রাতীনধির সংখ্যা 'কংগ্রেস-লশগ পাঁরকল্পনা' অনুযায়ী 
হাস পেয়েছিল কারণ অন্যান্য প্রদেশে মুসলমানগণ তাঁদের সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশন 
আসন লাভ করোছলেন এবং সর্বভারতীয় 'ভীত্ততে িন্দু-মূসলমান স্বার্থের বিন্যাস 
করা হয়েছিল। কংগ্রেস-লীগ পাঁরকজ্পনানুষায়ী মুসলমান প্রাতানাধত্বের যে ব্যবস্থা 
হয়েছিল, বাঞ্গলা ও পাঞ্জাবের মুসলমানদের কাছে তা আর গ্রহণযোগ্য ছিল না। সেই 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দলগনলির পক্ষে গ্রহণযোগ্য অন্য কোনও অনুপাত স্থির করাও প্রায় অসম্ভব 
বলে নেহেরু কাঁমাট বুঝেছিলেন। অতএব বাস্তব দষ্টভঙ্গী থেকেও বাঙ্গখলা ও পাঞ্জাবে 
কোন সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা না রাখাই য্যান্তসঞ্গত বলে কাঁমাট মনে করোছলেন। 

নেহেরু; কাঁমিটি যখন নতুন শাসনতন্তের নীতি-নির্ধারণের আলোচনায় ব্যস্ত তখন 
অনাগ্র বহ, কৌত্হলোদ্দীপক ঘটনা ঘটছিল। ১৯২৮ সালের মে মাসে পুনাতে মহারাষ্ট্র 
প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপাতিত্ব করতে আমাকে আমল্্রণ জানানো হয়। সেখানে যে উদ্দীপনা 
দেখেছিলাম তা লক্ষ করবার মত। ব্রক্মদেশে দীর্ঘকাল কারাবাসের সময় কংগ্রেস সেবকদের 
জন্য কয়েকাঁট নতুন যে কর্মধারা তৈরী করোছলাম সেগুলি আমার বন্তৃতায় তুলে ধরোছলাম। 
যেমন, আম বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিলাম যে. কংগ্রেসের উঁচত সরাসাঁর শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ 
করার কাজ গ্রহণ করা এবং ষুবক ও ছান্রদের তাদের নিজেদের স্বার্থরক্ষা--সেই সঞ্জো স্বদেশ- 
সেবার জনাও পৃথক সংগণ্রন প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। কংগ্রেস সংগঠনে মোগদান করা ছাড়াও 
মাহলাদের পৃথক রাজনৈতিক সংগঠনের উপরও আমি জোর দিয়েছিলাম। পুনা থেকে 
বোম্বাইয়ে গিয়ে দেখলাম যে, সেখানকার যুবসমাক্ত ইাতিমধোই বোম্বাই প্রোসডোন্স ইয়ুথ 
লীগ প্রাতিষ্ঠা করেছে এবং কংগ্রেস কাঁমাঁটর কাছ থেকে যখন প্রত্যাশত নেতৃত্ব পাওয়া যাচ্ছে 
না তখন তারা জাতির সেবায় উদ্যোগী হওয়ার জনয প্রস্তুত হচ্ছে। দেখলাম ১৯২২ সালে 
গজরাটে যে বারদৌল মহকুমায় মহাত্মা পশ্চাদপসরণের আদেশ 'দিয়োছলেন সেখানে জুন 
মাসে পুরোদমে কর-বন্ধ আন্দোলন চলছে । জমির খাজনা নির্ধারণে সরকার শতকরা ২০ 
ভাগ বাদ্ধির অদেশ দিয়েছিলেন এবং শ্রীব্লভভাই পাটেলের নেতৃত্বে ফষকগণ তা দিতে 
অস্বাকাঁত জানিয়ে সত্যাগ্রহের আশ্রয় নিয়োছিলেন। সচরাচর যেমন ঘটে থাকে, তেমান এর 
পর পুলিশের অত্যাচার চলল; সম্পান্ত ও জামির বাজেয়াপ্তকরণও তার মধ্যে ছিল। বার- 
দৌলশর কৃষকদের পক্ষ থেকে কয়েক মাস ধরে বাঁরত্বপূর্ণ আঁহংস সংগ্রাম চালানো হল এবং 
শেষ পযন্তি সরকারকে নতি স্বীকার করতৈ হল। সমগ্র বোম্বাই প্রোসডোন্স, বিশেষত 
বোম্বাই শহর, বারদৌলীর কৃষকদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল এবং আন্দোলনে মাহলারা 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩০ সালে বিরাটতর যে সংগ্রাম বোম্বাইকে চালাতে হয়ে- 
ছিল বারদৌলশীর এই আন্দোলন ছিল তারই সূচনা । এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই বল্লভ- 
ভাই প্যাটেল বিপৃল খ্যাঁত অর্জন করতে সমর্থ হন। এর আগে 'তিনি অবশ্য মহাত্মার 
সবাপেক্ষা গোঁড়া ও বিশ্বাসী অনুগামীদের অনাতম হিসেবে পাঁরিচিত ছিলেন, কিন্তু বার- 
দৌলাীর জয়ের ফলেই ভারতীয় নেতাদের পুরোভাগে তাঁর স্থান হল। তাঁর এই কীরোগচিত 
কাজের প্রশংসাস্বরূপ মহাত্মা তাঁকে 'সর্দার' (অর্থাৎ নেতা) উপাধি দেন। এ নামেই তিনি 
এখন পরিচিত। 

আগস্ট মাসে লক্ষেণীতে যখন সর্বদলীয় সম্মেলন হয় তখন নতন একাঁট ঘটনা ঘটল। 
জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকত তরুণ তাঁরা নেহেরু কাঁমাটর সাম্প্রদায়িক প্রম্নের 
মীমাংসাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু স্বাধীনতা সম্বন্ধে মাদ্রাজ কংগ্রেসের প্রস্তাবের 


৮৮ 


পর যে ওপানবোশক ধরনের সরকারের জন্য সুপারিশ করা হয়োছল তা তরুণদের কাছে 
একেবারেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। কাজেই লক্ষেনীতে সর্বদলশয় সম্মেলনে এঁ রিপোর্ট গ্রহণে 
বাধা দান করাই ছল তাঁদের আঁভপ্রায়। এই রকম কাজের ফলে কংগ্রেসের শন্রুরাই পরমানন্দ 
ও তৃপ্তি লাভ করত, জাতীয় এক্যের জন্য কার্যরত শান্তগুিকে দুর্বল করা হত এবং সাইমন 
কমিশনের মর্যাদা নষ্ট হওয়ার' বদলে বাদ্ধি পেত। সুতরাং আমাদের কার্যধারা স্থির করবার 
জন্য কংগ্রেসের বামপন্থী সদস্যদের একটি ঘরোয়া সভা লক্ষেনীতে ডাকা হল এবং পান্ডত 
জওহরলাল নেহের; এবং আঁম এই প্রস্তাব দলাম যে, সভার মধ্যে বিভেদ সাঁম্টর দ্বারা 
সর্বদলীয় সম্মেলনকে পণ্ড না করে সেখানে প্রীতবাদ জ্ঞাপন করে সন্তুষ্ট থাকা এবং তার 
পর স্বাধীনতার অনুকূলে দেশে সক্রিয় প্রচার চালাবার উদ্দেশ্যে ইন্ডিপেন্ডেস লগ গঠন 
করায় উদ্যোগী হওয়াই আমাদের কর্তব্য। বামপন্থীদের সভায় এই প্রস্তাব গৃহশীত হল এবং 
সেই অনযায়ী পণ্ডিত জওহরলাল ও আম সর্বদলীয় সম্মেলনে বিভেদ স্বন্ট না করে 
স্বাধননতার প্রশ্নে আমাদের বন্তব্য স্পম্ট করে তুলে ধরলাম। সম্মেলনের পর, সারা দেশে 
ইণ্ডিপেশ্ডেস লীগের শাখা গড়ে তুলতে আমরা উদ্যোগী হলাম এবং নভেম্বর মাসে দিল্লীতে 
এক সভায় আনচ্ঠাঁনকভাবে ইন্ডিপেন্ডেন্স লগগের উদ্বোধন হল। 

লক্ষেীতে যে “স্বাধীনতা আন্দোলন' শুরু হয় তা আরও একাঁটি আন্দোলন যথা ছাত্র 
আন্দোলনের সমসামায়ক ছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে সাইমন কমিশন বজর্নের আন্দোলন শুরু 
হলে সারা বাঙ্গলায়, বিশেষত কলকাতার ছাত্ররা তাতে সায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের 
অনেকের বিরুদ্ধেই কলেজের কর্তপঙক্ষেরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কবেন এবং তখনই ছাত্ররা 
তাঁদের নজেদের স্বার্থের জন্য লড়াই করবার মতন নিজেদের একটি সংগঠনের অভাব অনুভব 
করতে থাকেন। এই আঁভজ্ঞতা থেকেই বাঙ্গলায় ছান্র আন্দোলনের জন্ম হয়*। আগস্ট 
মাসে কলকাতায় জওহরলালের সভাপাতিত্বে ছাত্রদের প্রথম 'নাঁখল বঙ্গ সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়। এঁ সম্মেলনের পর সারা বাংলাদেশ জুড়ে বহু ছান্র সংগঠন গড়ে ওঠে এনং কছযীদন 
পরে অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপ সংগঠন গড়ে ওঠে। ছাত্র মহলে এই চাণুল্যের সঙ্গে সঙ্গে 
শ্রামক শ্রেণীর মধ্যেও অস্থিরতা দেখা দেয়। আগের বংসরে, কলকাতা থেকে অনাতদ্‌রে 
খড়াপুরে রেলকমঁদের ধর্মঘট হয়ে গেছে। ১৯২৮ সালে কলকাতার প্রায় ১৬০ মাইল 
দাক্ষণ-পশ্চিমে জামসেদপরে টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল ওয়ার্কসে-এ২ ধর্মঘট হল, যার মধ্যে 
ছিলেন প্রায় ১৮,০০০ কর্মী, এই ধর্মঘট কয়েক মাস ধরে চলোছিল। শেষ পর্যন্ত শ্রমিক 
ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে একাঁট মীমাংসা হল, যা কমাঁদের অনুকূলে [গয়েছিল। টাটার ধমণ্ঘটের 
চাইতেও যা আধকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হল বোম্বাইয়ে বস্নুকল শ্রীমকদের ধর্মঘট যাতে 
অন্তত ৬০,০০০ শ্রামক লিপ্ত ছিলেন। প্রথমাঁদকে এই ধর্মঘটের সাফল্য ছিল বস্ময়কর 
এবং তার ফলে কেবল মিল-মালিকদেরই নয় সরকারেরও গুরুতর অসুবিধার সৃন্টি হয়ে- 
ছিল। এর পর কলকাতার কাছে লিল;য়ায় ইস্ট ইস্ডিয়া রেলওয়ের করখানার ১০.০০০, 
জামসেদপুরে টিনপ্লেট কোম্পানীর ৪,০০০ এবং কলকাতা থেকে প্রায় কুঁড় মাইল দরে 
বজবজে তেল ও পেট্রোল ওয়ারকস-এর ৬,০০০ শ্রীমিক ধর্মঘট করলেন। এ ছাড়া কলকাতায় 
ও তার নিকটবতর্ঁ পাটকলগুদলতে ২০০,০০০ শ্রমিকের ধর্মঘটও কম গুরত্বপূর্ণ ছিল না। 
বোম্বাইয়ের বস্ত্-কল শ্রামকদের ধর্মঘটের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় কারণ এট 
একটি সংঘবদ্ধ, ও সুশৃঙ্খল দলের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল যাঁদের কমিউীনস্ট ভাবাপন্ন 
বলে আভিযোগ করা হয়েছিল এবং যাঁদের মধ্যে অন্তত কয়েকজন মীরাট ষড়যন্ত মামলার 
গবচারের সময় নিজেদের গোঁড়া কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করেছিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের চরমপন্থীদের দ্বারাই উপরোন্ত ধর্মঘটগুির আঁধকাংশ পাঁরচালিত হয় এবং 
সেজন্যই দিন দন তাঁদের গুর,ত্ব বাড়তে থাকে । বছরের শেষের দিকে খাঁন অণ্ল ঝাঁরয়ায় 
যখন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন বসল তখন দেখা গেল যে, বামপন্খীদের সংখা 
যথেম্ট বাদ্ধ পেয়েছে এবং তাঁদের মধো কাঁমউীমস্টদের দলই হচ্ছে সংঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল । 


যে অজ্প কয়েকজন দেশকমর্ঁ ছাদের সেই সময়ে সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন, 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহের্‌ ও বরমান লেখক 'ছলেন তাঁদের অন্যতম। 

২ এই ধর্মঘট যখন প্রায় ব্যর্থ হতে চলোঁছর্ল তখন শ্রমিকদের চাপেই এই লেখক ধর্মঘটে নেতৃত্ব গ্রহণ 
বরেন। তার পব ধর্মঘ পুনরুজ্জীবিত ও শাল্তশালী হয় এবং এর ফলে একটি সম্মানজনক মীমাংসা 
সম্ভব হয়। দুর্ভাগাক্রমে মীমাংসার পর শ্রামকদের মধ্যে মতবিরোধ হওয়ায় মারাত্মক ফল হয়। টাটার 
ধর্মঘট 'ছিল লেখকের শ্রমিক আন্দোলনে প্রথম দীক্ষাস্বরূপ, যাব সথ্গে বরাবর তিনি ঘাঁনজ্ঞভাবে য্্ত 
রয়েছেন। 


৮৯ 


এই আঁধবেশনে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে 'লগ এগেনস্ট ইম্মাপারয়ালজমের' সভ্যশ্রেণীভুন্ত 
করার একাট নতুন ব্যবস্থাও গৃহীত হয়। 

সাধারণভাবে বলা যায় যে, ডিসেম্বর মাস হয়ে উঠেছিল সভা ও সম্মেলনের মাস, 
যেগ্ীলর সর্বাপেক্ষা প্রধান ছিল 'নাখল ভারত যুব কংগ্রেস (যার প্রথম আঁধবেশন অনু্ঠিত 
হতে চলোছিল) সর্ব-দলনয় সম্মেলন ও ভারতাঁয় জাতীয় কংগ্রেস। যুব কংগ্রেসের সভাপাঁতি 
বোম্বাইয়ের পাসর্ঁ নেতা কে. এফ. নরম্যান। 'যাঁন কংগ্রেসের বামপন্থী মহলে অত্যন্ত 
জনাপ্রয় হয়ে উচ্োছলেন। পেশায় তিন ছিলেন একজন আইন-ব্যবসায়ী এবং প্রথমে একজন 
স্বর।জ্যপন্থী সদস্য হিসাবে বোম্বাই আইন-পাঁরষদে যোগ্যতার সঙ্গে সংগ্রাম করে িশিষ্টতা 
অজণ্ন করোছিলেন। অবশা, বোম্বাই সরকারের 'ব্ক বে 'রক্লামেশন' পাঁরকজ্পনার ফলে 
অর্থের যে বিরাট অপচয় হয়োছল তা জনসমক্ষে তুলে ধরার প্রয়াসের দবারাই 'তাঁন খ্যাত 
লাভ করেন। তান যে সব আঁভযোগ এনেছিলেন তার জন্য তাঁকে আদালতে মানহানির 
মামলার সম্মূখখন হতে হয়োছিল। এই মামলায় অবশ্য তান জয়লাভ করতে সমর্থ হয়ে- 
ধছলেন। নরাম্যান খ্যাত হওয়ার পর থেকে যতাঁদন না মহাত্মার অনুরোধে তাঁকে কংগ্রেসের 
কার্ধানর্বাহক সাঁমাতর সদস্য করা হয় ততাঁদন চরমপল্থী মত পোষণ ও প্রকাশ করে চলে- 
ছিলেন। যুব কংগ্রেসের গ'রুত্ব ছিল এই যে, এট দেশের 'জনজাশীবনে একাঁট নতুন ধারার 
সূম্ট করোছল এবং এই সংগঠনের মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মনোভাব থেকে 
কিছুটা ভিন্ন একা মনোভাব আঁভব্য্ত হয়োছল। 

কংগ্রেস সপ্তহে কলকাতায় অন্দাষ্ঠত সর্বদলীয় সম্মেলনের দুভীগ্যজনক পাঁরণাম 
হয়েছিল। নেহেরু রিপোের খসড়া রচনায় যাঁদের হাত ছিল না তাঁরা সকলে এখন দড্র- 
সঙ্কলপ হয়ে আক্রমণ করলেন। শ্রী এম. এ. জিন্না-ধিনি এক বছর আগে কলকাতায় 
মুসাঁলম লীগের সম্মেলনে প্রগ্াতিশগল জাতীয়তাবাদ প্রচার করোছলেন-তাঁন এখন নেহেরু 
রিপোর্টে সাম্প্রদ্ায়ক প্রশ্নের যে মীমাংসাকে রূপ দেওয়া হয়োছল তার সংশোধনের জন্য 
তাঁর সেই বিখ্যাত 'চোদ্দ-দফা' নিয়ে এীগয়ে এলেন। অন্যান্য বিষয়ের ৪৬ ভারতীয় আইন- 
সভার উভয় কক্ষে মুসলমানদের জন্য ীনর্বাচিত আসনগুলির এক-তৃতীয়াংশ, জনসংখ্যার 
ভিত্তিতে বাত্গলা ও পাঞ্জাবে মসলমনদের জন্য আসন সংরক্ষণ, আতীবন্ত ক্ষমতাগুঁল 
প্রদেশগুলির উপর নাস্তক্রণ ইত্যাদ ছিল তাঁর দাবী। এই মনোভজান অবলম্বন করায় 
প্রীতারুয়াশীল স্বধমর্দের মধ্যে জনাপ্রয় হয়ে ওঠা জিন্নার পক্ষে সম্ভব হল কিন্তু নেহেরং 
[রপোর্টের মলা ও গুরুত্ব কমে গেল। মুসলমানদের অনুকরণে শিখেনান কতকৃগু লি 
চরম দাবী উত্থাপন করলেন। অন্যাদকে হিন্দ; মহাসভার প্রীতীনাধিগণ নেহেরু রিপোর্টে 
ইতিপূর্বেই যা গ্রাহ্য হয়েছে তার বেশী আর কোন স্বধা দিতে অস্বীকীতি জানালেন; 
এমন কী নেহে রু কাঁমটি মুসলমানদের যে সমস্ত সুবিধা িয়োছলেন তার রুদ্ধ 
সমালোচন৷ করতেও তাঁরা পিছপা হলেন না। নেহেরু রিপোর্টের পক্ষে মৃুসাঁলম লগগের 
সমর্থন লাভ করা কঠিন হয়েছিল এই কারণে যে এ সংগঠনের মধ্যের দলগুণীল প্রধানত 
বান্তগত মতামত 'ভীন্ত করে গড়ে উঠোছল। দণ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, স্বতি স্যার মহম্মদ 
সফর নেতত্বে পার্গাঁল৩ দলা সাম্প্রদাঁয়ক প্রশ্নে বরৃ্প মনোভাব গ্রহণ করেছিল এবং 
রাজনোতিক ক্ষেত্র সইমন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতাকে সমর্থন জানয়েছিল। নেহেরু 
রিপোর্টকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ ও সাইমন কাঁমশনুকে সম্পূর্ণভাবে বর্জনের পক্ষে ছল 
জাতগয়তাবাদণ দল। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে জিন্নার নেতৃত্বে পাঁরচালিত কাঁমশন বর্জনের প্রতি 
তাদের সমর্থন ছিল। এই বিষয়টি (িবেচনার জন/ ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে দিল্লীতে 
মুসালম লীগের একটি সভা আহত হয়। কন্তু বিবদমান দলগর্শলর মধ্যে দারুণ মত- 
বিরোধের ফলে হট্টগোলের মধে। এ সভা শেষ হয়ে যায়। 

১৯২৭ সালের 1ডসেম্বরে মাদ্রাজ কংগ্রেস খন একটি সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বানের 


১ সাম্রাজাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য লীগকে প্রথমে একট অ-কমিউনিস্ট সংস্থা বলে ঘোষণা 
বরা হয়েছিল এবং ভাবতীর জাতীয় কংগ্রেস ও নাখল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এর সঙ) ছিল। পরে 
লগ যখন কার্যত একটি কমিউনিস্ট সংস্থা হয়ে যায় তখন জাতীয় কংগ্রেস ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আর 
তার সভা রইল না। 

২আহাজ্মার সবরমতা আশ্রম ও অববিন্দ ঘেষের পান্ডচেরী আশ্রম থেকে যে নিীক্কিয়তাবাদ প্রচার 
করা হচ্ছিল তার বরুদ্ধে অভ্র্থনা সাঁমাতির সভাপাঁতর ভাষণে এই লেখক কর্মবাদের কথা প্রচার করেন। 
জশবনের বাস্তব ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের কথাও তানি বলেছেন। এই বন্তৃতা মহাত্মা ও শ্রীঅরাবন্দের 
ভক্তদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করোছল। 


৯০ 


অন্মকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল তখন মনে হয়োছল যে এ সিদ্ধান্ত ঠিকই হয়েছে। 
নেহের; কমার পক্ষে একটি সর্বসম্মত রিপোর্ট প্রস্তুত করা সম্ভব হলে এবং 
১৯২৮ সালের আগস্টে লক্ষেণীতে সর্বদলীয় সম্মেলনে তা গৃহীত হওয়ার পর এই 
ধারণা বদ্ধমূল হয়োছল। 'কন্তু পরবত+্ আঁভজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে কংগ্রেসের 
পক্ষে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা ভুল হয়েছিল যেমন ভুল হয়োছল গোল-টোবল বৈঠকে 
কংগ্রেন্সর যোগদান করা যেখানে অন্যান্য এমন অনেক লোক ছিলেন যাঁদের সেখানে 
থাকবার কোনও অধিকার ছিল না। যে দল স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে, শাসন ৩ন্ 
রচনার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে তারই । সর্বদলীয় কমিটির রিপোর্ট দেশের সব দল অনুমোদন 
করলেই কেবল তার মূল্য হতে পারে। কিন্তু যে দেশ অনেকাঁদন যাবৎ িদেশন শাসনাধখন 
রয়েছে, সে দেশে এরূপ অন্মমোদন লাভ করা কখনও সম্ভব নয়। এইরকম একট দশে 
কিছ; দল সরকারের মুঠোর মধ্যে থাকতে বাধ্য এবং এই দলগলি সব সময়েই নেহের, 
রিপোর্টের মতন দাললের অনুমোদনে প্রাতবন্ধকতা স্যাস্ট করতে পারে। উপরন্তু অন্যান 
দলগ্ুুলি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে ব্রতী না হলে এইরকম অনুমোদনের সার্থকতাই বা 
ক আছে? কাজেই যে দল সংগ্রাম করে, শাসনতন্ত্র পচনার জন্য তর অন্য কোনও 
দলের মুখ চেয়ে থাকা উচিত নয় এবং যার জন্য সে একাই লড়ছে। 

এ বছরে সর্বাপেক্ষা গদরুত্বপনর্ণ যে সম্মেলন হয়োছল, তা হল পাঁণ্ডও মাঁতিলাল 
নেহেরুর সভাপতিত্বে কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ধক আঁধবেশন। কংগ্রেসের 
জন্ম হওয়ার পর কলকাতা আঁধবেশনেই লৌকসমাগম হয়েছিল স্বাধকা এবং সমস্ত 
আয়োজনই 1বরাট ভাবে করা হয়েছিল। কংগ্রেসের মধ্যে দু'টি দল ছিল - অপেক্ষাকৃত 
প্রবীণদের যে দল ছল তাঁরা ওপাঁনবোশক স্বায়ত্তশাসন পেলেই শন্তুষ্ট ছিলেন এবং বম- 
পল্থীদের দল যাঁরা স্বাধীনতা সম্বন্ধে মাদ্রাজ কংগ্রেসে গৃহশত প্রস্তাবে জেদ ধরে বসে 
ছিলেন এবং জাতির পূর্ণ স্বাধীনতার ভভীত্ততেই নেহেরপোর্ট গ্রহণ করত চে়ছিলেন। 
পশ্ডিত মাতিলাল নেহেরুর অনুরোধে নভেম্বর মাসে দিল্লীতে 'নাঁখল ভারত কংগ্রেস 
কাঁমাঁটর এক সভায় এই দুই দলের মধো একটি আপোষ হয়। কিন্তু কংগ্রেসের কলকাতা 
অধিবেশনে মহাত্মা এই কারণে 'দজ্লসচুক্তি মেনে নিতে আপাঁত্ত জানালেন যে এটি স্ব- 
বিরোধী এবং ফলে দল দুইটির মধ্যে আবার ফাটল দেখা 1্দল। মহায্সা ও মাঁতলাল 
আপোষের জন্য অনেক চেষ্টা করছিলেন 'কিল্তু তাঁদের পক্ষে সর্বাধক যে স্বধে দেওয়া 
সম্ভব ছিল তা বামপন্থীদের ন্যূনতম দাবখ পূরণের পক্ষেও যথেন্ট ছিল না। একথা ঠিক 
যে প্রকাশ্য বিরোধ এড়িয়ে চলার ইচ্ছা বামপল্থী নেতাদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল কিন্তু 
এ দলের সাধারণ কমারা ছিলেন আপোষের ঘোরতর বিরোধী, ফলে বানপল্ধীরা সকলেই 
মহাত্মা উত্থাপত কংগ্রেসের প্রধান প্রস্তাবাঁটির বিরোধিতা করলেন এবং তাঁরা এই লেখক 
কর্তক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবকে সমর্থন জানালেন। মহাত্মার প্রপ্তাবে বলা হয়োঁছল : 
“১৯২৯ সালের ৩১শৈ ডিসেম্বর তাঁরখে বা তার আগে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীতি 
হলে কংগ্রেস সমকালীন রাজনোতিক পাঁরস্থাতি সাপেক্ষে নেহেরু কামাঁট বঁচিত শাসনতন্তকে 
পুরোপ7ুরিভাবেই গ্রহণ করবে; কিন্তু যাঁদ এ তাঁরখের মধ্যে এটি গৃহ না হয় কিংবা 
তার আগেই প্রত্যাখ্যাত হয় তাহলে কব-দান থেকে বিরত থাকার জনা এবং এই ধরনের আর 
যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সেইভাবে দেশকে নির্দেশ দিয়ে কংগ্রেস আঁহংস অসহযোগ আন্দো- 
লন গড়ে তুলবে” লেখক এই মর্মে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনেন যে, কংগ্রেস স্বাধীনতা 
ব্যতীত আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না যার দ্বারা 'ব্রিটিশের সঙ্গে সম্পকর্েদ বোঝাবে। 
অনান্যদের মধ্যে জওহরলাল নেহের:ও এই প্রস্তাবকে সমর্থন করলেন। এই প্রস্তাবাঁট 
৯৭৩-১৩৫০ ভোটে অগ্নাহ্য হয়। অবশ্য স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়া যে সকলের পক্ষে 
সম্ভব হয়োছল এরকম কথা বলতে পারা যায় না। কেননা এই প্রশ্নের সাথে মহাত্মার 
ভন্তেরা মর্যাদার প্রশ্ন জাঁড়য়ে ফেলৌছলেন এবং জানয়ে দয়েছিলেন যে যাঁদ 'তাঁন পরাঁজত 
হন তাহলে কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়ীবেন। স্‌তরাং দৃঢ় বি*বাসের জন্যই যে বহু লোক তাঁর 
প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন এমন নয়. পরন্তু তাঁরা ভোট দিয়েছিলেন এই কারণে 
যে তাঁরা সেই দলে পড়তে চান 'নি যে দলের দ্বারা মহাত্মা কংগ্রেস থেকে সরে যেতে বাধ্য 
হবেন। তবুও এই ভোটের দ্বারা প্রমাঁণত হয়েছিল যে বামপন্থীরা যথেষ্ট শান্তশালনী 
এবং তাঁদের প্রভাবও কম নয়। 

মাদ্রাজ কংগ্রেসের যে ফল হয়োছল, তার পরু কলকাতা কংগ্রেসের ফল হল একেবারে 
উল্টো। 'নর্বাচিত সভাপাঁত যোঁদন এসে পেশছলেন সোৌদন তাঁকে যে বিপূল সম্বর্ধনা 


১১৯ 


জানানো হয় তা রাজা মহারাজাদেরও ঈর্ধার উদ্রেক করত; কিন্তু তান যখন ফিরে গেলেন 
তখন প্রত্যেকের মুখে হতাশা স্পম্ট হয়ে ফুটে উঠল সেই সময়ে সমগ্র দেশব্যাপী দারুন 
উদ্দীপনা লক্ষ্য করা 'গয়োছল এবং প্রত্যেকেই আশা করেছিলেন যে কংগ্রেস সাহসের সাথে 
কাজ করবে। কিন্তু দেশ যখন প্রস্তুত তখন নেতারা প্রস্তুত ছিলেন না। মহাত্মার স্বদেশ- 
বাসীর দুর্ভাগ্য যে, তিনি কোন আলো দেখতে পান 'ন। এজন্যই কংগ্রেসের কলকাতা 
আঁধবেশনে গৃহীত দায়-সারা প্রস্তাবটি কেবল মূল্যবান সময় নম্ট করল। কেবল উল্মাদ 
বা মূর্খ না হলেও একথা বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না যে, ওপ্পানবোশিক স্বায়ত্তশাসনও 
প্রধল প্রতাপান্বিত 'ব্রাটশ সরকার 'বিনা বাধায় মেনে নেবেন। কংগ্রেসের আঁধবেশন চলবার 
সময় জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে সংহাতি প্রদর্শন ও ক্ষুধার্ত শ্রীমকদের 'বষয় বিবেচনার 
জন্য আবেদন জানাবার উদ্দেশে। ১০,০০০ শ্রীমকের এক শোভাযান্লা কংগ্রেস মণ্ডপে উপাঁস্থত 
হয়। কিন্তু অভ্যুত্থানের এই সব লক্ষণ নেতাদের মনে কোনও রেখাপাত করল না। সাইমন 
কামশন নিয়োগের সঙ্গে সত্গে-এবং কলকাতা কংগ্রেসের আগেই-যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
উাঁচত ছিল ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে লাহোর কংগ্রেস পর্যন্ত তা গৃহীত হল না। কিন্তু 
ততাঁদনে অবস্থার অনেক অবনাতি ঘটেছে। 


নবম পারচ্ছে দ 


আসন্ন অভ্যর্থানের ইত্গত (১৯২৯) 


কালের গাঁতকে পিছনে ঠেলে দেওয়া ছিল কলকাতা কংগ্রেসের মোট ফলাফল । কিন্তু 
মহাত্মার মতন একজন দুরদাষ্টসম্পন্ন রাজনশীতাবিদ সময়ের হীঞঙ্গত বুঝতে পেরেছিলেন। 
কলকাতা কংগ্রেসে বামপন্থীরা তীর বাধা প্রদান করেছিলেন এবং নেতৃপদ বজায় রাখতে 
হলে কৌশলপূর্ণ উপায়ে এই বিরোধিতার মোকাঁবলা না করলে তাঁর চলত না। পরবর্তাঁ 
বারো মাসে [তান বে সব কৌশল অবলম্বন করোছলেন তা এককথায় অপূর্ব। কংগ্রেসের 
পরবতর্ট আধবেশনে 1তাঁন স্বয়ং স্বাধীনতার প্রচারক হয়ে আঁবর্ভৃ়ত হলেন। 'চরমপন্থীদের* 
পালের হাওয়া নিজের 'দকে ফেরালেন বামপল্থীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি কন্ন এবং তাঁদের 
কোন কোন নেতাকে স্বপক্ষে বানয়ে এসে। কী স্বরাজ্যপম্থী, কী “সংস্কার-বরোধী, 
অপেক্ষাকৃত প্রবীণদের সবার কাছেই বামপন্থীদের এই বিরোধিতা সমান বিপদ হয়ে দেখা 
1দয়োছল এবং কলকাতা কংগ্রেসে স্বরাজ্যপম্থী মাতিলালকে 'পাঁরবর্তন-বরোধী” মহাত্মার 
পাশাপাশি দাঁড়য়ে একই বিপদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখা গিয়োছল। পরব কয়েক 
মাসে এই সামায়ক এঁক্য আরও শান্তশালশ হয়ে উঠল এবং এক শ্রেণীর বামপন্থী নেতাদের 
সাহায্যে কংগ্রেস পাঁরচালনায় তাঁর ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা এবং কলকাতা কংগ্রেসের কার্য" 
ধারার ফলে দেশে তাঁর ষে মর্যাদা একেবারে নম্ট হতে বসোৌঁছল তা আবার 'ফাঁরয়ে আনা 
মহাত্মার পক্ষে সম্ভব হল । 

কংগ্রেস একাঁট 'লীখত চরমপন্র দয়েছে, ক্বেলমান্র সেজন্যই সরকার নাঁত স্বীকার 
করে বিনা বাধায় উপনিবোঁশক স্বায়ত্তশাসন মেনে" নেবেন, মহাত্মার মতন একজন বিচক্ষণ 
রাজনশীতাবদ সাঁত্য সাতি/ই একথা মনে করতেন, এমন বিশ্বাস করা সাত্য সাতিই কারও 
পক্ষে সম্ভব নয়। সেজন্য এই ধারণাই করতে হয় যে কলকাতা কংগ্রেসে মহাত্মা কেবল 
সময় 'নাচ্ছলেন, কারণ ব্যান্তগতভাবে তান অন্দুর ভাঁবষ্তে লড়াই শুরু করার জন্য প্রস্তুত 
ছিলেন না। বাস্তাঁবকপক্ষে, ১৯২৯ সালের 'ডঙসেদ্বরে লাহোর কংগ্রেসেও কোন প্রকারের 
সরকার-বিরোধশী আন্দোলন শুর করার কোন পাঁরকল্পনা মহাত্সার ছিল না। অথচ সেখানে 
তাঁর আনীত স্বাধশনতার প্রস্তাবাঁটই সর্বসম্মাতিকমে গৃহীত হয়। ১৯১৩০ সালের 
ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত যথেন্ট আত্মানুসম্ধানের পরেও তিনি দেশে আইন অমান্য আন্দোলন 
শর" করার জন্য মনস্থির করে উঠতে পারেন নি। লবণ তৈরীর আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে 


১ কলকাতা কংগ্রেসের অনাঁতকাল পরেই তিনি প্রকাশ্যে প্রচার শুর, করেন যে যাঁদ ১৯২৯ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে সরকার ভারতের স্বায়ত্তশাসনের দাবী মেনে না নেন তাহলে ১৯৩০ সালের 
১লা জানুয়ারী তাঁরখে 'তাঁন একজন '্বাধশনতাওয়ালা' হয়ে যাবেন। এই এক বছরের সময়সীমা ১৯২৯ 
সালে তাঁর এক বছরের মধ্যে স্বরাজের প্রাতশ্রাতির কথা স্মরণ কারয়ে 'দয়েছিল। 


৯ 


যার সূচনা হতে পারত। কিন্তু সমস্ত ১৯২৯ সাল ধরে কংগ্রেস দেশকে দূঢ় কৌশলপূর্ণ 
নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হলেও দেশবাসীর অস্থিরতা কোন প্রকারেই হাস পায় নি।' পক্ষান্তরে, 
বৈস্লাবক শান্তগ্ল প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠতে লাগল, যাঁদও সমন্বয়ের অভাবে 
তাদের শান্তর বিরাট অপচয় ঘটোছল। এই সময়ে কংগ্রেসের আন্দোলনের প্রধান ধারা 
ছাড়াও আরও [তিনটি ধারায় তৎপরতা স্পন্ট হয়ে দেখা 'দিয়োছল। বপ্লবীরা গোপনে 
কার্ধকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, যা উত্তরভারতেও কতকটা ছাঁড়য়ে পড়োছল। দেশের প্রাতাঁট 
প্রান্তে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে চাণ্ুল্য দেখা 'দিয়োছল এবং সর্বন্রই প্রকট হয়ে উঠাছল মধ্যাবস্ত 
যুবসমাজের জাগরণ । 

এই বৈস্লাবক আন্দোলন স্পম্ট হয়ে ফুটে ওঠে লাহোর ও দিজ্লীর দ:দট ঘটনার 
মধ্যে। লাহোরে মিঃ স্যান্ডার্স নামে একজন ইংরেজ পুলিশ আফিসারকে হত্যা করা হয়। 
১৯২৮ সালে লাহোরে সাইমনীবরোধী আন্দোলনের সময় লালা লাজপত রায়ের উপর যে 
আক্রমণ হয় এবং যার ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হয় তার জন্য মিঃ স্যান্ডার্স দায়ী 
ছিলেন বলে বিপ্লবীরা বিশ্বাস করতেন এবং তার প্রাতশোধ নেওয়ার জন্যই তাঁকে হত্যা 
করা হয়। অন্য ঘটনাট হল 'দিজ্লীতে আধবেশন চলবার সময় আইন সভার মধ্যে বোমা- 
নক্ষেপ; সর্দার ভগৎ সিং ও শ্রীবটুকেশ্বর দত্ত নামে দুইজন যুবককে এই ঘটনার সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট বলে গ্রেপ্তার করা হয়। এই সব ঘটনার পর সমস্ত দেশ জুড়ে বহু সংখ্যক 
যুবকের গ্রেপ্তার চলে এবং ১৯২১৯ সালের প্রায় মাঝামাঁঝ লাহোরে সারা ভারত ষড়যল্ধ 
মামলা শুরু হয়। যে কোন কারণেই হোক না কেন, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার ফলে জন- 
সাধারণের মধ্যে কেবল সাড়ই জাগে নি. তাঁদের সহানুভূতিরও উদ্রেক হয়েছিল। সম্ভবত 
এর কারণ ছল এই যে, সর্দার ভগৎ 1সং তাঁর গ্রেপ্তারের আগে পাঞ্জাবে যুব আন্দোলনের 
(যাকে নওজোয়ান ভারত সভা বলা হত) নেতার্পে পাঁরচিত 'ছলেন এবং 'তাঁন ও তাঁর 
সহকমাঁরা তাঁদের গ্রেপ্তারের পর ও বিচার চলবার সময় যে 'নিভাঁক ও অনমনীয় মনোভাব 
দেখিয়েছিলেন তা জনসাধারণের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল । উপরন্তু, একটি সুপারিচিত 
দেশপ্রোমক পাঁরবারে সর্দার ভগৎ সং জল্মেছিলেন। সর্দার আঁজত সং খান ১৯০৯ 
সালে লালা লাজপতের সঙ্গে একন্রে ব্রহ্ষদেশে 'নর্বাঁসত হন, ভগৎ সং 'ছলেন তাঁরই 
ভ্রাতুষ্পুত্র । পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়কতা ও ধম্ীয় উল্মত্ততার বিরদ্ধে লড়াই করার জন্য সম্পূর্ণ 
জাতাঁয়তাবাদী আন্দোলনর্পে নওজোয়ান ভারত সভা প্রথম শুরু হয়। সরকারী আভিযোগ- 
সমৃহকে বিশ্বাস করলে বলতে হয় যে এ সভা একাঁট 'াবগ্লবী সংগঠন হয়ে ওঠে, এবং 
এর কোন কোন সদস্য সন্তাসবাদশ কার্ধকলাপেও রত হন। এই সব আঁভিযোগ সাঁত্যি বা 
শিথ্যা যাই হোক না কেন, সমাজবাদের প্রাত ঝোঁক যে সভার মধ্যে স্পম্টতই দেখা িয়ে- 
ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। একথা উল্লেখ করাও এখানে অগ্রাসাঙ্গক হবে না যে 
পাঞ্জাবের সব যুব-সংগঠনেরই সমাজবাদের প্রাতি তীর ঝোঁক রয়েছে। ১৯৩১ সালের মার্চ 
মাসে করাচীতে যখন 'নাখল ভারত নওজোয়ান ভারত সভার 'আধবেশন হয় তখন সভার 
পাঞ্জাব শাখার সদস্যগণ প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন যে তাঁরা সল্পলাসবাদেব 'বরোধী এবং 
সমাজবাদশ' ধারায় গণ-আন্দোলনে বিশ্বাস করেন। 

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দগণ গ্রেপ্তারের পর অনাতিবিলম্বেই এই দাবী জানালেন 
যে সাধারণ অপরাধীদের চেয়ে তাঁদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে হবে, কারণ তাঁরা 
িচারাধশন রাজবল্দী। তাছাড়া যতক্ষণ না তাঁরা প্রকৃতপক্ষে দণ্ডিত হচ্ছেন ততক্ষণ তাঁদের 
ধনর্দোষ বলে মনে করতে হবে। এই ব্যাপারে ভগৎং সং তাঁদের নেতা ছিলেন। 'নয়ম- 
তাল্লিক যে সব উপায় প্রচালত ছিল সেগুলির সাহাযো চেম্টা করার পর তাঁরা যখন দেখলেন 
যে কোনও গ্রাতিকার সম্ভব হল না তখন তাঁরা অনশন ধর্মঘাটর আশ্রয় 'নলেন। বন্দীদের 
মধ্যে ছিলেন কলকাতার এক যুবক, শ্লীষতীন্দ্রনাথ দাস। তানি প্রথমাঁদকে এই অনশন- 
ধর্মঘটের বিরুদ্ধেই ছিল্নে, কেননা একাট মারাত্মক খেলা বলে তিন এটিকে মনে করে- 
ছিলেন। অন্য সকলের উৎসাহের ফলেই তান এই ধর্মঘটে যোগ দিতে বাধ্য হন। কিন্তু 
তার আগে তান সহবন্দীদের সতর্ক করে দেন এই বলে যে পাঁরণাম যা-ই হোক না কেন, 
তাঁদের দাবীগুঁলি পৃরোপাীর মেনে না নেওয়া পর্যন্ত 'তাঁন পশ্চাংৎপদ হবেন না। এই 
অনশন-ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সারা দেশে ব্যাপক একটা আন্দোলন গড়ে উঠল এবং জন- 
সাধারণ দাবী জানালেন যে তাঁদের ন্যাযা আঁভযোগগঠাল প্রতিকার করে তাঁদের জঈবন 
রক্ষা করা সরকারের দাঁযত্ব। বন্দীদের অবস্থা যখন গুরুতর হয়ে উঠল সরকার তখন 
আনিচ্ছার সঙ্গেই মটমাটের জন্য চেষ্টা চালালেন। স্বাস্থধোর কথা চিন্তা করে অনশন- 


৭১৩ 


ধর্মঘটাঁদের প্রাত অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবহারের সরকার প্রস্তাব করলেন। কন্তু কেবল 
নিজেদের জন্যই ভাল ব্যবহার বন্দীরা দাবী করেন নি, পরল্তু সব রাজবন্দদের মুখ- 
পন্র হিসাবেই তাঁরা এই দাবী করেছিলেন। সরকার এই দাবী মানলেন না, সুতরাং 
ধর্মঘট চলতেই লাগল । পন্র-পাঁত্রকাগুলির মাধ্যমে প্রচণ্ড এক আলোড়ন সাঁম্ট করা 
ছাড়াও, রাজবন্দীদের প্রাত সদয় ব্যবহার দাবী করে সারা দেশে সভা ও বিক্ষোভ 
চলল। সেপ্টেম্বরে কলকাতায় এই জাতীয় একটি 'বক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যাপারে বহ বাঁশল্ট 
কংগ্রেসীকে গ্রেপ্তার করে 'রাজদ্রোহের আভিযোগে বিচারের জন্য হাজির করা হয়। এই 
লেখকও তাঁদের মধ্যে ছিলেন। 

কয়েকাদন আতিক্রান্ত হবার পর অনশন-ধর্মঘটীরা একে একে অনশন ত্যাগ করতে 
শুরু করলেন। কিন্তু তরুণ যতীন দমবার পান্র ছিলেন না। ক্ষাণকের জন্যও তাঁর মধ্যে 
দ্বধা বা সংশয় দেখা দিল না, সদর্পে তিনি এগয়ে চললেন মৃত্যু ও মান্তর পথে। আসমন্্র 
[হমাচল ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের হূদয় তাতে আন্দোলিত হল, কিন্তু আমলাতন্দের 
মনে সাড়া মিলল না। ফলে ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে যতীনের মৃত্যু হল। তান শহধদের 
মৃত্যু বরণ করলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত দেশ তাঁকে যে সম্বর্ধনা জানায়, ভারতের 
সাম্প্রীতক ইতিহাসে খুব কম ব্যান্তর ভাগ্যেই তা জুটেছে। অন্ত্যেষ্টর জন্য তাঁর মৃতদেহ 
লাহোর থেকে কলকাতায় নিয়ে আসার সময় হাজার হাজার মান_ষ প্রাতিটি স্টেশনে সমবেত 
হয়ে তাঁদের শ্রদ্ধা জানান। যতাঁন দাসের এই শহাঁদের মৃত্যুবরণ ভারতীয় যুবকদের কাছে 
গভীর প্রেরণাস্বরুপ কাজ করোছিল এবং সর্বত্র ছাত্র ও যুব সংগঠন গড়ে উঠতে লাগল। 
এই উপলক্ষ্যে প্রাপ্ত বহু বার্তার মধ্যে বিশেষ করে একাঁট ভারতবাসীর হৃদয় স্পর্শ 
করেছিল । এটি হল ককের লর্ড মেয়র টেরেন্স ম্যাকসুইনির পাঁরিবারের বার্তা--আয়ার্লযান্ডে 
যান অনুর্ণ অবস্থার মধ্যে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। বার্তাঁটতে লেখা ছিল টেরেন্স 

ুইীনির পাঁরবার বেদনা ও গরেরি সঙ্গে যতীন দাসের মৃত্যুর কথা শহনেছে। ভারত 
স্বাধীন হবেই ।' 

মৃত্যুকালে যতাঁন দাসের বয়স হয়োছল পণচশ। ১৯২১ সালে ছাত্র-অবস্থাতেই 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে কয়েক বছর তিনি জেলে কাটান। অনেকগ্াাীল বছর 
নম্ট হওয়ার পর পুনরায় কলকাতার একটি কলেজে তান পড়াশুনা আরম্ভ করেন। ১৯২৮ 
সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে ও তার পরে স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্ঘবদ্ধ কবা ও শিক্ষা- 
দানের ব্যাপারে এবং বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহনীীতে তানি একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ 
করোছিলেন। এ বাঁহনীতে এই লেখক ছিলেন চীফ আফসার বা জি. ও. সি আর যতানের 
পদ ছল মেজরের। কলকাতা কংগ্রেসের সময়েই বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহনীর সৃ্টি 
হয়। কংগ্রেস আঁধিবেশন ও তৎসংযুস্ত জাতীয় প্রদর্শনীর জন্য বিরাট একাট স্বেচ্ছাসেবক 
দলের প্রয়োজন হয়েছিল এবং কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এ বাহিনীর গঠন ও শিক্ষাদানের ভার 
লেখকের উপ্র নাস্ত করেন। এঁ বাহিনী খাঁদও শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র একাঁট দল ছল, 
তবুও স্বেচ্ছাসেবকদের সামারক 'নিয়মানুবার্তিতা ও কুচকাওয়াজ শেখানো হয়েছিল । তাছাড়া 
তাদের আধা-সামারক পোষাকও দেওয়া হয়োছল। কংগ্রেসের আঁধবেশন শেষ হয়ে যাওয়ার 
পর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীটিকে ভেঙ্গে না দিয়ে সারা প্রদেশ জুড়েই বাহনীটির শাখা গড়ে 
তোলা হল। এই শ্রমসাধা কাজে যতীনের ভূমিকা ছিল গ্রুত্বপূর্ণ। সেজন্য তরি শবধান্রায় 
স্বেচ্ছাসেবক বাঁহনশর আফসার ও কর্মরা একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করোছিলেন। 

এই ব্যাপারে মহাত্মার মনোভাব 'ছিল দুর্বোধ্য । যতীন দাসের এই শহীদের মৃত্যুবরণ, 
সমস্ত দেশবাসীর হৃদয়কে নাড়া দলেও তাঁর মনে কোন রেখাপাত করে নি। সাধারণত 
রাজনোতিক ঘটনাবলী এবং স্বাস্থা, পথ্য ইত্যাঁদ বিষয়ে ইয়ং ইশ্ডিয়ার পাতাগুল পর্ণ 
থাকত কিন্তু এই ঘটনাটি সম্পকে পন্রিকাটির কোন বন্তব্ই ছিল না। মহাত্মার এক ভন্ত, 
যান শহনদের বন্ধু ছিলেন, এই ঘটনার বিষয়ে তীঁগ্র নীররতার কারণ জানতে চেয়ে তাঁকে 
একটি চিঠি দেন। মহাত্মা এই মর্মে উত্তর দেন যে, মন্তব্য প্রকাশ করা থেকে তান ইচ্ছা 
করেই বিরত রয়েছেন, কারণ মল্তব্য প্রকাশ করতে হলে, বিরুদ্ধ মন্তব্য করতে 'তাঁন 
বাধ্য হতেন। 

দিল্লীতে যখন আইনসভার আঁধবেশন চলছে তখন যতাঁন দাসের আত্মোৎসর্গের 
ংবাদ সেখানে পেশছল ৷ ক্ষাঁণকের জনা মনে হয়োছিল যেন সরকারের হূদয়াঁট নড়ে উঠেছে। 
কিন্তু এই বিচাঁলত ভাবটা ছিল নেহাতই সাময়ক। সেই সময়ে যে ভাবাবেগ জাগ্রত হয়ে- 
ছিল তা শীঘ্ই সরকারী কূটনীতি ও কপটতার নশচে চাপা পড়ে গেল। সরকার রাজবন্দশ- 
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দের প্রতি ব্যবহারের প্র্নাট বিবেচনার প্রাতশ্রাতি দিলেন কিন্ত যথেন্ট বিবেচনা ও 
পর যখন জনগণের উত্তেজনা কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছে তখন তাঁরা শেষ পর্যন্ত 
তাঁদের প্রস্তাবগুঁলি উপস্থাঁপত করলেন। তখন দেখা গেল যে, যে প্রাতকারের কথা বলা 
হয়েছে তা ব্যাধির তুলনায় আরও খারাপ। প্রথমত, সরকার কাউকে রাজবন্দী হিসাবে 
শ্রেণীভুন্ত করতে স্বীকৃত হন নি-ফলে লাহোরের অনশন-ধর্মঘটশদের মূল দাবীটিই একে- 
বারে অগ্রাহ্য হয়ে গেল। তার পাঁরবর্তে সরকার প্রস্তাব দিলেন যে, ভবিষ্যতে বন্দীদের 
যথাক্রমে ক, খ, গ এই তিন শ্রেণী, নতুবা ১, ২ ও ৩নং বিভাগের কোনও একটিতে রাখা 
হবে। গ শ্রেণীর বন্দীদের প্রাতি ঠিক সাধারণ অপরাধীদের মতন ব্যবহার করা হবে; খাদ্য, 
চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য সাবিধাঁদর ব্যাপারে গ শ্রেণীর চাইতে কিছু ভাল ব্যবহার 
করা হবে খ শ্রেণীর বন্দীদের সঙ্গে; আবার ক শ্রেণীর বন্দীরা খ শ্রেণীর বন্দীদের চাইতে 
কিছ ভাল ব্যবহার পাবেন। এই শ্রেণী বিভাগের সময় পার্থক্য করা হবে বন্দীদের সামাজিক 
মর্যাদা অনুসারে । এই সব নিয়ম যখন বাস্তবে পাঁরণত করা হল তখন দেখা গেল যে, 
রাজবন্দীদের মধ্যে অন্তত শতকরা ৯৫ জনকে গ শ্রেণীভুস্ত করা হয়েছে, শতকরা প্রায় ৩ 
বা ৪ জনকে রাখা হয়েছে খ শ্রেণীতে এবং শতকরা ১ জনেরও কম ক শ্রেণীতে পড়েছেন। 
সুতরাং নতুন এই বিধানের উদ্দেশ্য ছিল রাজবন্দদের এঁক্যকে নস্ট করে দেবার জন্য 
একেবারে নগণ্য সংখ্যাল্প কয়েকজনের প্রতি কতকটা ভাল ব্যবহার করা। এইভাবে, কারা- 
পাঁরচালন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অনুসৃত হল পবভেদের' নীতি। নতুন নিয়মের একমান্ন মন্দের 
ভাল ব্যবস্থা যা ছিল তা হল কোন কোন বন্দীকে 'ইউরোপণয়' বলে শ্রেণীবন্যাস করার 
রকমাঁট এই ব্যবস্থার ফলে নীতিগতভাবে রদ করা হল। এতকাল এই তথাকাঁথত ইউ- 
রোপীয় বন্দীরা সবোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ভারতীয়দের চাইতে ভাল খাদা, পোষাক ও থাকবার 
জায়গা পেতেন। সে যাই হোক, লেখক কার্ধত ব্যান্তগতভাবে বাঙ্গলা, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজের 
মতন বহ- প্রদেশ দেখেছেন এবং তাঁর মনে হয়েছে যে ইউরোপীয় বন্দীরা আগে যে সব 
সুবধা ভোগ করতেন এখনও তা-ই করে থাকেন। উপরন্তু মাদ্রাজ জেলে যেখানে লেখক 
১১৯৩২ সালে দুই মাস বন্দী ছিলেন-ইউরোপাীয় বন্দীরা যে ওয়ার্ডে থাকতেন তাঁর সামনে 
ইউরোপীয় ওয়ার্ড এই রকম প্ল্যাকার্ডও তাঁর চোখে পড়েছে। লেখক আপাঁত্ত করায় 
পরে অবশা তা সাঁরয়ে নেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে স্বীকার করতেই" হয় যে যখন নতুন 
বিধানগুলির খসড়া তৈরী হয় তখন স্বরাজ্যপম্থীরা সহ আইনসভার সদস্যরা আশানর্প 
বাধা দান করেন ?ন। এমন কণ 'জিন্নার মতন কোনও কোনও সদস্য যাঁদের কারাজশবন 
সম্বন্ধে কোনও আভিজ্ঞতা ছিল না, ভেবেছিলেন যে নতুন 'বিধানগ্ঁল আশীর্বাদ বয়ে 
আনবে। 
এর আগেই বলোছ যে ১১২৮ ও ১৯২৯ সালে যুব-সমাজের* মধ্যে এক অভূতপূর্ব 
জাগরণ লক্ষ করা গেছিল। কলকাতা কংগ্রেসের ইতস্তত ভাব এবং আইন সভাগুলিতে 
দবরাজাপন্থীদের পুরোনো কৌশল যুবকদের তাদের কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল । কলকাতায় 
যুব কংগ্রেসের প্রথম আঁধবেশনের সাফল্য তাতে প্রেরণা যাঁগয়েছিল এবং শহশদের মতন 
মৃত্যুবরণ করে যে আঁবন*্বর কণীর্ত যতীন দাস স্থাপন করে যান তাতে আরও উদ্দীপনার 
সৃষ্টি হয়। সমগ্র ১৯২৯ সাল ধরে সমস্ত বাংলাদেশব্যাপণ' প্রাদোশিক- যুব সম্মেলন ও 
প্রাদোশক ছান্ন সম্মেলনের শাখা 'িসাবে বহু যুব ও ছার সংগঠন গড়ে ওঠে। মাঝে মাঝে 
বাগ্গলাদেশের 'বাঁভন্ন জেলায় রাজনোতিক সম্মেলনগূলির অনুষ্ঠান ছাড়াও পৃথকভাবে 
ছাত্র ও যুবকদের বহু সম্মেলনও এখন থেকে অনূম্ঠিত হতে লাগল। অনান্য প্রদেশেও 
অনুরূপ ছবি দেখা গেল। পুনাতে জওহরলাল নেহেরুর সভাপাঁতত্বে অনুষ্ঠিত হল 
রাষ্ট্র যুব সম্মেলন। ১৯২৯ সালের অক্টোবরে আমেদাবাদে বোম্বাই প্রোসডেল্সী যুব 
সম্মেলন হল। এই সভার সভানেন্রী হয়োছলেন সরোছিনশ নাইড়র ভ্রাতবধ শ্রীয্ক্তা 
কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় যিনি অজ্পাদনের মধ্যেই যুবসমাজে একজন জনাপ্রয় নেনী হয়ে 
উঠেছিলেন। সেপ্টেম্বরে লেখকের সভাপাঁতত্বে লাহোরে অন্যাম্ঠত হল পাঞ্জাব ছান্র সম্মেলনের 
প্রথম আধিবেশন। এর পর নাগপুরে নভেম্বর মাসে মধ্যপ্রদেশ যুব সম্মেলন এবং ডিসেম্বরে 


১তার প্রায় সঙ্গো সঙ্গেই একই ধরনের জাগরণ নারশ সমাজের মধ্য লক্ষা কবা যায়। ১৯১২১ সালে 
বাঙ্গলার মাহলাদের জাতশয় কাজে শিক্ষাদানের জন্য "নারধ-কমণ্মাঁন্দর' প্রাতিষ্ঠা করোছিলেন দেশবন্ধু। 
তাঁর মৃত্যুব পর এই প্রাতষ্ঠানট বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৮ সালে লেখক যখন আবার জনসেবামূলক কাজ 
শুরু করেন তখন কলকাতায় 'মাহলা রাষ্ট্রীয় সঞ্ঘ' নামে মাহলাদের একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রাতষ্ঠিত 
হয়। এর পর সারা দেশে আরও বহ সংগঠন গড়ে গুঠে। 


৯১৫ 


বেরার ছাত্র সম্মেলন অন্াীষ্ঠত হল। এ দুটি সম্মেলনেই সভাপাঁতত্ব করেন এই লেখক। 
মাদ্রাজ প্রোসডেন্সীতেও এ একই ধরনের বহু সম্মেলন হয়ন। বছরের লাহোরে 
যখন কংগ্রেস সপ্তাহ চলাছল তখন বারাণসী 'হন্দু 'িশবাবদ্যালয়ের উপাচার্য পাঁণ্ডত মদন- 
মোহন মালব্যের সভাপতিত্বে সেখানে ছান্রদের একটি সর্বভারতীয় কংগ্রেস অনুন্ঠিত হয়। 

এই যুব জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রামক সমাজেও ব্যাপক অসন্তোষ দেখা 'দয়েছিল 
এবং সমগ্র দেশব্যাপন ধর্মঘট লেগেই ছিল । কিন্তু যে ধর্মঘটাঁট সরকারকে সর্বাপেক্ষা বিচাঁলত 
করোছিল তা হল বস্কল শ্রীমকদের ধর্মঘট, কারণ সাম্যবাদশ ভাবাপন্ন সাঁশাঁক্ষত ও সঙ্ঘবদ্ধ 
একটি দলের দ্বারা এট পাঁরচালিত হয়োছল। ১৯২৮ সালে বোম্বাইয়ে এই ধর্মঘট শুরু 
হয়। মালিক পক্ষ ও সরকার এই ধর্মঘটকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য একজোট হয়ে 
চেষ্টা চালাচ্ছলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে বহু গুন্ডা দালাল বাইরে থেকে আমদানী করা 
হয়োছল। যখন দেখা গেল যে ধর্মঘটের জোর কমে আসছে তখন সরকার প্রচণ্ড আঘাত 
হানলেন। সেই সঙ্গে ১৯২৯ সালের মার্ট মাসে সারা ভারত জুড়ে প্রগাতশনীল মতাবলম্বী 
ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের একধারে গ্রেপ্তার করা হল এবং তাঁদের মধ্যে একান্রশ জনকে সারা 
ভারত কামউীনস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারের জন্য দিল্লীর কাছাকাছি মরাটে নিয়ে আসা 
হল। মশরাট ছোট শহর হওয়ায় ফলে সেখানে গণাঁবক্ষোভ হওয়ার সম্ভাবনা কম 'ছিল। 
তাছাড়া জূরীর বিচারও সেখানে চালু ছিল না। সম্ভবত এই কারণেই বিচারের জন্য 
তাঁদের বিভিন্ন স্থান থেকে মীরাটে আনা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে তিনজন ইংরেজ ছিলেন 
এবং সম্ভবত এই কারণেই বৃটিশ শ্রীমক মহলে, মতানার্বশেষে সকলের মধ্যেই মামলায় 
[বিশেষ আগ্রহ ও সহানুভাতির সাঁন্ট হয়োছল। প্রায় চার বছর ধরে এই বিচার চলোছল 
এবং এই সময়ের মধ্যে বার বার জামিন প্রার্থনা করা হলেও আঁভযুস্তদের তা দেওয়া হয় 
নি। মামলায় এই আভিযোগ করা হয়েছিল যে ভারতের উপর সম্রাটের সার্বভৌম আঁধকার 
কেড়ে নেওয়ার জন্য আভিষুন্তেরা ষড়ষন্ম করেছেন এবং কাঁমউীনিস্টদের আন্তর্জাতক সঙ্ঘের 
সাহায্যে সোভিয়েত ধাঁচের সরকার প্রাতিষ্ঠা করতে চেস্টা করেছেন। ১৯৩৩ সালের ১৬ই 
জানুয়ারী তাঁরখে রায় বের হল। আঁভষুস্তদের মধ্যে তিনজন অব্যাহাতি পেলেন এবং 
অন্যান্যরা (বিচার চলবার সময় একজন মারা গিয়েছিলেন, তিনি ছাড়া) 'তন বছরের কারা- 
দণ্ড থেকে যাবজ্জীবন দ্বীপাল্তর--বাভল্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দশ্ডিত হন। 

মীরা?টর গ্রেপ্তারের সময় রক্ষণশীল দল ক্ষমতায় প্রাতাম্ঠিত ছিল। কিন্তু জুন মাসে 
সাধারণ ননর্বাচনে শ্রমিক দল ক্ষমতা লাভ করলে ভারত সচিবরূপে ক্যাপ্টেন ওয়ে উড-বেন 
নযুন্ত হন। মীরাট বন্দীদের জন্য শ্রীমক দল িছ: করবে এমন আশা করা 'গয়োছিল, 
িন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই করা হল না। অন্যাদকে ভারতা য় শ্রমিক মহলকে শান্ত করবার 
জন্য শ্রামক মল্ত্িসভা অনা একাঁট ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। সাইমন কমিশনের শ্রামক দলের 
অংশ হিসাবে মিঃ হূইট্লকে চেয়ারম্যান করে শ্রামকদের বিষয়ে তদন্ত করার জনা একাঁট 
কাঁমশন নিয়োগ করা হল! এ কাঁমশন ভারতে শ্রাীমকদের অবস্থা ও তার উল্নাতির সম্ভাব্য 
ধারা সম্পর্কে রিপোর্ট দাখল করবে। সাইমন কাঁমশন বর্জনের যে আভিজ্ঞতা হয়েছিল 
তাতে শ্রামক গভর্নমেন্ট ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ শ্রী এন. এম. যোশনী (বোম্বাই) 
ও শ্রী চমনলালকে (লাহোর) দুটি আসন দেবার প্রস্তাব করলেন। তাঁরা দু'জনেই ছিলেন 
শ্রামক আন্দোলনে দক্ষিণপন্থ দলভন্ত। তাঁরা প্রস্তাবাষ্ট গ্রহণ করলেন এবং এ 'সদ্ধান্তের 
ফলে সত্গে সঙ্গে ভারত+য় ট্রেড-ইউনিয়ন কম্দের মধ্যে ফাটল ধরল। নভেম্বর মাসে 
নাগপুরে যখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সভাপাতিত্বে কংগ্রেসের আধিবেশন বসল তখন 
দেখা গেল যে আঁধকাংশই লেবার কাঁমশনের (য/কে হুইট্টলি কামিশন বলা হত) বজ'নের 
পক্ষে। এর কয়েকাঁট কারণ ছিল। সেই সময়ে বজ্জনিই চালু কথা 'ছিল। উপরন্ত মরাট 
দ্বারা ভারতের কোন কল্যাণ সাধিত হবে না বলেই মনে হয়োছল। যখন বর্জনের প্রস্তাবাঁট 
গহখত হল তখন ণ্চমনলাল নপাত যাও” “যোশশি নিপাত যাও” ইতণাঁদ ধান শোনা 
ণগয়েছিল এবং এ মর্মে প্ল্যাকার্ডও দেখানো হয়েছিল । শ্রী যোশণ, যানি ভারতীয় শ্রামক 
আন্দোলনের জনা যথেষ্ট করেছেন এবং যাঁকে এঁ আন্দোলনের অন্যতম শ্রম্টারুূপে মনে 
করলে অসঙ্গত হবে না- তাঁর বিরুদ্ধে 'বক্ষোভের ফলে দাক্ষিণপল্থণরা খুবই অসন্ত্ষ্ট 
হয়ে কধগ্রস থেকে বের হয়ে যান। তারপর তাঁরা “অল ইণ্ডিয়া টড ইউানয়ন ফেডারেশন” 
নামে তাঁদের নিজেদের সংগঠন স্থাপন করেন। এই বের হয়ে যাওয়ার কারণ সাধারণত যা 
দেখানো হত তা হল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্লেস, লগ এগেনস্ট ইম্পিরিয়ালিজম-এর অনুমোদিত 


ণ৬ 


সংস্থায় পরিণত হয়েছিল এবং প্যান-প্যাঁসফিক ট্রেড ইউনিয়ন সেক্রেটারয়েটেরও সভ্য শ্রেণশ- 
ভুন্ত হয়েছিল- এই দুটিই ছিল কাঁমউীনস্ট সংগঠন। কিন্তু প্রকৃত কারণ ছিল হুইটাল 
কাঁমশনের বর্জন-_যা কার্যকর হলে শ্রী যোশশ ও শ্রী চমনলালকে এঁ কাঁমশন থেকে পদত্যাগ 
করতে হত ॥ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লীগের সভ্য হওয়ার ব্যাপারে যে বষয়াট লক্ষণণয় 'ছিল 
তা হল এই যে, ১৯২৮ স্ালে ট্রেড ইডানয়ন কংগ্রেসের ঝাঁরয়া আধবেশনে প্রস্তাবটি করা 
হয়েছিল কিন্তু সেই সময়ে দক্ষিণপম্থীরা কোন আপান্ত করেন নি কারণ পারচালন-ক্ষমতা 
দখলে রাখবার মত তখনও তাঁরা যথেস্ট শান্তশালশ ছিলেন। বাস্তাবক পক্ষে, হুইটলি 
কমিশনের প্রশ্নেই দাক্ষণপন্থীরা পরাজিত হন; কামিউীনস্টদের সংখ্যাগারঘ্ঠতার জন্য যে 
তাঁরা পরাজিত হয়েছিলেন এমন নয়, বরং তাঁদের পরাজয় ঘটোছল অ-কামউীনস্ট সেন্টার 
পার্ট এ প্রশ্নে তাঁদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন বলে। সুতরাং, দক্ষিণপল্থীরা যাঁদ নাগপুরে 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে বের হয়ে না আসতেন তাহলে তাঁদের তখনও একটি প্রধান 
ভাঁমকা থাকত। অবশ্য তাঁদের একাঁট অস্বাবধা ভোগ করতে হত--সম্ভবত যার জন্য তাঁরা 
প্রস্তুত ছিলেন না- অর্থাৎ বংসরে একবার জেনিভাতে তাঁরা যে আন্তজশাতিক শ্রামক 
সম্মেলনে যোগদান করতেন তা তাঁদের বন্ধ করতে হত। জোনভার এ আশ্তর্জাতিক শ্রামক 
সম্মেলন ভারতীয় শ্রীমকদের তেমন সাহায্য করতে পারে নি এবং যে সব ভারতীয় প্রাতি- 
নীধকে সেখানে পাঠানো হত তাঁদের অল ইশ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নয় ভারত সরকার 
নিযুস্ত করতেন বলে তাকে বর্জন করে দ্রেড ইউীনয়ন কংগ্রেস প্রস্তাব পাশ করোছিল। 
হুইটাল কমিশনকে বর্জনের প্রস্তাবাঁটর মত এই প্রস্তাবাঁটও দক্ষিণপল্থীদের কাছে গ্রহণ- 
যোগ্য 'ছল না এবং প্রবাদের সেই বোঝার উপর শাকের আঁটর মতন মনে হয়োছল। 
১৯২১ সালে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করলে শবস্থাগত 'বিচারে তা ঠিকই 
হত।' কারণ সেক্ষেত্রে, অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে আন্দোলন চলাছল তার সঙ্গে এটি এক হয়ে 
যেতে পারত। কিন্তু তা হওয়ার ছিল না। সুতরাং রাজনোৌতিক দলগ্ুলি কেবল সুযোগের 
অপেক্ষায় চুপ করে বসোছল। বাঙ্গলায় মন্ত্রীরা কংগ্রেস দলের কাছে বার বার পরাস্ত 
হতে লাগলেন। এ দলের নশীতিতে বিরন্ত হয়ে মে মাসে গভর্নর আইন-পরিষদ ভেঙ্গে 'দিয়ে 
অবিলম্বে নতুন করে 'নর্বাচনের আদেশ দিলেন। তার ফল হল এই যে, কংগ্রেস দল 
আরও বেশশ সংখাক সদস্য নিয়ে পুনরায় আইন সভায় ঢুকল এবং গত 'ীনর্বাচনে জাতায়তা- 
বাদ” মুসলমানেরা যে সমস্ত আসন হাঁরিয়োছলেন সে গুলির কয়েকাঁট আবার তাঁরা ফিরে 
পেলেন। পু ৬ সি 
সংবাদাঁদ প্রকাশ করায় এ কোম্পানীর পক্ষ থেকে জাতখয়তাবাদণ পাঁতিকা ফরোয়ার্ডের 
বরুদ্ধে যে ক্ষতিপূরণের মামলা আনা হয়েছিল. নির্বাচনের ঠিক আগে তার রায় বের 
হল। আদালত ১,৫০,০০০ মোটামুটি হিসাবে ১৩ই টাকা-১ পাউন্ড) টাকা পাঁরমাণ 
যে ক্ষাতপ্রণের রায় 'দিয়োছিল তা দষ্টান্তদ্বর্প ছিল এবং তার ফলে পাতিকাটি বাধা 
হয়েই বন্ধ হয়ে যাবে এই রকম আশা করা হয়েছিল। [কিন্তু পরাঁদন ফরোয়ার্ড আর প্রকাশিত 
হল না বটে কিন্তু তার জায়গায় জন্ম হল লিবার্ট নামে আর একাঁট দৌনিক পান্রকার। 
সেজন্য কংগ্রেস দলকে মৃখপন্লের অভাবজনিত কোনও অস্ীবধে ভোগ করতে হয় নি। 
জুন মাসে শ্রামক দল ক্ষমতা লাভ করল এবং বড়লাট লর্ড আরউইনকে আলোচনার 
জন্য লন্ডনে ডেকে পাঠানো হল: সেখানে তান কয়েক মাস থেকে গেলেন । যখন 'তাঁন 
সেখানে ছিলেন সেই সময়ে হঠাৎ মহাত্মার একটি পরিবর্তন দেখা গেল। জুলাই মাসে 
কংগ্রেসের কাীনর্বাহক সাঁমাঁতর এক সভায় আইনসভাগুলি থেকে কংগ্রেসীদের পদত্যাগ 
করবার জন্য নরেশ দিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ হল। কবি 
দলগুদীলকে না দেওয়া হয়েছিল কোন নোটিশ, না তাদের মত চাওয়া হয়োছল এবং সর্বা- 
পৈক্ষা বিস্ময়কর বাপার ছিল এই প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেস দলের নেতা 
পাঁন্ডত মাতিলাল নেহেরুর সম্মাত। মে মাসে পশ্ডিতজাঁ বাঙ্গলার কংগ্রেস দলকে শীনর্বাচনী 
লড়াই চালাতে উৎসাহ প্রদান করোছিলেন এবং [িশেষ করে মুসলমান আসনগলির মধ্যে 
কয়েকটি পুনরায় দখল করে নেওয়ার জন্য তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই মাসেই 
এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কর্মিটরৎ এক সভায় এই প্রস্তাবের তার বিরোধিতা 


[১ মাএ, 





১ ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সরকারের মালিকানাধশন রেলওয়ে এবং ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রধান রেলপথ । 

২ধনাখল ভারত কংগ্রেস কার্মাট হল একটি সংস্থা যা ভারতের 'বাভন্ন প্রদেশের প্রায় ৩৫০ জন 
প্রাতনিধি নিয়ে গঠিত। প্রত বছর এই সংস্থার ১৫ জন সদস্য-বিশিষ্ট একটি পারিষদ নির্বাচিত হয়, তাকে 
বলা হয় কার্ধনির্বাহক সামাতি। 


৯১৭ 


করেন স্বর্গত শ্রীধতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও বর্তমান গ্রন্থের লেখক; তাঁরা দুজনেই ছিলেন 
কংগ্রেসের কার্ধীনর্বাহক সাঁমাতির সদস্য। এই বিরোধিতা ও 'বাভন্ন আইনসভায় কংগ্রেস 
দলগুলর পক্ষ থেকে যে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়োছল তার ফলেও আইনসভাগুলি থেকে 
পদত্যাগ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটি বাঁতল করে 'দয়ে সমগ্র বিষয়াটই 1ডসেম্বরের লাহোর কংগ্রেস 
পর্যন্ত মৃলতুবী রাখা হল। এখনও পর্যন্ত অনেকের কাছে বক্যাপারাট ধাঁধার মত মনে হয় 
যে, মে ও জুলাই মাসের মধ্যে এমন কী ঘটেছিল যার জন্য পণ্ডিত মাঁতলাল নেহেরু 
তাঁর মত পাঁরবর্তন করতে বাধ্য হন। আইন সভাগুটিলতে কংগ্রেস দলের কাজে হঠাৎ 
কী তিনি নৈরাশ্য বোধ করেছিলেন ? কিংবা তান দি আইন সভায় নিজ দলের মধ্যে 
[বদ্রোহ বা দলাদালর সম্মুখীন হয়োছলেন এবং সেজন্য এটিকে ভেঙ্গে দিতে চেয়োছিলেন ? 
অথবা তাঁর কী এরকম ইচ্ছা ছিল যে, যে বামপন্থীরা আঁধকতর শীস্তশালখ হয়ে উঠছেন 
তাঁদের বরুদ্ধে সাম্মালিত একাঁট দল গড়ে তুলবেন এবং সেই কারণেই মহাত্মার কাউীন্সল 
বনের সযত্রলালিত মতবাদে সম্মতি 'দিয়ে তাঁকে শান্ত করতে তান উদ্যোগন হয়েছিলেন ঃ 
সে যাই হোক, পণ্ডিত মাতিলাল নেহেরুর সমর্থন না পেলে মহাত্মা কোনভাবেই যে তাঁর 
মতামত কংগ্রেসের উপর জোর করে চাঁপয়ে দিতেন না, সেকথা 'নঃসন্দেহে বলা যায়। সেই 
সঙ্গে, খুবই দুঃখের সঙ্গে একথা বলতে হয় যে, পণ্ডিত মাতিলাল নেহেরুর মতন একমান্র যে 
বান্ত সেই সময়ে দুই দিক থেকেই মহাস্্ার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন 'তাঁনই 
আইনসভা বজনকে পুনরায় চালু করার 'িষয়ে মহাত্মার নীতিকে সাকরয়ভাবে সমর্থন 
জানিয়ে দেশের প্রভূত ক্ষাত করেছিলেন। পরবতর্ঁ কয়েক বছরে এই বর্জনের আনিষ্টকর 
ফল স্পম্ট থেকে স্পম্টতর হয়ে উঠোছল। অন্ততঃ, নতুন শাসনতন্ত্র যখন বিবেচনাধশন িল-- 
বিশেষত আগের বছর যখন দেখা 'গিয়োছল যে, আইন সভায় কংগ্রেসীদের উপাস্থাতর 
ফলেই সাইমন কাঁমশনকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হয়েছিল, তখন এঁ সভার পক্ষে নীতির 
[দক থেকে আইন সভাগলিকে বর্জন করা একাঁট বিরাট ভূল হয়োছিল। প্রস্তাবিত বঙ্জনের 
বি রেরারে নে তলত জলা রক লাডো লেন ক ভারে সি 
ছিলেন_কিন্তু পশ্ডিত মতিলাল নেহেরুর ও পরে স্বগতি শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগৃপ্তের 
সমর্থনে মহাত্মা সহজেই কংগ্রেসকে তাঁর পক্ষে টানতে পেরোছিলেন। এমন কণ বাঙ্গলা- 
দেশেও এক্যব্ধ কোনও বরোধতা গড়ে উঠতে পারে নি--ষতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও 
লেখকের মধ্যে ছাড়াছাঁড় হওয়ার আগে জুলাই মাসে এলাহাবাদে নাখল ভারত কংগ্রেস 
কাঁমাটর সভায় যা সম্ভব হয়েছিল। 

আসন্ন কংগ্রেসে কে সভাপাঁত হবেন তা ঠক করবার জন্য আগস্ট মাসে 'নাখল 
ভারত কংগ্রেস কামাটর এক বিশেষ সভা ডাকা হল। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র অনূযায়শ প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কাঁমাটর এক বড় অংশ মহাত্মা গান্ধীকে মনোনয়ন দিয়েছিল 'কন্তু তান তা গ্রহণ 
করতে অসম্মত হন। কংগ্রেসী মহলে সাধারণতঃ এরূপ মনোভাব দেখা গিয়োছল ষে, 
এঁ সম্মান সর্দার বললভভাই প্যাটেলের প্রাপ্য। কিন্তু মহাত্মা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর 
প্রাথীর্পদ সমর্থন জানানোর সিদ্ধান্ত 'নিলেন। তাঁর পক্ষে এটা ছিল একটা স্ববেচনা- 
প্রসূত সিদ্ধান্ত কিন্তু বামপন্থী কংগ্রেসীদের কাছে তা দূভার্যিজনক বলে প্রমাণিত হয়ে- 
ছিল, কারণ সেই ঘটনার দ্বারা মহাত্মার সঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর রাজনোতক 
মলন ও তার ফলস্বরূপ বামপন্থী কংগ্রেসীদের সঙ্ঞ বিচ্ছেদের সূচনা দেখা গিয়োছিল। 
১৯২০ সাল থেকেই পণ্ডিত জওহরলাল নেহের; মহাত্মার নীতির একান্ত সমর্থক হয়ে 
উঠেছেন এবং মহাত্মার সঙ্গে তাঁর বান্তগত সম্পর্কও 'সরসময়ই: সৌহাদ্যপূর্ণ আছে। 
তথাপি, ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই তানি নিজেকে 
একজন সমাজবাদী বলে দাবী করে এরপ মতামত ব্যস্ত করতে শুর করেন যেগ্ঁল মহাত্মা 
গান্ধী ও অপেক্ষাকৃত প্রবীণ নেতাদের মতাঁবরুদ্ধ 'ছিল। তাছাড়া জনসেবামূলক কাজে 
কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধী বামপন্থী দলের সঙ্গে হত মাঁলয়ে তানি চলাছলেন। তাঁর 
দৃঢ় সমর্থন না থাকলে, ইপ্ডিপেন্ডেল্স লগের পক্ষে তার আর্জত গুরুত্ব লাভ করা সম্ভব 
হত না। কাজই 'বারোধশ বামপল্ধী দলকে পরাস্ত করে কংগ্রেসের ওপর আগেকার 
অবিসম্বাদী আধিপত্য ফিরিয়ে আনতে হলে মহাত্মার পক্ষে প্রয়োজন ছিল পণ্ডিত জওহর- 
লাল নেহেরুকে তাঁর দলে টেনে নেওয়া । তাঁদের সবচেয়ে 'বাশিষ্ট নেতাদের মধ্যে কেউ 
ষে লাহোর কংগ্রেসের সভাপতির পদ গ্রহণ করবেন, এই প্রস্তাবটা বামপন্থীরা ভল চোখে 
দেখেন নন; কারণ স্পম্ট বোঝা 'গিয়োছল যে, কংগ্রেসে মহাত্মারই প্রাধানা' ঘটবে এবং সভাপাঁত 
শুধু সাক্ষীগোপাল থাকবেন। তাঁদের মত ছিল এই যে, বামপন্থী নেতার তখনই শুধু 
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সভাপাঁতির পদ গ্রহণ করা উচিত ঘখন কংগ্রেসে তান তাঁর কর্মসূচী চালাতে সমর্থ হবেন। 
কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর প্রার্থীপদকে সমর্থন করে মহাত্বা একটা কৌশলের 
সাহায্য নিলেন এবং সভাপাতির্পে জওহরলালের 'নর্বাচনের দ্বারা তাঁর জনজীবনে নতুন 
একটা অধ্যায়ের উন্মোচন হল । সেই থেকে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু মহাত্মার একজন দ্‌ঢ় 
ও আবচল সমর্থক। 

ইতিমধ্যে সাইমন কমিশন নজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল এবং যে উপায়গাীলর দ্বারা 
ভারতাঁয় দেশীয় রাজ্য ও ব€টশ ভারতের প্রদেশগুলোর মধ্যে ভবিষ্যং সম্পকের পুনার্বন্যাস 
সম্ভব তা পরাক্ষা করে দেখতে যাতে তান সমর্থ হন সেই জন্য আগে থেকে কোনও 
ব্যবস্থানূসারে কামশনের কার্যকাল বাড়ানোর প্রার্থনা জানয়ে স্যার জন সাইমন ১৯২৯ 
সালের ১৬ই অক্টোবর তাঁরখে প্রধানমল্ত মিঃ র্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের কাছে একটা চিঠি 
দেন। 'তাঁন এই প্রস্তাবও দেন যে. কামশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর মহামান্য সরকার এবং 
বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রাতনাধদের মধ্য এক বৈঠডকর বাবস্থা করা উঁচিত। 
এই দুটি প্রস্তাবেই মন্ত্রিসভা সম্মত হন সেই মাসেই লর্ড আরউইন ভারতে ফিরে আসেন 
এবং তাঁর আগমনের অজ্পাঁদনের মধোই ১৯২৯ সালের ৩১শে অক্টোবর এই মর্মে তানি এক 
বিব্তি প্রচার করেন যে, মহামান্য সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে তানি 
স্পম্টভাবে জানিয়েছেন যে, তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুযায়শ ১৯১৭ সালের ঘোষণার মধ্যেই যা 
শনাহত রয়েছে-_ভারতের শাসনভান্তিক অগ্রগাঁতর দবাভাবিক পাঁরণাঁত হল ওউপনিবোৌশক 
স্বায়ত্তশাসন লাভ ।' তান আরও জানান যে, স্যার জন সাইমনের প্রস্তাবমত, তাঁর কমিশনের 
[রপোর্ট বেরোবার পর লণ্ডনে এরকম একাঁট গোল-টোবিল বৈঠক হবে। 

বৃটিশ মন্ত্রিসভা এবং বড়লাটের এই নতুন মনোভাবের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব 
হয়োছিল তা দাম্ট এাঁড়য়ে গেল কিংবা কাজে লাগানো হল না এমন নয়। দেশবন্ধু দাশের 
অবর্তমানে অন্ততঃ এমন একজন লোক ছিলেন 'যাঁন তক্ষান এই সুযোগ গ্রহণ করতে" সমর্থ 
হন এবং-সৌভাগ্যবশতঃ তিনি তখন বড়লাট ও জনপ্রতিনাধদের মধাস্থ একটা গুরুত্বপূর্ণ 
পদে আসান ছিলেন। তিনি হলেন শ্রীষূন্ত বীঠলভাই প্যাটেল; যাঁদও তান ছিলেন একজন 
প্রবীণ কংগ্রেসী, ১৯২৫ সালে আইনসভার অধাক্ষের পদে তানি নির্বাচিত হয়েছিলেন অধ্যক্ষ 
পাটেলের জনজশীবনটি উল্লেখযোগ্য । পেশাগত ভাবে গ্যাউভোকেট হলেও তান বহু ঝড় 
ঝাপটা সত্তেও কংগ্রেসের সঙ্গে যুস্ত রয়েছেন এবং এক সময়ে নাঁখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাটির 
সাধারণ সম্পাদকও হয়েছিলেন। এ পদে থাকাকালীন ১৯১১ সালের শাসন সংস্কারের পর্বে 
কংগ্রেসের যে প্রাতীনাধদল ইংলন্ড সফরে গিয়েছিলেন তার সদস্যও তান ছিলেন। 
[তানি ছিলেন শাসনতান্দিক আইনের এক মনোযোগ ছান্ন এবং সংসদীয় কার্ধধারা 
[বিশেষতঃ প্রাতরোধের কৌশলে দক্ষ। লোকে তাঁর সম্বন্ধে বলত: পাঁথবীর সর্বা- 
পেক্ষা খত শাসনতন্মও বীঠলভাই টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারেন? বৃটিশ 
হাউস অব কমন্সের কাধারা অন:সরণ করে অধাক্ষ হিসেবে তান এরকম বিরাট 
সাফল্য অর্জন করেন যে. ১৯২৭ সালে বিনা বাধায় আবার তান নির্বাচিত হন। গভরন্নমেন্টের 
অকারণ 'বরান্তি না ঘাঁটয়ে এমনভাবে তিনি আইনসভার কাজ পাঁরচালন। করতে সমর্থ হন, 
যা কোনও জনীপ্রয় অধ্যক্ষের পক্ষে প্রশংসাযোগা। ১৯২১৯ সালে আইনসভায় যখন বোমা 
নিক্ষেপ করা হল তখন আইনসভা ভবনের প্রহরীদের ওপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের ভার নেবার 
সুযোগ গভনমেন্ট গ্রহণ করতে চেয়োছলেন এবং গভর্নমেন্টকে ব্যর্থ করবার জন্য তাঁকে 
তীর লড়াই চালাতে হয়েছিল। আইনসভার দপ্তরকে তাঁর 'নিয়ল্মণাধীনে আনবার জন্যও 
তাঁকে ভশষণভাবে লড়তে হয়েছিল। আগে তা ছিল ভারত গভরন্নমেন্টের অধীনে । "কিন্তু 
ই জর লড়াই তালি এজ কোলের জ্বারা টালিভ করেছেন এন লাসনতা তিক কারবার 
এরকম সতর্কতার সঙ্গে মেনে চলেছেন যে বড়লাট লর্ড আরুউইনের শ্রদ্ধা অর্জন করতে 
তানি সমর্থ হন। 

শ্রীফূক্ত বঠলভাই পাটেল বড়লাটকে বোঝালেন যে, 'তাঁন বান্তগতভাবে কংগ্রেস 
নেতা মহাত্মা গান্ধশ ও পাঁণ্ডত মাতিলাল নেহেরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের সঙ্গে একটা 
বোঝাপড়ার চেষ্টা করবেন। তাতে বড়লাট সম্মত হলেন এবং ভিসেম্বর মাসে এই সাক্ষাৎকার 
ঘটল। িন্ত তার আগে, নেতাদের সম্ভাব্য প্রাতিক্কিয়ার একটা আভাষ দিয়ে তাঁকে ক্ষে্র 
প্রস্তত করতে হয়োছিল। এইভ'বে নভেম্বর মাসে দিল্লীতে সব দলের নেতাদের একটা 
বৈঠক বসল। সেই বৈঠকে বিপূল সংখ্যাগারষ্ঠতার সাহায্যে এই 'িম্ধান্ত গ্রহণ করা হল 
যে, বড়লাটের ঘোষণার মধ্যে যে আন্তারকতা রয়েছে তা তারিফ করে এবং ভারতের জন্য 
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ওপাঁনবেশিক শাসনতন্ম রচনার প্রয়াসে মহামান্য সরকার বাহাদুরের সঙ্গে সহযোঁগতার 
প্রস্তাব করে এক ইস্তাহার প্রচার করা হবে। স্বাক্ষরকারগণ এই আশাও প্রকাশ করোছিলেন 
যে, “যখন ওপাঁনবোশক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করতে হবে তখন সেই সম্বন্ধে আলোচনা না 
করে ভারতের জন্য ওপাঁনবোশক শাসনতন্ের একটা পাঁরকজ্পনা রচনার জন্য” গোল টোৌবিল 
বৈঠক প্রস্তাব করবে। সেই বৈঠক বসবার আগে সব রাজনোতিক অপরাধাঁকে ক্ষমা প্রদর্শনের 
জন্যও বিশেষভাবে তাঁরা অনুরোধ জানিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী, নেহেরু মহোদয়রা 
(পিতা ও পত্র), পণ্ডিত মদনমোহন নালব্য, ডাঃ আল্সারী, ডাঃ মুঞ্জে, সর্দার বঙলভভাই 
প্যাটেল, মাননীয় ডি. এস. শাস্ত্রী, স্যার তেজবাহাদুর সপ্র;, শ্রীষুস্তা বেসান্ত, শ্রীযুস্তা নাইড়ু 
ও আরও অনেকে এই ইস্তাহারে স্বাক্ষর করেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহের; প্রথমতঃ অন্যান্য 
নেতাদের সঙ্গে একমত হন 'িন এবং লেখকের সঙ্গে একসঞ্চে এর বিরুদ্ধে একটা ইস্তাহার 
প্রচার করতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু সভার শেষের দিকে মহাত্মা গান্ধী নেতাদের ইস্তাহারে 
স্বাক্ষর করতে তাঁকে এই হাঁন্ততে রাজী করালেন যে, তিন লাহোর কংগ্রেসের নির্বাচিত 
সভাপাঁত এবং ইস্তাহারে তাঁর স্বাক্ষর না থাকলে এর গুরুত্ব অনেকখাঁন কমে যাবে। তার 
পর ডাঃ এস 'কচলু (লাহোর) শ্রীষুস্ত আব্দুল বার (পোনা) ও লেখক ও্পানবেশিক 
স্বায়ত্তশাসন গ্রহণ, সেই সঙ্গে তথাকাথিত গোল টোবল বৈঠকে যোগদানের প্রস্তাবেরও 
বিরোধিতা করে পৃথক একটা ইস্তাহার প্রচার করলেন। সেই ইস্তাহারে বলা হয়েছিল যে, 
প্রকৃত গোল-টেবিল বৈঠকে কেবল সংগ্রামরত দলগুলরই প্রাতীনাধ থাকা উঁচত এবং 
ভারতীয় প্রাতানধিদের বৃটিশ গভর্নমেন্ট যেভাবে নির্বাচিত করতে চেয়েছেন তা না করে 
ভারতবাসদের দ্বারা তা করতে হবে। বড়লাটের ঘোষণার দ্বারা বৃটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক 
একটা ফাঁদ পাতা হয়েছে বলে ইস্তাহারাঁটতে ভারতবাসীদের সতর্ক করে দেওয়া হয়োছিল। 
কয়েক বছর আগে আয়ারল্যান্ডের ক্ষেত্রেও বৃটিশ গভর্নমেন্ট এই একই প্রকারের যে ব্যবস্থা 
গ্রহণ করোছলেন, এট সেই কথাই মনে কাঁরয়ে 'দিয়েছিল। সেই সময়ে প্রধানমন্ত্রী মিঃ 
লয়েড জর্জ প্রস্তাব করোছলেন যে, আয়া্লাশ্ডের শাসনতন্দ্ রচনার জন্য সে-দেশের সব 
দলের একটা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে-_কিন্তু সিন ফিন দল তাঁদের মতলবে না ভুলে সম্মেলন 
বর্জন করে যথেষ্ট বাঁদ্ধমত্তার পারচয় 'দিয়েছিল। নেতাদের ইস্তাহারের প্রাতি জনসাধারণের 
মনোযোগ আকৃষ্ট হল সেই সঙ্গে তাঁরা বেশ জন-সমর্থনও লাভ করলেন। অপর পক্ষে, 
কেবলমান্র বামপল্থী কংগ্রেসীরা ও সাধারণভাবে যুব সমাজ বিরূপ ইস্তাহারাঁটিকে স্বাগত 
জানালেন। 

সেই নভেম্বর মাসেই কার্ধীনর্বাহক পাঁরষদের সদস্য নির্বাচন ইত্যাঁদর জন্য বাংলা 
কংগ্রেস কমিটর বার্ধক সভা অন্যান্ভত হল। সেই সভায় দেখা গেল যে, কমিটির মধ্যে 
দুটি দল হয়ে গেছে-স্বর্গতিঃ শ্রীষুস্ত সেনগুপ্তের নেতৃত্বে একাঁট ও অপরটি লেখকের 
নেতৃত্বে। দুটি দলের মধ্যে তাঁর প্রাতিদ্বান্দ্বতা হয় এবং শেষ পর্যন্ত খুব সামান্য ভোটের 
ব্যবধানে লেখকের দল জয়লাভ করে। বাংলায় সেই হল বিরোধের সূত্রপাত এবং কংগ্রেস 
কাঁমাটর মধ্যে এই বিরোধের ফলে ছান্র ও যুব সমাজের মধ্যেও ভাঙন দেখা দিল। কলকাতা 
কংগ্রেসে যখন শ্রীষুস্ত সেনগ্‌প্ত মহাত্বাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং লেখকও যাতে এঁ- 
রকম করেন তা চেয়োছলেন তখন থেকেই এই ভাঙনের শুরু ॥ সেই থেকেই স্বর্গত 
শ্ীযুস্ত সেনগুপ্তের নেতৃত্বে বাংলায় গড়ে উঠল পৃথকঞ্একটা দল-_যা নিঃসংশয় আনুগত্যের 
সঙ্গে মহাত্মা ও তাঁর নীতিকে মেনে চলেছিল । বাংলায় সংখ্যাগারম্ঠ দল মহাত্মার দলের 
সঙ্গে সেই ভাবে যোগ দেয় নি। দ্াম্টভঙ্গশী ও কর্মসূচীর দক থেকে তাঁরা কংগ্রেসের 
ভিতরে মহাত্মার বরুদ্ধে বামপল্থীদের সঙ্গে হাত 'মালিয়োছিলেন। 

ডিসেম্বরে কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মাঁতলাল নেহরু বড়লাটের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করবেন এরকম স্থিব হয়েছিল। সেই সাক্ষাৎকারের আগে দুর্ভাগাজনক একটা 
ঘটনা ঘটল । বড়লাটের দ্রেনাটিকে ধংস করবার চেস্টা হল কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ গুর্তর 
ছু ঘটে নি এবং লর্ড আরউইন দৈবকরমে রক্ষা পান। তার পর সেই প্রার্থত সাক্ষাৎকার 
ঘটলেও তা ব্যর্থ প্রাতপন্ন হল। ভারতকে ওপাঁনবোশিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হোক বৃটিশ 
গভর্নমেন্ট কিংবা অন্ততঃ বড়লাটের কাছ থেকে কংগ্রেস নেতারা এরকম একটা আশবাস 
চেয়েছিলেন কিন্তু সেই আশবাসের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। কাজেই, 'নরাশ হয়ে 
বড়লাটের কাছ থেকে ফিরে এসে খালি হাতে লাহোর কংগ্রেসে তাঁদের যোগ 'দিতে হল । 
সাধারণ ভাবে দেশের আবহাওয়া চরমপন্থী নশীতর অনকলে 'ছিল এবং সারা বছর ধরেই 
রাজনৈতিক চাণ্ল্য বজায় ছিল। পাঞ্জাবে সর্দার ভগৎ সং ও তাঁর সঙ্গণ গ্রেপ্তারের পর 


৯০০ 


নওজোয়ান ভারতসভার পক্ষ থেকে যথেম্ট প্রচার চালানো হয়; যতীন দাসের আত্মত্যাগ সেই 
আবহাওয়ময় আরও উত্তেজনার সন্টার করে। অপর পক্ষে কলকাতা কংগ্রেসে যে সব নেতাগণ 
ইতস্ততঃ ভাব দৌখয়োছিলেন তাঁদের পক্ষে কিছু লাভ করা সম্ভব হল না। উপরন্তু, মহাত্মা 
এই মর্মে ববৃতি 'দয়ে নিজেই একটা আপোষ করে 'নয়োছিলেন যে, যাঁদ ১৯২৯ সালের 
৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে গভনমেন্টের কাছ থেকে কোনও সাড়া না পাওয়া যায় তা হলে 
১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারী তানি 'ইশ্ডিপেণ্ডেসওয়ালা' হয়ে যাবেন। তাঁর মতন তাঁর 
গোঁড়া ভন্তেরাও বরাবর ওপাঁনবোশক দ্বায়ন্তশাসনকে সমর্থন করে এসেছেন এবং তাঁরা সেই 
মনোভাব ত্যাগ করতে চান 'ন। কিন্তু মহাতআ্া বঝেোছলেন যে, দেশে তখন যে আবহাওয়া 
বিরাজ করছে তাতে তাঁর বিরোধিতা সত্বেও স্বাধীনতা সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব গৃহীত হবেই 
এবং সেজন্য তাঁর পক্ষে খুবই সঙ্গত হবে তা নিজেই উত্থাপন করা। 

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সভাপাতিত্বে লাহোরে কংগ্রেসের আঁধবেশন বসল । 
ষেরকম অনুমান করা গিয়োছল, সভাপতি ছিলেন কেবল নামে মান্র সভাপাঁত এবং কার্য- 
ধারার মধ্যেই আগাগোড়া মহাত্মা গান্ধীর প্রাধান্য দেখা গেল। তান স্বাধীনতাকে সমর্থন 
করে বামপল্থীদের কোনও কোনও লোককে স্বপক্ষে টেনে নিতে সমর্থ হন। ১৯২৭ সালে 
মাদ্রাজ কংগ্রেস স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রস্তাব পাস করলেও কংগ্রেসের গঠনতন্মে যে লক্ষ্য নাদর্ট 
ছিল তা পাঁরবর্তন করোন এবং লাহোরে তা করা হল। বড়ুলাটের দ্রেনে বোমা নিক্ষেপ 
করলে দৈবক্রমে তান রক্ষা পাওয়ায় তাঁকে আভনন্দন জানিয়ে মহাত্মা যে প্রস্তাব উত্থাপত 
করেন তার একাট ধারা নিয়ে খুব উত্তেজনা সৃষ্ট হয়েছিল। কংগ্রেসের ভেতরে এই মনোভাব 
দেখা গিয়েছিল যে, রাজনৈতিক প্রস্তাবে সেই ধারাটি অবান্তর। কিন্তু সোঁটকে রেখে দেবার 
জন্য মহাত্মা জেদ ধরে বসেছিলেন- সম্ভবতঃ এই কারণে যে, লর্ড আরউইনকে শান্ত করে 
ভবিষ্যতে আবার সৌহাদ্্য স্থাপনের ক্ষেন্র প্রস্তুত করতে তান চেয়েছিলেন। যাই হোক, 
[তিনি এটিকে তাঁর উপর আস্থার প্র*্ন করে তোলেন এবং খুব সামান্য ভোটে জয় লাভ 
করেন। তার পর দেখা দিল পরের বছরের আন্দোলন সম্বন্ধে পাঁরিকজ্পনার প্রশন। এই 
ব্যাপারে মহাত্মা একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। আইনসভাগুলি থেকে পদত্যাগ করবার 
জন্য কংগ্রেসীদের নিদেশ দিয়ে কংগ্রেস একটা প্রস্তাব খাস করল। ১৯২৩ সালে স্বরাজ্য- 
পন্থীদের যে জয় হয়োছল, ১৯২৯ সালে এইভাবে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হল। মহাত্মা 
পারকজ্পনার বাস্তব অংশ হিসেবে কার্যানর্বাহক সাঁমাত তাঁর অনুরোধে একটা প্রস্তাব 
গ্রহণ করল, যাতে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, সংযম অভ্যাস এবং মদ্য পান ও "বক্রী বন্ধ করা 
ইত্যাঁদর উদ্দেশ্যে প্রচার চালাবার জন্য অল-ইপ্ডিয়া স্পিনারস্‌ আসোসিয়েশনের ন্যায় 
স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গঠনের সুপারিশ করা হয়েছিল। ফলে, দেশে কংগ্রেস সংগঠন ও 
কংগ্রেসীরা ক কাজ করবেন তা নিয়ে প্রতোকেই প্রশ্ন তুললেন। যখন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা- 
গুীলর গঠনতন্ন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবাটি বিষয় 'নর্বাচনী কাঁমাটর সামনে পেশ করা হল 
তখন যথেম্ট বাধা দেওয়া হয়েছিল। এই প্রস্তাবের বিরোধীরা মনে করতেন যে এড্‌ হক 
সংস্থাগুলির দ্বারা সেই কাজ করাতে হবে বলে মহাত্মা যে প্রস্তাব করেছেন তা না করে 
কংগ্রেস সংগঠনগুলোরই তা করা কর্তব্য। তার পর সেই প্রস্তাবাট ভোটে হেরে গেল। 
বামপন্থীদের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক এই মর্মে এক প্রস্তাব আনা হল যে, দেশে অনুরূপ 
একটি সরকার প্রাতজ্চা কংগ্রেসের লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং সেই উদ্দেশ্যে শ্রমিক কৃষক ও 
যুবকদের সংগঠিত করার কাজ গ্রহণ করতে হবে। এই প্রস্তাবাটও ভোটে হেরে যায়, যার 
ফলে পূর্ণ স্বরাজ কংগ্রেস লক্ষ্য হিসেবে মেনে নিলেও এ লক্ষ্যে পেশছবার জন্য না কোনও 
পারকজ্পনা 'স্থির করে দেওয়া হল-না গ্রহণ করা হল পরবত বছরের জন্য কোনও 
কর্মসূচী। এর চেয়ে আঁধকতর হাস্যকর অবস্থা ক্পনা করা কাঠন। কিন্তু রাহ্্রীয় 
বাপারে আমাদের মধ্যে কখনও কখনও কেবলমান্র বা্তবতাবোধই নয় কাণ্ডজ্ঞানও াবসর্জন 
দেবার ঝোঁক দেখা যায়। পরের বছরের কার্ধানব্হক সাঁমতি ধনর্বাচনের সময় মহাত্মা 
পনের জনের নামের একটা তাঁলকা উত্থাপন করলেন; সেই তালিকা থেকে ইচ্ছে করেই 
্রষুস্ত শ্রীনবাস আয়েঞ্গার, লেখক ও অন্যান্য বামপন্থীদের নাম বাদ দেওয়া হয়োছিল। 
নাখল ভারত কংগ্রেস কমিটির মধ্যে একটা শান্তশালশ মত গড়ে উঠোছল যে অন্ততঃ 
শ্ীযন্ত আয়ে্গার ও লেখকের নাম থাকা উচিত। কিন্তু মহাত্মা শুনবেন না। তিনি খোলা- 
খুঁলিই বললেন যে. এমন একটা কাঁমটি তানি চান যা সম্পূর্ণ একমত হয়ে কাজ করবে 
এবং তাঁর পুরো তাঁলিকাটাই গৃহদত হোক এটাই তাঁর ইচ্ছে। আবার একবার মহাত্মা 
উপর আস্থা স্থাপনের প্রশ্ন দেখা দিল এবং যেহেতু তাঁকে পরিত্যাগ করার কোনও ইচ্ছে 
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সভার ছিল না, তাই তাঁর দাবী মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যণতর রইল না। 

লাহোর কংগ্রেসে মহাআার সাঁতিই বিরাট একটা সাফল্য হল। বামপল্থীদের মধ্যে 
সবচেয়ে বিশিম্ত মুখপান্রদের অন্যতম পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরূকে তানি তার দলে 
টেনে নিলেন এবং অন্যান্য সবাইকে ওয়ার্কং কাঁমাট থেকে বাদ দেওয়া হল। তাঁর কামাঁটর 
মধ্যে বাধাদানের কোনও ভয় না থাকায় এখন থেকে মহাত্মার পক্ষে সম্ভব হল তাঁর ?নজের 
পাঁরকজ্পনাসমূহ নিয়ে এগোন, এবং কাঁমাটির বাইরে যখনই কোনও বিরোধিতা দেখা গেছে 
তিনি সর্বদাই কংগ্রেস থেকে অবসর গ্রহণ অথবা আমৃত্যু অনশনের ভয় দেঁখয়ে জন- 
সাধারণকে নিবৃ্ত করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর ব্যান্তগত দৃঁষ্টভঙ্গীতে এটাই ছিল সব- 
চেয়ে কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থা । এরকম একটা বাধ্য কর্মপাঁরষদ পেয়ে ১৯৩১ সালের মার্চে 
লর্ড আরউইনের সঙ্গে পাকাপাঁকিভাবে চযান্তু সম্পাদন করা, গোল-টেবিল বৈঠকে একমান্ন 
প্রাতীনাধরূপে নিষুন্ত হওয়া, ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরে পুনা চান্ত সম্পন্ন করা- এবং 
জাঁতর স্বার্থের পক্ষে যথেন্ট ক্ষাতকারক অন্যান্য কাজগুলো করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়োছল। 

সাধারণ দেশবাসী যাঁরা রাজনোতিক জটিলতা বা কংগ্রেসের ভেতরের মতাঁবরোধের 
কোনও খোঁজখবর রাখতেন না তাঁরা লাহোর কংগ্রেস থেকে প্রভূত প্রেরণা লাভ করোছিলেন। 
৩১শে ডিসেম্বর মাঝরাতের পর কংগ্রেস সভপাঁত স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করতে 
এলেন। শীতকালে লাহোরের প্রচন্ড ঠান্ডা সত্ত্বেও বিরাট সমাবেশ হয়োছিল এবং যখন 
পতাকা উত্তোলিত হল তখন বিপুল জনমন্ডলণীর মধ্যে এক শিহরণ বয়ে গেল। কংগ্রেসের 
অধিবেশন সমাপ্ত হলে দিগন্তে আলোর রেখা দেখা দিল এবং নতুন এক আশা এবং নতুন 
ঘোষণার আলোকবর্তিকা নিয়ে সেই মহাসভার সদস্যর ঘরে ফিরলেন। 


দশম পরিচ্ছেদ 


ঝাঁটকাক্ষুব্ধ ১৯৩০ 


নতুন বছর শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের হৃদয়ে আশা ও বিশ্বাসের সঞ্চার 
হল। সত্বর স্বাধীনতা লাভের জন্য কর্তবা নির্দেশের আশায় দেশবাসী অধীর আগ্রহে 
কার্ধানর্বাহক সাঁমাতির মুখ চেয়ে ছিল। মহাত্মা আবহাওয়া যথার্থভাবে উপলাব্ধি করলেন 
এবং বললেন: 'যেহেতু দেশে 'হিংসাত্মক নীতিতে বিশ্বাসী একটি দল আছে যারা বন্তৃতা, 
প্রস্তাব বা সম্মেলনা'দিতে কর্ণপাত করবে না, বরং কেবল প্রত্যক্ষ সংগ্রামেই বিশবাস+_একমান্র 
আইন অমান্যের দ্বারাই আসন্ন অরাজকতা ও গুস্ত অপরাধ থেকে দেশ রক্ষা পেতে পারে । 
অতএব জাতীয় সংগ্রামকে আঁহংসার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জনা তার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে 
1তান সঙ্করপবদ্ধ হালেন। জানুয়ারী মাসের গোড়ার 'দকে প্রথম মিদেশ প্রচার করা হল 
যে ২৬শে জানুয়ারী সারা ভারতে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পাঁলত হবে। এ দিন প্রাতটি 
সভায় জনগণকে মহা।আ কর্তৃক রচিত ও কংগ্রেসের কার্যানর্বাহক সাঁমাত কর্তৃক গৃহীত 
ইস্তাহার পাঠ এবং গ্রহণ করতে হবে। নিচের ইুস্তাহারাট ছিল একাধারে স্বাধীনতার 
ঘোষণা এবং ভারতায় জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতের পাবিব্র মান্ত-সংগ্রামের প্রাত আনুগত্যের 
অঙ্গীকার । 

“আমরা বিশ্বাস কার যে. অন্য মে কোনও জাতির মতন বিকাশের পূর্ণ সুযোগ লাভ 
করবার জন্য স্বাধীন হওয়ার, পাঁরশ্রমের ফল ভোগ করবার এবং জীবনে যা কিছ. প্রয়োজন তা 
তজণনের আবচ্ছেদা অধিকার ভারতবাসর আছে । আমরা আরও বিশ্বাস করি যে. যাঁদ 
কোন সরকার জাতিকে এই সব আধকার থেকে বাঁন্থত করে এবং তাদের ওপর নির্যাতন 
চালায় তা হলে তার পাঁরবর্তন বা উচ্ছেদ করবার আঁধকারও সে জাতির আছে। ভারতে 
বৃঁটশ সরকার কেবল যে ভারতবাসীকে তাঁর স্বাধীনতা থেকে বণ্িত করেছে তাই নয়, জন- 
গণের শোষণের ওপর তা গড়ে উঠেছে এবং অর্থনৌতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক 
দিক থেকে ভারতকে ধ্বংস করেছে । অতএব, আমাদের বিশ্বাস ভারতকে অবশাই বটিশের 
সঞ্চগে সম্পর্ক 'ছল্ন করে পূর্ণ স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতা অন করতে হবে। 

'ভারতবর্ষকে অর্থনৌতক দিক থেকে ধ্বংস করা হয়েছে । আমাদের কাছ থেকে যে 
রাজস্ব আদায় করা হয় তা আমাদের আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। আমাদের দৌোনক গড় আয় 
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সাত পয়সা (দূ? পেন্সের কম) এবং আমরা যে বিপুল পাঁরমাণ কর দিয়ে থাকি তার শতকরা 
২০ ভাগ আদায় হয় কৃষকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ভূমিরাজস্ব থেকে এবং শতকরা ৩ ভাগ লবণ 
কর থেকে যার ভার দাঁরদ্রের পক্ষে অসহনীয় হয়ে দাঁড়য়েছে। 

'চরকার মতন গ্রামীণ শজপগ্লোকে ধংস করায় বছরে অন্ততঃ চার মাস গ্রামবাসীদের 
বেকার বসে থাকতে হয় এবং হস্তশল্পের অভাবে তাঁদের দক্ষতাও কমে যায়। এইভাবে যে 
হস্তশিল্পগুলোকে ধৰংস করা হয়েছে সেগুলোর বিকল্প হিসেবে অন্যান্য দেশের মতন 
এদেশে কোনও ব্যবস্থাও করা হয় নি। 

শুল্ক ও মুদ্রাব্যবস্থা এমন কৌশলের সাহ।য্যে করা হয়েছে যে তা গ্রামবাসীদের ওপর 
আঁতরিস্ত বোঝা চাঁপয়েছে। আমাদের আমদানী পণ্যের বিরাট একটি অংশ বাঁশ কর্তৃক 
উৎপাঁদত বাহর্বাপিজ্য শুল্কের ব্যাপারে বাঁটশ পণোর প্রাত স্পন্টতই পক্ষপাঁতত্ব প্রদশন 
করা হয়ে থাকে এবং তা থেকে যে রাজস্ব আদায় হয় তাতে জনগণের বোঝা লাঘব তো হয়ই 
না বরং অত্যাধক অমিতবায়ী একটা শাসনব্যবস্থার পোবকঙা করা হয়ে থাকে। এমন কি, 
যে বানময়-হার 'স্থর করা হয়েছে তা আরও স্বেচ্ছাচারমূলক, যার ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা এ 
দেশ থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। 

'রাজনৈতিক 'দক থেকে, বাঁটিশ শাসনে ভারতের মর্যাদা যেরকম হাস পেয়েছে এরকম 
কখনও পায় ন। কোনও শাসন সংস্কারের দ্বারাই জনগণ প্রকৃত রাজনোতিক ক্ষমত। লাভ 
করে নি। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে মর্ধাদাসম্পন্ন বণন্তকেও নাতি স্বীকার করতে হয়েছে 
বিদেশী প্রভুত্বের কাছে। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও অবাধ মেলামেশার আঁধকারগখল 
আমাদের দেওয়া হয় নি। আমাদের মধ্যে অনেকে বাধ্য হয়ে বিদেশে 'নর্বসনে কাটাচ্ছেন 
এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারছেন না। প্রশাসাঁনক দক্ষতা সম্পূর্ণ ভাবে ন্ট করা হয়েছে, 
এবং জনগণকে গ্রামের সামান্য চাকার ও কেরানীগাঁরতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। 

সাংস্কৃতিক দিক থেকে, বর্তমান শিক্ষাববস্থার ফলে দেশীয় কৃম্টির সঙ্গে আমাদের 
যোগসূত্র ৪ হয়েছে এবং যে শিক্ষা আমাদের দেওয়া হয় তা আমাদের দাসত্বের শ.জ্খলকেই 
বরণ করতে বাধ্য করেছে। 

'আধ্যাত্মক দক থেকে, বাধ্যতাম,.লক নরস্তকরণ আমাদের হাীনবীর্য করেছে, এবং 
আমাদের মধ্যে প্রাতিরোধশীন্তকে একেবারে চূর্ণ করে দেবার সাংঘাঁতক কাজে নষ,$ বিদেশশ 
ভাড়াটে সৈন্যবাহনী আমাদের মধ্যে এই ধারণার সম্টি করেছে যে, নিজেদের দেখনা করা 
বা বৈদোশক আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানে। দূরে থাক এমনকি চোর, ডাকাত ও দুচকৃত- 
কারীদের আকুমণ থেকে আমাদের বাঁড়ঘর ও পাঁরবারব্গকে রক্ষা করতেও আমরা অসমর্থ । 

'যে শাসন আমাদের দেশে এই চত্র্বধ [বপর্যয় ঘটিয়েছে তাকে আর মেনে চল৷ 
ঈশ্বর ও মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ বলেই আমরা মনে করি। যাই হোক্‌, আমরা স্বীকার 
কার যে, স্বাধীনতা লাভের প্রকৃষ্টঠতম উপায় হংসার আশ্রয় গ্রহণ করা নয়। অতএব, বটিশ 
গভর্নমেন্টের সঙ্গে স্বতঃগ্রবৃত্ত হয়ে যে সব যোগাযোগ রাখা হয়েছে, যত দূর সম্ভব তা 
থেকে প্রাতানবৃত্ত হয়ে আমরা নিজেদের প্রস্তুত করবো। এবং কর-বন্ধ রী আইন অমান্যের 
জন্য প্রস্তুত হব। আমাদের কোনও সন্দেহ নেই ষে প্ররোচনা সন্ডেও হিংসার আশ্রয় গ্রহণ 
না করে আমরা যাঁদ কেবল আমাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদত সাহায। প্রতাহার করে য়ে কর- 
প্রদান বন্ধ করতে পার তা হলে এই বর্বর শাসনের অবসান ঘটবেই। অতএব এই 'দিনে 
আমরা ভাবগম্ভশরভাবে এই সঙ্কল্প গ্রহণ করাছি যে, পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দশ্যে কংগ্রেস 
কর্তৃক সময়োচিত যে সব নির্দেশ প্রচারত হয়ে থাকে, আমরা সেগ্যীল কাজে রপাঁয়ত 
করব।' 

দেশের বিভিন্ন অংশের সংবাদ থেকে জানা গেল যে. বরাট সাফলোর সঙ্গে স্বাধীনতা 
দিবসের অনষ্ঠানগুলি সম্পন্ন হয়েছে। সর্ব অভূতপূর্ব উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল এবং 
মহাত্মা বুঝলেন যে, তান একটা সীক্য় কর্মসূচী নিয়ে এগয়ে যেতে পারেন। ণকন্তু 
ঠিক এই মৃহৃতেই বাস্তব রাজনন'তিজ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া গেল তাঁর মধ্যে। আইন অমানা 
আভযান শুরু করার সঙ্গে সত্গে আপোষের দরজাও তিনি খোলা রাখতে চেয়োছলেন এবং 
উপলাব্ধি করোছলেন যে স্বাধীনতা সম্বন্ধে কংগ্রেসের প্রস্তাবাঁট একটি বাধা হিসাবে 
প্রাতপন্ন হতে পারে। তানি আরও বুঝোঁছলেন যে, তাঁর ধনী সমর্থকদর মধ্যে কেউ কেউ 
(ভারতীয় পশ্ীজপাঁতরা) লাহোর কংগ্রেসের প্রস্তাবগযীলতে ভয় পেয়েছেন। সেজন্য তান 
বুঝোছলেন যে কোনও এক প্রকার কোফিয়ং দেওয়া প্রয়োজন. বিশেষত এই কারণ যে 
বাধশনতা” শব্দাটর দ্বারা বটিশের সঙ্গে সম্পকর্চ্ছদ বঝিয়েছিলেন। ৩০শে জানুয়ারী 
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তারিখে তিনি তাঁর ইয়ং ইণণ্ডিয়া পান্রকায় এই বলে বিবৃতি দিলেন যে, "স্বাধীনতার যা মম" 
তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন এবং সেই কথার অর্থ ব্যাখ্যা করবার জনা তান এগারটি দফার 
উল্লেখ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে 'সবাধীনত।' শব্দাটর প্রয়োগ কার্যতঃ বজ'ন করে তার জায়গায় 
ব্যবহার করলেন অধিকতর নমনীয় ভাষা '্বাধীনতার মর্ম এবং (পূর্ণ স্বরাজ)। "দ্বিতীয়টি 
[বিশেষ করে তানই উদ্ভাবন করেছিলেন এবং নিজের মত করে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। 
মহাত্মার এগার দফা কর্মসূচী স্বাধীনতার প্রস্তাবে ভয় পেয়ে যাওয়া লোকেদের মধ্যে 
দূ প্রত্যয়ের সৃষ্টি করল এবং পর্বতাঁ কয়েক মাস দীর্ঘ আলোচনার পথ প্রস্তুত করল। 
দফাগুলি ছিল এরকম : 

১। সামগ্রকভাবে মাদক-্দ্রব্য 'নাষদ্ধকরণ। 

২। আনুপাতিক হার (পাউন্ড স্টার্লিং-এর সঙ্গে টাকার) ১শিঃ ৬ পেঃ থেকে 
১ শিঃ ৪ পেঃএ হাস। 

৩। ভূমি-রাজস্ব অন্ততঃ শতকরা &০ ভাগ করা। 

৪। লবণ-কর রদ। 

, &। শুরুতে শতকরা অন্ততঃ &০ ভাগ সামারক ব্যয় হাস। 

৬। হ্যাসপ্রাপ্ত করের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন অর্ধেক 
বা তারও বেশী পারমাণে হ্াস। 

৭। দেশী বদ্নীশজ্পের প্রাত রক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে াবদেশ" বসের ওপর 
আমদানী শুল্ক ধার্যকরণ। 

৮। উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ আইন. (ভারতীয় জাহাজগুীলর জন্য ভারতের উপ- 
কূল বাণজ্য সংরাক্ষত রেখে) প্রবর্তন । 

৯। হত্যা বা ভশীত প্রদর্শনের জন্য সাধারণ বিচার বিভাগীয় সালসীর দ্বারা 
যারা দোষী সাব্যস্ত তারা ছাড়া সব রাজনৌতিক বন্দীর মস্ত, সব রাজনোতিক 
মামলা প্রত্যাহার, ১২৪ (ক) ধারা (ভারতীয় দণ্ডাঁবাধ), ১৮১৮-র রেগুলেশন 
ও এঁ জাতীয় আইনগুলোর বাঁতিলকরণ এবং ভারতীয় ধনর্বাসিতদের 
প্রত্যাবর্তনের অনুমাঁত দান। 

১০। সি আই ডি (ক্রীমনাল ইনভেস্টিগেশন ভিপার্টমেন্ট)-এর 'বালোপ-সাধন বা 
জনগণের 'নিয়ল্তণে আনা। 

১১। জনগণের 'নিয়ল্মণ সাপেক্ষে আত্মরক্ষার জন্য আগ্নয়াস্ম ব্য এবারের লাইসেন্স 
প্রদান। 

ফেব্রুয়ারীর শুরুতে পাঁরাস্থাতি মহাত্বার অনুকূলে ছিল। আইন অম্ানয আন্দোলন 
পাঁরচালনার জন্য কার্ধানর্বাহক সাঁমাত তাঁকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়োছিল। স্বাধীনতা 
[দবসে দেশবাসীর কাছ থেকে যে বিপুল সাড়া পাওয়া গেল তা ছাড়াও, 'বাঁভল্ন আইনসভার 
কংগ্রেসী সদস্যরা লাহোর কংগ্রেসের নির্দেশের প্রাত শ্রদ্ধাবশত পদত্যাগপন্ন পেশ করলেন। 
মুসলমানদের এক বিরাট অংশ অবশ্য সতাগ্রহ ও আইন অমান্য প্রস্তাবের বিরোধ ছিলেন 
এবং আলি ভ্রাতৃদ্বয় প্রকাশোই কংগ্রেসের আবেদনে সাড়া না দেবার জন্য তাঁদের স্বধমাঁদের 
কাছে সনিবন্ধি অন.রোধ জানালেন। এতৎসত্তেও জাতীয়তাবাদ মুসলমানেরা (যাঁরা সংখ্যায় 
কোন র্লমেই তুচ্ছ ছিলেন না) সর্বান্তঃকরণে কংগ্রেসের পক্ষ অবলম্বন করোছিলেন। তা 
ছাড়া মুসলমানপ্রধান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আসন্ন অভিযানে দূঢ় সমর্থন জানিয়ে- 
[ছল । যথেষ্ট আত্মানসন্ধানের পর ২৭শে ফেব্রুয়ারী মহাত্মা তাঁর আন্দোলনের কর্মসূচী 
ঘোষণা করলেন। এর পর তান যে কয়েকাট কাজ করোছলেন সেগুলি তাঁর নেতৃত্বের 
শ্রেষ্ঠতম কণীর্ত হিসেবে চিরকাল গণ্য হবে এবং এলি থেকে এই সত্যই প্রতীয়মান হয় 
যে. সঙ্কউমূহূতে তান কিরকম উচ্চস্তরের রাজনৌতিক বিচক্ষণতার পারচয় দিতে পারেন। 
১৯৩০ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ইয়ং হীস্ডিয়া'য় তিনি লিখলেন: 

এবার আমাকে গ্রেপ্তার করা হলে নণরব সায় আঁহংসা নয় বরং সবচেয়ে সায় ধরনের 
কাজে লাগানো হবে যাতে ভারতের লক্ষ্যে পেশছবার জন্য আঁহংসার আদর্শে বিশ্বাসণ 
একজনও সংগ্রামের শেষে মত্ত বা জখীবত না থাকেন...আমার ানজের সম্বন্ধে যতদর বলতে 
পার. আশ্রমবাসী (তাঁর নিজের আশ্রম) ও যাঁরা আশ্রমের শঙ্খলাবাধ মেনে নিয়েছেন 
এবং কার্ধপ্রণালশীর মর্ম সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেছেন তাঁদের নিয়েই শুধু আন্দোলন শুরু 
করা আমার আঁভপ্রায়।” ১৯২২ সালের মত 'হংসাত্মক কোনও ঘটনা ঘটলে আইন অমান্য 
স্থাঁগত রাখার সম্ভাবনা সম্বন্ধে মহাত্মা ীলখলেন: শহংসাত্মক শীস্তগুলোকে সংযত রাখার 
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জন্য যাঁদও সম্ভাব্য সব রকমের চেস্টা করা হবে, তথাপি এবার আইন অমান্য একবার শুরু 
হলে ঘর্তাদন পর্যন্ত একজন আইন অমান/কারীও সুস্থ গিংবা জশীবত থাকবেন ততক্ষণ 
তা বন্ধ করা যাবে না এবং বন্ধ হবে না।' চৌরবচৌরাতে জনতার 'হংসা প্রদর্শনের পর 
১৯২২ সালে বারদৌলীতে পশ্চাদপসরণ করায় যাঁরা তত্র আপাত্ত জানয়োছলেন, 
মহাত্মার এই ববাঁত তাঁদের পুনরায় আ*বস্ত করোছল। 

মহাত্মা মনোনীত আশ্রমবাসী সদস্যদের মধ্যে আটাত্তর জনকে সঙ্গে নিয়ে লবণ 
আইন অমানোর আঁভপ্রায়ও ঘোষণা করলেন। ১২ই মার্চ তাঁরখে আমেদাবাদ থেকে 
সমহদ্রোপক্ল পর্যন্ত তিনি এক আভযান শুরু করবেন-_সাগরাভিমূখে তাঁর তীপর্থযান্রা_ 
এবং সেখানে পেশছে আইন অমানা আন্দোলন আরম্ভ করবেন। তা-ই হবে সারা দেশের 
পক্ষে এই আন্দোলনের ভার গ্রহণের হীঞঙ্গত। এই বিশেষ আন্দোলনাঁট শুর করার 
সিদ্ধান্ত তান করেছিলেন সারা দেশে বিশেষত, গরীব মানূষদের মধ্যে সাড়া জাগাবার 
জন্য। স্মরণাতশত কাল থেকে সমুদ্রের জল অথবা মাটি থেকে লবণ তৈরী করতে সাধ, রণ 
মান্য অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁদের সেই আঁধকার বৃটিশ সরকার কেড়ে নিয়োছলেন। বতরমানে 
যে লবণ আইন চাল; আছে তা দুই দিক থেকে অন্যাধ্য। এর দ্বারা যে লবণ প্রকীতির দান 
তা ব্যবহার করতে লোককে নিষেধ করা হয়েছে এবং িদেশ থেকে তা আমদানী করতে 
তাদের বাধ্য করা হয়েছে। উপরন্তু লবণ-কর ধার্য করার ফলে লবণের দাম বেড়ে গেছে। 
অথচ দাঁরদ্ুতম ব্যান্তরও লবণ না গিনলে চলে না। ২রা মার্চ তাঁরখে বড়লাটের কাছে এক 
পন্রে এই বিষয়াঁট ব্যাখ্যা করে মহাত্মা লিখলেন : 

'যাঁদ আপাঁন এই সব অকল্যাণের কোনও প্রতিকার করতে না পারেন এবং আমার 
চিঠি যাঁদ আপনার হূদয় স্পর্শ না করে তা হলে এই মাসের থারো তারিখে আশ্রমের সহ- 
কমাীঁদের মধ্যে যাঁদের নেওয়া সম্ভব তাঁদের নিয়ে লবণ আইনের বিধানগ্ঁল অমান্য করতে 
আম অগ্রসর হব। এই (লবণ) আইনকে আম দারদু লোকের দুম্টিভঙ্গণ থেকে সবচেয়ে 
অন্যায় বলে মনে কার। যেহেতু মূলত দেশের দরিদ্রুতম লোকের জন্যই স্বাধীনতা জন্দোলন, 
এই অন্যায়ের প্রতিরোধ থেকেই এর সূচনা হবে। আশ্চয, আমরা এতাঁদন এই নিমণ্ম 
একচেটিয়া (লবণ) ব্যবসাকে মেনে এসাছ।' ১ 

এই দীর্ঘ চিচিতেই মহাত্মা আইন অমান্যের পথ কেন গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছেন তা 
বড়লাটের কাছে ব্যাথ্যা করতে চেষ্টা করোছলেন। ভীত প্রদর্শন নয় বরং একজন আইন 
অমান্যকারী হিসেবে এই সরল ও পাঁবন্ন কর্তব্যটা যে অবশ্য পালনীয় সেকথা পারম্কারভাবে 
বুঝিয়ে তান লিখোঁছলেন : 'আমার দেশবাসীর অনেকের মতন আমও এই আশা একান্ত- 
ভাবে পোষণ করে এসোছ যে প্রস্তাবত গোল-টোবিল বৈঠকে একটা সমাধান হতে পারে। 
কন্তু যখন আপাঁন পাঁরচ্কার ভাবে জানয়ে দিলেন যে, আপাঁন অথবা বূগটশ মান্ুসভা 
পূর্ণ ওপাঁনবোশক স্বায়ত্তশাসনের আশ্বাস দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয় তখন 
একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে গোল টোঁবল রৈঠকে সম্ভবতঃ এমন কোনও সমাধান 
হবে না. যার জন্য ভারতের নেতারা জ্ঞাতসারে এবং লক্ষ লক্ষ দেশবাসী অক্কঞাতসারে 
নীরব ভাষায় আকুল আাগ্রহ জানয়ে এসেছেন। বলা বাহুল্য, পার্লানেন্টের সম্মাতি লাভ 
করা যাবে এরকম প্রত্যাশার কোনও প্রশ্ন কখনও দেখা দেয় নি। এবকম দম্ঠান্তের অভাব 
নেই যে, পার্লশমেন্টের মত পাওয়া যাবে এই বিশ্বাসে বৃঁটশ মন্লিসভা বিশেষ কোনও নীতি 
অনুসরণ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন। দিজ্লণর সাক্ষাংকার ব্যর্থ হওয়ায় ১৯১২৮ সালে 
কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটা কাজে পাঁরণত কববার জন্য 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনও উপায় পণ্ডিত মাঁতলাল নেহেরু ও আমার ছিল না?" 
আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা সত্ত্বেও আপোষের দবার উল্মুন্ত রাখার জনা মহাক্মা 
আরও ীলখেছিলেন: শকন্তু যাঁদ আপনার ঘোষণায় উজ্লাখত ওপাঁনবোৌশক গ্বায়ত্তশাসন 
কথাটা এর স্বীকৃত অর্থে বাবহৃত হয়ে থাকে তা হলে স্বাধীনভার প্রস্তাবাটিতে কোন 
ভয়ের কারণ নেই। কারণ দাঁয়ত্বশশীল বাঁটশ কটনীীতিকরা কী একথা স্বীকার করেন নি 
যে. গপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দ্বারা কার্ধতিঃ স্বাধীনতাই [বোঝায় $' 

মহাত্মা গান্ধীর এই পন্রের-_অথবা চরমপন্রের একাঁট সংক্ষিপ্ত জবাবে আইন লংঘন 
করা মিঃ গান্ধীর আঁভপ্রায় জেনে বডলাট দুঃখ প্রকাশ করলেন। সুতরাং তাঁর ঘোঁষত 
কর্মসূচী অনূযায়শ সমুদ্রোপকলবতণ গ্রাম ডান্ডণ অভিমুখে তান তিন সপ্তাহব্যাপী 
আভযান শুর করলেন. সেখানে লবণ আইন অমানা শুরু করার কথা ছিল। সেই সমায় 
আ'ভিষানের পাঁরণাম সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের সন্দেহ ছিল এবং তাঁকে গুরুত্ব দেওয়ার ইচ্ছা 


১০৫ 


তাঁদের ছিল না; আ্যাংলো-ইশ্ডিয়ান পান্রকগুলো বিদ্রুপাত্মক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করল 
এবং কলকাতার 'স্টেটসম্যান' এই মর্মে এক বিশেষ প্রবন্ধ লিখল যে, ওপাঁনবোশক সবায়ত্ত- 
শাসন লাভ না করা পর্যন্ত মহাত্মা সমুদ্রের জল ফাটিয়ে যেতে পারেন। এক শ্রেণীর 
কংগ্রেসীদের মধ্যেও এই সন্দেহের ভাব দেখা িয়েছিল। তথাঁপ, ডান্ডখ আঁভযান 'ছিল 
একটা এতিহাসিক ঘটনা, যা নেপোঁলয়নের প্যারী আঁভযান 1কংবা মুসোঁলনীর রোম 
আভযানের সঙ্গে একই সারতে স্থান পাবে। মহাত্বার সৌভাগ্য, ভারতে বা ভারতের বাইরে 
অনেক প্রাতিষ্ঠিত পান্রকা তাঁকে আশাত'ত সমর্থন জানয়েছিলেন। ভারতে 'দিনের পর 
দিন আভিযানের প্রত্যেকটা খুটিনাটি বিষয় বহুল প্রচার লাভ করোছল। এই পদযা্রায় 
[তান যে সব গ্রামাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে গয়েছিলেন সেই সব জায়গার জনগণকে ' জাগগয়ে 
তুলতে পেরেছিলেন এবং তার দ্বারা সারা দেশের মানাঁসক প্রস্তুতির সময়ও তান পেয়ে- 
[ছিলেন। অপরপক্ষে, যাঁদ তিনি আমেদাবাদ থেকে রেলে চড়ে পরাঁদনই দজলশীতে পেশছতেন 
তা হলে তাঁর পক্ষে না সম্ভব হত গুজরাটের আঁধবাসীদের জাগিয়ে তোলা, না তান 
সমস্ত জ/তিকে উদ্দীপত করতে যথেম্ট সময় পেতেন। তিনি যখন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে 
অগ্রসর হয়ে চলোছলেন তখন আশেপাশের অণ্চলের লোকদের মধো সরকারণ চাকুরী ছেড়ে 
দিয়ে আশু কর-বন্ধ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানয়ে বাপক প্রচার চালানো 
হয়েছিল। প্রতি পদক্ষেপে তান সাদর ও আশাতঈত অভ্যর্থনা লাভ করোছলেন এবং ফলে 
গভনমেন্ট বুঝতে পেরোছিলেন যে, তাঁরা প্রথমে যেরকম মনে করোছিলেন তার চেয়ে আসন্ন 
আভযান অনেক বেশী গুরুতর ব্যাপার হবে। 

৬ই এপ্রল তারিখে সমুদ্রে পুণ্যস্নানের পর মহাত্মা তারে পড়ে থাকা লবণ খণ্ড- 
গুল সংগ্রহ করে আইন অমান্য শুরু করলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ জুড়ে বে- 
আইনী লবণ উৎপাদন আরম্ভ হল। যেখানে এরকম কোনও আন্দোলনের পক্ষে প্রাকীতিক 
বাধা ছল সেখানে অনান্য আইন অমান্যের চেম্টা করা হল। যেমন, কলকাতায় মেয়র 
স্বর্গত শ্রীযন্ত যতীন্দ্রুমোহন সেনগুপ্ত জনসভায় প্রকাশ্যে রাজদ্রোহমূলক সাহিতা পাঠ 
করে রাজদ্রোহ আইন অমান্য শুরু করলেন। ব্যাপকভাবে বদেশৰ বস্ত বর্জন শুরু করার 
সঙ্গে সঙ্গে সব ধরনের বৃটিশ পণ্য বঙ্জনের আর একটা আন্দোলন গড়ে উঠল । মদ্য ও 
মাদক দুব্যাদ বজনের জন্য তীব্র আন্দোলনও চলল । এই বন আন্দোলন চালু রাখবার 
জন্য গরা ভারত জুড়ে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা পকেটিং-এর আয়োজন করোছিলেন। 
আভিযান শুর হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর মহাত্মা ভারতীয় নারীদের হেয়ং ইণ্ডিয়া-১০ই 
এপ্রল, ১৯৩০) প্রাঁত বিশেষ একটা আবেদন জানালেন। তান বললেন: “এই পাঁবন্র 
সংগ্রামে যোগদান করবার জন্য কোনও কোনও ভগ্নী যেরকম অধৈর্য হয়ে উঠেছেন তা 
আমার কাছে একটা শুভ লক্ষণ...এই আহংস সংগ্রামে তাঁদের অবদান হবে পুরুষদের 
অপেক্ষা অনেক বেশ । নারীদের অবলা বললে মিথ্যা বলা হয়...যাঁদ শান্ত বলতে নৌতিক 
শন্তিকে বোঝায় তা হলে পুরুষ অপেক্ষা নারী যে কত শ্রেম্ঠ তা পারমাপ করা সম্ভব নয়।' 
উপরন্তু, মদ ও 'ীবদেশী বস্তের দোকানগ্ীলতে 'পকোঁটং-এর ভার গ্রহণ করবার জন্যও 
[তান তাঁদের কাছে আবেদন জানালেন । মদ ও মাদক দ্রব্যের নাষদ্ধকরণের দ্বারা গভর্নমেন্টের 
রাজস্ব ২৫ কো টাকা (মোটামুটি হিসেবে ১৩ই টাকা-১ পাউণ্ড) হাস পাবে- এবং, বছরে 
যে ৬০ কোট টাকার মত বিদেশে চলে যায় ত* বন্ধ হবে বিদেশী বস্ত্র বর্জন করে। 
খাঁদর উৎপাদনে জোর দেবার উদ্দেশো আঁতীরিষ্ত সময় চরকা কাটার জন্যও নারীদের "তান 
সাঁনবন্ধ অনুরোধ জানালেন। উপসংহারে ?তাঁন বললেন : 'অবশ্য কোনও কোনও ভগ্নী 
এরকম বলতে পারেন, মদ ও 'িবদেশী বস্পের বিরুদ্ধে পিকোঁটং-এ কোনও উত্তেজনা ও 
রোমান্ত নেই। বেশ, যাঁদ তাঁরা সমস্ত অন্তর দিয়ে এই আন্দোলনে যোগদান করেন তা 
হলে প্রভূত উত্তেজনা ও রোমাণ্ট তাঁরা এর মধ্যে খুজে পাবেন। এমন কী, আন্দোলনে 
ঝাঁপয়ে পড়বার আগেই তাঁরা কারারুদ্ধ হতে পারেন। এমনও অসম্ভব নয় ষে, তাদের 
অপমানিত এগ্নন দি দৈহিক দিক থেকেও 'নপীডন করা হতে পারে। এই অপমান ও 
ধির্যতন ভোগ করাই হবে তাঁদের গর্ব। যদি তাঁদের 'নর্যাতন করা হয় তা হলে তার 
ফলেই অছিরে লক্ষ্যে পেশছনো সম্ভব হবে । 

সারা দেশে এই তাবেদন প্রচার হল এবং যাদুর মত তা কাজ করল। এমন কী 
সবচেয়ে গোঁড়া ও অভিজাত পরিবারের মেয়েদের হদয়েঞড সডাৎ জেগেছিল। সব হাজার 


১যেমন পণ্ডিত মদনমোহন মালবের মত একজন গোঁড়া ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্রাহ্মণের পাঁরবারের 
লময়েরাও িমে বা 'নার্বিধায কারাবরণ করেন। 


৯০৩৬ 


হাজার মেয়েরা কংগ্রেসের নির্দেশ পালন করতে বোরয়ে এলেন। আন্দোলনের এই প্রকাশে 
কেবল গভনমেন্টই নন, দেশবাসণও স্তদ্ভিত হয়ে গেলেন। 1মস্‌ মেরী ক্যাম্বেল*_শযাঁন 
চ্গিশ বছর ভারতে কাজ করেছেন-_তাঁর মতন রম্ষচর্যের প্রচারকেয়া এই অদ্ভূত ঘটনায় 
বস্ময়াভিভূত হয়ে যান। মিঃ এইচ. এন. ব্রেলসূফোর্ড ও মিঃ জর্জ স্লোকম্বের মতন 
বিদেশী পর্যবেক্ষকরা বলতে পেরোছলেন যে, আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বারা আর কিছু 
না হলেও ভারতীয় নারীজাতির যাঁদ মস্ত সম্ভব হয়ে থাকে, তা হলেও এই আন্দোলন 
সার্ঘক। নারীদের মধ্যে এরকম শান্ত ও উদ্দীপনা দেখা গিয়োছল যে, তা পুরুষদের 
আঁধকতর কমপ্রয়াস ও ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করোছল । আন্দোলন শুরু হবার পর [তিন সপ্তাহের 
মধ্যে গভর্নমেন্ট এর উপর আঘাত হানতে সঙ্ক্পবদ্ধ হলেন। ২৭শে এপ্রল তাঁরখে 
প্রেস আর্ডন্যান্স নামে প্রথম জরুরী আইন ঘোষণা করা হল যার ফলে পান্রকাগুলি সরকারী 
কর্মচারীদের সম্পূর্ণ িয়ন্ত্রণাধীনে এল। প্রাতিবাদস্বর্প, জাতীয়ত।বাদী পন্িকাগ্ীলর 
মধ্যে আঁধকাংশেরই প্রকাশ দীর্ঘকাল বন্ধ রইল। কংগ্রেসের 'বাভন্ন কার্যকলাপ দমন 
করবার উদ্দেশ্যে এর পর এল অন্যান্য আইন। সারা দেশে কংগ্রেস সংগঠনগুলোকে বে- 
আইনী ঘোষণা করা হল এবং এরকম একটি আইন জারী করা হল যার দ্বারা এদের সম্পাত্ত 
বাজেয়াপ্ত করা সম্ভব হয়। এই সব আইনের ফলে কংগ্রেসের পক্ষে আর প্রকাশে। কাজ 
চালানো সম্ভব ছিল না এবং চাঁদা তোলা, স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ ইত্যাঁদর ন্যায় অনেক কাজই 
গোপনে চালাতে হয়েছিল। কিন্তু, এই সব আইনের দ্বারা কংগ্রেসের কার্যকলাপ বন্ধ 
না হয়ে আরও জোরদার হল। সবন্ত সভা ও শোভাযান্রা নাষদ্ধ করা হলও সরকারী 
নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই সেই সব অনুষ্ঠিত হয়ে চলল। নিষেধান্্রা থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসের 
প্রাতানীধস্থানীয় সংগঠনগ্ীল সংবাদপত্র, ইস্তাহার, প্রচার পুস্তিকা ইত্যাদ ছাঁপর়ে 
[বিতরণ করল। কোনও কোনও জায়গায় যেমন বম্বেতে রোডওর সাহায্যে কংগ্রেসের প্রচার 
সর এবং কোথা থেকে এঁ বাণী প্রচার করা হচ্ছে পুলিশ তা খুজে বের করতে 
পারে নি। 

এই আঁহংস বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়ে গভর্নমেন্ট প্রথমেই গ্রেপ্তার চালাতে এগিয়ে 
এলেন। সরকার হিসাব অন্সারে ষাট হাজারেরও বেশী আইন অমান্যকারশকে জেলে 
পাঠানো হয়। অল্প সময়ের নোটশে বিশেষ জেলের ব্যবস্থা করতে হয়োছল 'কন্তু সে- 
গীলও আঁবিলম্বে পূর্ণ হয়ে যায়। এছাড়া কোনও কোনও প্রদেশে বিশেষ বিশেষ কার্য- 
কলাপ চালানো হয়। যেমন মধ্যপ্রদেশে ও বম্বে প্রোসডেল্সীর একটা অংশে বন-জঙ্গল 
সম্বন্ধীয় আইন অমান্য শুরু করা হল এবং লোকে ইচ্ছামত গাছ কাটতে আরম্ভ করল। 
গুজরাট, য্তপ্রদেশ ও বাংলার কোনও কোনও জেলায় বিশেষতঃ মোঁদনীপূরে কর ও ভূঁমি- 
রাজস্ব বন্ধ করে দেওয়া হল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান আব্দুল গফফর খানের-- 
যাঁন সঈমান্ত গান্ধীরূপে অধিকতর পাঁরিচিত--প্রচেম্টায় কর-বন্ধ সহ ব্যাপক একটা গভর্নমেন্ট- 
বিরোধী আন্দোলন চলেছিল । সেই জায়গার আঁধবাসীদের সামারক এ্রাতিহ্য থাকা সত্তেও 
আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ আহংস। সীমান্ত গাম্ধশ একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহনী গঠন করে- 
ছিলেন যাঁদের পোশাক ছিল লাল: তাঁদের খোদাই খিদমৎগার' বা ঈশবরের সেবক' বলা 
হত। এই লালকোর্তা স্বেচ্ছাসেবকরা ছিলেন গভর্নমেন্টের চক্ষুশূল, কেন না তাঁদের 
আন্দোলনের ফলে যে জনগণের মধো থেকে আগে ভারতীয় সৈন্যদের সর্বোৎকৃষ্ট বাহিনী- 
গুলির কয়েকটি গঠন করা হয়েছে তাঁদের আনুগত্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। উপরন্তু, সামারক 
দিক থেকে সীমান্ত প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের জন্যও দেশের সেই অণ্চলে একাঁট 
রাজনৌতিক আন্দোলনকে কোনও ক্লমেই গভর্নমেন্ট স্বাগত জানাতে পারেন 'নি। 

এই আন্দোলন যে গুরুতর রূপ ধারণ করেছিল তা ব্ঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই 
তাকে দমনের চেষ্টায় গভর্নমেন্ট একেবারে 'নর্মম ও পাশবিক হয়ে উঠলেন। এই ব্যাপারে 
পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী-উভয় দিক থেকেই রাজশান্ত যে নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছিল তা 


১১৯৩১ সালের ২২শে জুন তারিখের মাণ্টেস্টার গার্ডিয়ানে দিজ্লশতে নারণ জাশগরণ সম্বন্ধে তাঁর 
শীববরণ আছে; একমান্ত সেখানেই ১.৬০০ নারী কারারুষ্ধ হন। 

২ সরকার হিসেব কম করে দেখানো হয। বান্তগত আভিজ্ঞতা থেকে লেখকের জানা আছে যে. চার. 
ভগীতিপ্রদর্শন দাঙ্গা ইত্যাদি আভযোগ অনক লোককে দণ্ডিত করা হয়েছিল যাঁদও তাঁরা 'ছলেন পুরোপার 
সতাগ্রহণ। আদালতের কাজে সতাগ্রহশীরা যেহেত্‌ কোনও অংশ গ্রহণ করেন নি সেজন্য এই আভযোগগনীঁলব 
কখনও প্রতিবাদ করা হয় নি । নিছক রাজনোৌতক অপরাধের বিবরণ থেকেই তৈরণ করা হয় সরকারা 
[হসেব। 


১০৭ 


অবর্ণনীয়। প্রত্যেক প্রদেশেরই নিজস্ব একটি দুভাগ্যের কাঁহনী থাকায় কোন প্রদেশ 
সবচেয়ে বেশী নর্যাতন ভোগ করেছে সেকথা ব্লা কাঠন। বাংলা দেশে মোদনীপুর জেলাই 
সর্বাধিক নির্যাতন ভেগ করেছে এবং সেখানে জনগণের নিগ্রহ থেকেই সরকারী কর্মচারী- 
দের বরুদ্ধে প্রাতশোধ গ্রহণের জন্য জন্ম হয় একটি সন্পাসবাদী আন্দোলনের । যত্ত- 
প্রদেশের কোনও কোনও অঞ্চলে কর-বন্ধ আন্দোলন খুব তীব্র হয়েছিল এবং সেখানেও 
ভীষণ অত্যাচার চলে। গুজরাটে কৃষকদের ওপর অত্যাচার যখন অসহনীয় হয়ে উঠল 
তখন তাঁরা তাঁদের ঘরবাড় ছেড়ে শ্রাতিবেশশ বরোদারূজ্যে চলে গেলেন। মোটের ওপর, 
সম্পূর্ণ আহিংস জনতার বিরদ্ধে রাজপ্রাতানধরা যে সব 'অবৈধ' ব্যবস্থা গ্রহণ করোছলেন 
সেগযীলর কয়েকাঁট বোৌশন্ট্যের মধ্যে ছল-_নর্বিচার ও বর্বরভাবে শাস্তপ্রয়োগ, নারীদের 
ওপরে আক্রমণ এবং যথেচ্ছ সম্পন্তনাশ। সাধারণতঃ লোহা-বাঁধানো বা চামড়াসাকা শন্ত 
লাঠির সাহায্যে সত্যাগ্রহী ও নিরস্ত্র নাগারকদের ওপর আক্রমণ চালানো হত যার ফলে 
লোকের মাথার খুলি অনায়াসেই, ফেটে যেতে পারত; মাঁহলারাও এই আব্রমণ থেকে 
বাদ পড়তেন না। অসহায় সত্যাগ্রহী বন্দীদের ওপরেও২ আক্রমণ চলত। সন্মাস সৃম্টি 
করার পক্ষে যেখানে লাঠি যথেষ্ট ছিল না সেখানে কখনও কখনও গুল চালাবার আশ্রয় 
নেওয়া হত। আঁধকাংশ প্রদেশে এরকম গাল চালাবার ঘটনা মধ্যে মধ্যে ঘটেছে কিন্তু 
সবচেয়ে নারকীয় ঘটনা ঘটে ২৩শে এাপ্রল তাঁরখে পেশোয়ারে (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশের পাজধান); সেখানে একাঁদনেই কয়েক শ' মানুষকে গাল করে হত্যা করা হয়। 
মোটামুটিভাবে সেখানকার ঘটনা ছিল এইরকম-স্থানীয় কয়েক জন নেতাকে গ্রেপ্তারের পর 
শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হচ্ছিল। তাতে কর্তৃপক্ষের মাথা বিগাঁড়য়ে গেল 
এবং তাঁরা জনতাকে ছন্ভষ্গ করবার জন্য বর্মঢাকা কিছ গাঁড় পাঠিয়ে দলেন। জনতা 
তখন বাঁড়র দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন। আগে থেকে সতর্ক না করে দিয়েই সৈন্য ভার্ত 
বর্মচঢাকা গাঁড়গুলো পেছন দিক থেকে স্বেগে জনতার ওপরে গিয়ে পড়ল; ফলে ঘটনা- 
স্থলেই তিনজন লোকের মৃত্যু হল এবং বহু? লোক আহত হলেন। তার পর বিক্ষুব্ধ 
জনতা এ গাঁড়গুলোতে আগুন ধাঁরয়ে দেয়। তৎক্ষণাৎ সৈন্যরা সেখানে ছুটে যায় এবং 
তাদের গাল ছুড়তে আদেশ দেওয়া হয়। "কল্তু জনতা দৌড়ে পালালেন না; তাঁদের মত 
শত শত লোক আবচলিতভাবে দাঁড়য়ে থেকে গুলির সম্মুখীন হলেন। এই সব ঘটনা 
জানা গেলে জনসাধারণের পক্ষ থেকে যখন একটি তদন্তের দাবী উঠল, গভর্নমেন্ট তা মেনে 
নিলেন না। তখন কংগ্রেসের কার্ধীনর্বাহক সামাত এই সব বিষয়ে তদন্ত করে রিপোর্ট 
দেবার জন্য একাট কামাঁট নিয়োগ করলেন। শ্রীযুক্ত বীঠলভাই প্যাটেল (ষিনি: ইতিমধ্যে 
আইনসভায় অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেছিলেন) এ কাঁমাঁটর সভাপাঁতি হন। এই কাঁমাঁটিকে 
সীমান্ত প্রদেশে যেতে দেওয়া হয় নি। কাজেই, এই কাঁমাটিকে সীমান্ত প্রদেশের খুব 
কাছাকাছি পাঞ্জাবের কোনও এক জায়গায় 'মাঁলত হয়ে প্রমাণ সংগ্রহ করতে হয়োছিল। 
কাঁমটির রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেন্ট তাকে 'নাঁষদ্ধ করে দেন। তথাপি 
কংগ্রেস সংগঠনগ্লর প্রচেষ্টায় এই রিপোর্ট ব্যাপক প্রচার লাভ করে। 

পোশোয়ারের ঘটনার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যা ছিল একমাত্র আশার আলোক তা হল, 
নিরস্ জনতার ওপর গুলি ছপুড়তে গাড়োয়াল? সৈন্যবাহনীর অস্বীকীতি জ্ঞাপন। তারা 


১আঁধকাংশ প্রদেশে আহত সত্যাগ্রহীদের শহশ্রুবার জন্য কংগ্রেসের প্রাতীনাঁধস্থানীয় সংগঠনগয্ীলকে 
অনেক হাসপাতাল প্রাতিষ্ঠা ও আযাম্বুলেন্ন্‌ বাহন৭ গঠন করতে হয়োছিল। সবচেয়ে সংন্দর ও সব্যবস্থাযুস্ত 
হাসপাতালগ্ঠুল ছিল বম্বেতে, সেখানে আহত সত্যগ্রহগদের সংখ্যা ছিল ভারতের সমস্ত শহরের চেয়ে বেশী! 

২১৯৩০ সালের এপ্রল মাসে কলকাতায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে এরকম একাঁট আক্রমণ চালানো 
হয়। যাঁদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়োছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন কলকাতার তদানীন্তন মেয়র স্বগণতিঃ 
শ্রীষৃত্ত সেনগুপ্ত, বাংলা কংগ্রেস কাঁমাটর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানাজাঁ, 
লিবাঁটর সম্পাদক শ্রীষুন্ত সত্যরঞ্জন বক্সী, বর্তমান গ্রন্থের লেখক ও বহু সহ-বন্দী। লেখক ছিলেন সামনের 
সারিতে; আক্রমণকালে তাঁকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয় এবং এক ঘন্টার ওপর তান অটৈতন্য হয়ে পড়ে 
থাকেন। জনসাধারণের পক্ষ থেকে যে তদন্তের দাবী করা হয়োছিল তাতে গভর্নমেন্ট অস্বীকৃত হন। শেষে 
ডাঃ বি. ীস. রায় ও লেঃ কর্নেল ডেনহ্যাম হোয়াইটকে নিয়ে গভর্নমেন্ট একটি মোডিক্যাল বোর্ড নিয়োগ 
করেন। তাঁরা আহত বল্দীদের পরীক্ষা করে তাঁদের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে এক রিপোর্ট পেশ 
করেন। 

৩হমালয় সান্লহিত য্দ্ত প্রদেশের পার্বত্য অণ্চল থেকে গাড়োয়ালীদের সংগ্রহ করা হয়। নেপালের 
গুর্থা, পাঞ্জাবের শিখ ও সামান্ত প্রদেশের পাঠানদের সঙ্গে তাঁদের নিয়েও শ্রেষ্ঠ ভারতীয় বাহিনী গঠন 
করা হয়ে থাকে। 


১০৮ 


অস্বীকৃতি জানালে সঙ্গে সঙ্গে তাদের অস্ন্ কেড়ে নেওয়া হয় এবং সামারক আদালতে 
হাঁজর করে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডে দশ্ডিত করা হয়। 

যেখানে যেখানে অত্যাচার চলেছে তার মধ্যে আঁধকাংশ প্রদেশেই এ সব ঘটনার বিষয়ে 
তদন্ত করে রিপোর্ট দেবার জন্য জনসাধারণ কর্তৃক স্থাননয় কাঁমাট 'নয়োগ করা হয়েছিল৷ 
সেই সব রিপোর্ট প্রকাশ করতে হলে বিরাট আর একটি পুস্তক লেখা প্রয়োজন এবং 
সেইগদীল এই পুস্তকের বিষয়ান্তর্গতও হবে না। যাই হোক, মে মাসের গোড়ার দিকে তাঁর 
গ্রেপ্তারের প্রাক্কালে মহাত্মা বড়লাটকে যে 'চাঠটি িখোছলেন তার থেকে কয়েকটি লাইন 
উদ্ধৃত করা বোধহয় অপ্রাসাঁঞ্গক হবে না। চিঠিটি 'ইয়ং ইপ্ডিয়া' পাত্রকায় ৮ই মে তারখে 
প্রকাশিত হয়। 

“আম আশা করোছিলাম যে, আইন অমান্যকারীদের সঙ্গে গভর্নমেন্ট ভদ্রুভাবে 
লড়বেন। তাঁদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে সাধারণ আইনানুগ বাবস্থা গ্রহণ করেই 
যাঁদ গভর্নমেন্ট সন্তুষ্ট হতেন তা হলে আমার বলার কিছ থাকত না। তা না করে, 
পারিচিত নেতাদের প্রত যখন কমবেশশ আইনসম্মত রীতি অনুসারে ব্যবহার করা হয়েছে 
তখন সর্বসাধারণকে প্রায়শঃই বর্বরভাবে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমন কি অশোভন- 
ভাবেও আৰ্মণ করা হয়েছে। যাঁদ এইগুি 'বাচ্ছন্ন ঘটনা হত তা হলে উপেক্ষা করা 
যেত। কিন্তু বাংলা, বিহার, উীড়ষ্যা, যন্তপ্রদেশ, 'দিজ্লশ ও বম্বে থেকে আমার কাছে যে 
সংবাদ এসেছে তা গুজরাটের অভিজ্ঞতার অনুরূপ এবং শেষোক্ু অভিজ্ঞতার যথেষ্ট প্রমাণ 
আমার আছে। করাচী, পেশোয়ার ও মাদ্রাজে যে গুল চালানো হয়েছে তা 'বনা প্ররোচনায় 
চালানো হয়েছে এবং তার কোনও প্রয়োজন ছল না। যে লবণের গভনমেন্টের কাছে কোনও 
মূল্য নেই অথঢ স্বেচ্ছসেবকদের কাছে যা অত্যন্ত মূল্যবান তা যাতে তাঁরা দয়ে দিতে 
বাধ্য হন সেজন্য তাঁদের হাত ভেঙে দেওয়া হয়েছে, গোপন অঙ্গ-প্রত্য্গাঁদ 'নম্পোষত করা 
হয়েছে। মথুরায় একজন সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট দশ বছরের একাঁট বালকের কাছ থেকে 
জাতীয় পতাকা ছিনিয়ে নিয়েছেন বলে শোনা গেছে । এরকম বে-আইনীভাবে আঁধকৃত 
পতাকাটি এ+ফাঁরয়ে দেবার জন্য জনতা দাবী জানয়োছল বলে তাঁদের 'নর্দয়ভাবে প্রহ্যর 
করা হয়। কাজাঁট যে খুবই অন্যায় হয়েছিল পতাকা পরে ফিরিয়ে দেওয়া থেকেই সে- 
কথা স্পম্ট হয়ে উঠেছে। বাংলায় লবণের বাপারে কয়েকট মানত আভিযোগ ও আক্মণের 
কথা শোনা গেলেও যেরকম নিজ্ঞুরতার সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকদের কাছ থেকে পতাকা 'ছনিয়ে 
নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে তা চিন্তাও করা যায় না। এরকম সংবাদ পাওয়া গেছে যে, 
ধানক্ষেত প্াাঁড়য়ে দেওয়া হয়েছে এবং জোর করে খাদ্যবস্তু কেড়ে নেওয়া হয়েছে। গুজরাটে 
একটি শাকসব্জীর বাজারে হানা দেওয়া হয় কেন না বিক্রেতাগণ এঁ সব শাকসব্জী সরকারী 
কর্মচারীদের কাছে 'িক্য় করবেন না বলে 'স্থর করোছিলেন। যে জনতা কংগ্রেসের নিদেশানু- 
সারে প্রাতশোধপরায়ণ না হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে তাদের সামনে এই সব ঘটনা ঘটেছে। 
অথচ, এখন মান্র সংগ্রামের পণ্চম সপ্তাহ ! 

ধর্ষণায় লবণের ডিপোতে যে সতাগ্রহ স্বেচ্ছাসেবকরা আঁহংস অভিযান চাঁলয়ে- 
[ছিলেন তাঁদের প্রাত পালস কিরকম ব্যবহার করছে তা স্বচক্ষে দেখবার জন্য মহাত্মা গান্ধীর 
একজন ইংরেজ শিষ্যা কুমার ম্যাডোলন স্লেড ৬ই জুন গৃজরাটের -বুলসর পাঁরদর্শন 
করোছিলেন। ১৯৩০ সালের ইয়ং ইন্ডিয়ার ১২ই জৃন তারিখের সংখ্যায় তিনি তার 'ববরণ 
প্রকাশ করেন। তাতে 'তাঁন বলেছিলেন যে, সত্যাগ্রহণ স্বেচ্ছাসেবকদের শরপরে তানি 
নম্নালাখত আঘাতের প্রমাণগৃলি দেখেছেন: 

১। মাথায় বুকে পেটে ও শরণরের গ্রান্থি সমূহে লাঠির* বারা প্রহার । 

২। গোপন অধ্গ-প্রত্যঙ্গে পেটের কাছে লাঠি দিয়ে খোঁচা মারা। 

৩। প্রহারের আগে লোকদের একেবারে উলঙ্গ করে ফেলা। 

৪। পরনের কাপড় 'ছিশ্ড়ে ফেলে গৃহ্যদ্বারে লাঠর সাহায্যে খোঁচা মারা । 

&। যতক্ষণ না কোনও লোক অচৈতন্য হয়ে পড়েন ততক্ষণ অণ্ডকোষ চেপে ধরে 

পীড়ন করা। 

৬। আহত লোকদের মারতে মারতে হাত-পা ধরে হি্চাঁড়য়ে টেনে নিয়ে যাওয়া । 

৭। আহত লোকদের কাঁটাঝোপে অথবা লবণ জলের মধ্যে ফেলে দেওয়া । 

৮। মাটিতে শায়ত িংবা উপাবষ্ট লোকেদের ওপর 'দয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দেওয়া । 


১»লাঠির অর্থ লোহা-বাঁধানো ভারণ ছাঁড়। 
৬০৯১ 


৯। শরীরে, কখনও কখনও অজ্ঞান অবস্থাতেও, আলাপন ও কাঁটা ফুটিয়ে দেওয়া । 
১০। ৬্জ্ঞান হয়ে যাবার পরে প্রহার এবং সত্যাগ্রহনদের সবচেয়ে পাবন্ন গবশবাসগুিলকে 
যথাসম্ভব আঘাত দেবার 'জন্য গালাগালি ও অশ্লশীল ভাষা ব্যবহার করা ছাড়াও 
আও বহু জঘন্য কাজ যেগাঁলর আর বর্ণনা দেওয়া বাঞ্চনীয় নয়। 
এবার অন্যান্য ঘটনাগলির বিষয়ে আলোচনা করা যাক। ১৯৩০ সালের এপ্রল ছিল 
চণ্টল্যকর ঘটনা ও উত্তেজনাপূর্ণ একটি মাস। প্রাতাদনই মনে হত নতুন কোনও ঘটনা 
ঘটবে এবং দেশের কোনও অংশই এই উন্মাদনা থেকে মস্ত ছিল না। কংগ্রেসী সদসাগণ 
ভারহীয় আইন সভা থেকে বেব হয়ে এলেও সভা চুপ করে ছিল না। পণ্ডিত মদনমোহন 
মালবা যান আইনসভায় জ্বতন্দ দলকে পরিচালনা করাছলেন, তান বিরোধীদের নেতৃত্ব 
গ্রহণ করোছিলেন। এঁপ্রলের গোড়ার দিকে, গভর্নমেন্ট যেভাবে তূলা শুকুক আইনের 
ব্যাপাবে রাজকীয় পক্ষপাহের শখত জোর করে অ'ইনসভার ওপর চাঁপয়ে 'দিয়োছিলেন 
তার প্রাতবাদে আইনসভ। থেকে ভিনি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে বোরয়ে আসেন। দুই 
দিন পরবে দলের অনান্য কিছ সদসোর সঙ্গে একন্রে আইন সভা থেকে তান পদত্যাগ 
করেন। এর পরে আইন সঙার অধাক্ষ শ্রীযূন্ত ভি. জে. প্যাটেল পদত্যাগ করেন। বড়লাটকে 
তিনি দুটি 1৮15 দেখেন যাতে গান বলোছলেন যে, কংগ্রেস দল ও পণ্ডিত মালব্যের 
স্বতন্ন দলের পদত্যাগের পর আইন সভা তার প্রাতীনাধমূলক বৌঁশন্ট্য হাঁরয়েছে এবং 
এরকম পারস্থা ততে ?তনি মনে করেন যে, তাঁর স্থান জাতির পাশে । শাসনতাল্লিক প্রশ্নে 
গভনমেন্টের দিক থেকে মগীতির যে পরিবর্তন হয়েছিল তার বিরুদ্ধেও তিনি প্রাতবাদ 
জ্ঞাপন করেন। 
এাঁগুলে দেশের পরে তিম প্রান্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের আর একাঁট ঘটনা ঘটে। তা 
হল পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লণ্ঠটন। শ্রীযুন্ত সূর্যকুমার সেনের নেতৃত্বে স্থানীয় 
একট বিপ্লবী দলের কয়েকজন যুবক চটগ্রামের অস্ত্রাার আকরুমণ করেন। তাঁরা গুল 
করে কর্তব্যরত সান্তীদের হত্যা করেন, অস্ত্রাগার ভবনাঁট দখল করে নেন এবং যথাসম্ভব 
অস্ত্রাদ 1নয়ে বাকী সব নম্ট করে ফেলেন। তার পর পাহাড়ের ঈদকে সরে গিয়ে কয়েক 
দিন ধরে গাঁবলা যুদ্ধ চাঁলয়ে যান। শেষ পর্যন্ত তাঁরা হেরে যান, তাঁদের মধো আঁধকাধশেরই 
মৃত্যু হয় এবং বাকী সবাই তাঁদের নিরাপত্তার জন্য পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। এই দলের 
যে সব সদস্য মনক্ত ছিলেন তাঁরা দীর্ঘ দিন ধরে সন্াসবাদী কার্যকলাপ চালিয়ে যান। প্রায় 
এই সময়েই উত্তর-পাঁশ্চম সীমান্তে চাণ্লা দেখা যায আফাঁদ উপজাতদের মধ্যে এবং তারা 
বটশ গভর্নমেন্টকে উত্তান্ত করতে থাকে। 
মে মাসের গোড়াব দিকে মহাত্মা বড়লাটের কাছে তাঁর দ্বিতীয় চিঠিটি লেখেন (যার 
কিছু ভংশ ওপরে উত্ধৃত হয়েছে), যাতে তান বলেছিলেন: 
প্রয় বন্পু, 
ঈশ্বনের ওপর নির্ভর করে আমার সঙ্গীদের নিয়ে সেখানে গিয়ে পেশছনো...এবং 
লবণ উৎপাদনের আঁধকার দাবধ করাই আমার আঁভগ্রায়...বাকে কৌতৃকচ্ছলে ও অসদুন্দেশ্য 
প্রাণোদত হয়ে “আভিষান" বলা হয়েছে। তিনাঁট উপায়ে একে বন্ধ করা আপনার পক্ষে 
সহভব: 
১। লবণ কর তুলে দিমে। 
২। আমাকে ও তামার দলকে গ্রেপ্তাব করে, যাঁদ না একের পর এক দেশের প্রতোকাঁট 
লোক গ্রেপ্তার বরণ করাতি এাঁগয়ে আসেন, যা আমি আশা কার তাঁরা করবেন। 
৩। কেবলমাত্র গণ্ডাবাঁজ (অর্থাৎ সন্ধাসমূলক কার্যকলাপ) চালিয়ে, যাঁদ না একের 
পর এক দেশের প্রত্যেকটি লোক, একজনের মাথা ফাঁটিয়ে দিলে, মাথা পেতে 
দিতে এগিয়ে আসেন যা আমি আশা কার তাঁরা করবেন। (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮ই 
মে ১৯৩০) 
[কিন্ত মহাত্মা তাঁর ইচ্ছাকে কাজে পাঁরণত করবার আগেই ১৯৩০ সালের ৫ই মে 


গ্চ 


১ অভিযানের পর যুবকদের প্রথম দলটিকে গ্রেস্তার করে বিচারের জন্য চালান দেওয়া হয় যা চট্টগ্রাম 
অঙ্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার্প পাঁনচিত; এবং দশর্ঘদন বিচার চলবার পর তাঁদের আঁধকাংশেরই যাবজ্জীবন 
দবীপান্তব হয় এবং তাঁদের বঙ্গোপসাগরের আদ্দামান দ্বগপপর্জে পাঠিষে দেওয়া হয। দলের নেতা সর্য 
কমার সেন অনেক দিন পর্ষন্তি গ্রেপ্তান এড়িয়ে চলোছিলেন 'বিন্তু পরে তান গ্রেপ্তার হন ও বিচ'রে তাঁর 
ফাঁস হয়। ১৯৩০ সাল গেকে: টট্টগ্রামে এক প্রকার সামারক আইনই চলে আসছে। 


১১০ 


তারখে আইনের রক্ষকদের হাতে বন্দ হন এবং ১৮২৭ সালের ২৫ নং বদ্বে বিধান নামে 
পুরোনো একাঁট বিধানানুসারে বিনা বিচারে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। মহাত্মা গান্ধীর 
গ্রেপ্তারে সারা ভারতে জনগণের মধ্যে উত্তেজনার সাষ্টি হয়োছিল। কন্তু বম্বে প্রোসডেল্সীর 
শোলাপুরে ছাড়া আর কোথাও হিংসার প্রকাশ দেখা যায় নি। এঁ শহরে অনেক কলকার- 
থানার শ্রমিকের বাস, তাঁরা বিদ্রোহ করে স্থানীয় পুলসকে পরাস্ত করেন। শহরাঁট তাঁরা 
দখল করে নেন এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে স্বাধখনতা ঘোষণা করেন। শহরাঁটকে 
কিছুকাল তাঁরা দখলে রেখেছিলেন 'কন্তু বম্বে থেকে সৈন্যবাহনী ছুটে যায় এবং সেখানে 
আবার বৃঁটিশ-রাজের কর্তৃত্ব দেখা যায়। এই সামারক শাসনকালে জনগণের উপর নান: 
প্রকার 'বাধানষেধ ও অবমাননাকর ব্যবস্থা চাঁপয়ে দেওয়া হয়। যেমন কাউকে প্রকাশ্যে 
গান্ধী টুপি১ পরতে দেওয়া হত না, যেখানেই চোখ পড়ত জাতীয় পতাকাকে টেনে নাময়ে 
দেওয়া হত ইত্যাদ। হাঙ্গামার প্রধান অংশগ্রহণকার বলে যাঁদের সন্দেহ করা হত তাঁদের 
বিচারের জন্য চালান দেওয়া হত। তাঁদের কারও কারও ফাঁস হয়েছে এবং অন্য সবাইকে 
দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। 

যখন এই' সব উত্তেজনাকর ঘটনা ঘটছিল এবং স্বাধীনতা ছাড়া জনমানসে আর কোনও 
চিন্তা ছিল না তখন গভর্নমেন্টের ৯৯২৭ সালের কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপাঁয়ত করা 
হয়েছিল। সাইমন কামিশনকে সাহায্যের জন্য যে সব প্রাদোশক কাঁমাট ও ভারতীয় কেন্দ্র'য় 
কাঁমাট 'নযুন্ত করা হয়েছিল, ১৯১২৯ সাল শেষ হবার আগেই তাদের রিপোর্ট প্রকাশিত 
হয়। স্যার ফিলিপ হারটটগের সভাপতিত্বে সাইমন কমিশনের যে সহায়ক কমিটির ওপর 
ভারতে শিক্ষার অগ্রগাঁতি সম্বন্ধে রিপোর্ট দেবার জন্য ভার দেওয়া হয়ৌছল তার 'রিপোর্টও 
প্রচারত হয় ১৯১২৯ সালের অক্টোবরে । শুধূ সাইমন কাঁমশনের রপো্টটই চেপে রাখা 
মনাছিল, সম্ভবতঃ ১৯২৯ সালের জুনে শ্রীমক দল ক্ষমতা লাভ করোছল বলে। যাই 
হোক, ১৯৩০ সালের ৭ই জৃন তাঁরখে কাঁমশনের রিপোর্ট প্রচারত হল। তার সুপাঁরশ- 
গুলি এমনই প্রীতক্রিয়াশীল ছিল যে সব প্রান্ত থেকেই এর বিরুদ্ধে তাঁর প্রাতবাদ উঠল। 
এমন কি, ভারত উদারপন্ারাও দাবী জানালেন যে, গোল ঢৌঁবল বৈঠকে সামনের 
রপোর্টের উপর 'ভীত্ত করে কোনও আলোচনা করা চলবে না। এবং যেহেতু 
বালের উদার না ভাবা বারও জারীর ইন জরা লাক জরে জারা 
করে দেয়- এই দারীতে সম্মত হওয়া ছাড়া গভর্নমেন্টের গত্যন্তর রইল না। গভর্নমেন্ট 
ও কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা যখন অসম্ভব বলেই বোধ হয়েছিল সেই সময়ে 
ঘটনাস্থলে আবির্ভাব ঘটল একজন উৎসাহ বৃটিশ সাংবাঁদকের-_যিনি তাঁর বাদ্ধ খাটাতে 
সচেষ্ট হলেন। ডেইলী হেরাল্ডের প্রাতাঁনাঁধ 'মঃ জর্জ স্লোকম্বে কৌশলপূর্ণ উপায়ে 
১৯৩০ সালের ১৯শে ও ২০শে মে তারিখে পুনার যারবেদা জেলে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে 
সাক্ষাতের অনুমাতি লাভে সমর্থ হলেন; তাঁর উদ্দেশ্য ছিল 'ি কি শর্তে তিনি আইন অমান্য 
আন্দোলন প্রত্যাহার করে 'নতে প্রস্তুত আছেন সে সম্বন্ধে তার কাছ থেকে সুনিশ্চিত 
হওয়া। মহাত্বা বললেন যে, প্বাধীনতার মর্ম সম্বন্ধে সাঁনার্দ্ট আশ্বাস না মিললে 
আন্দোলন বন্ধ হতে পারে না। আইন অমান্য ব্ধ করে গোল টৌবল বৈঠকে যোগদানের 
আগে চারটি দফার তিনি উল্লেখ করলেন: 

১। ভারতকে স্বাধীনতার সারমর্ম দিয়ে শাসনতন্ত্র রচনার বিষয়টি গোল টেবিল 

বৈঠকে আলোচনার অন্তরভূন্ত করবার শর্তগুলি স্খিরবীকরণ। 
২। লবণ কর রদ. মদ ও আফং 'নাঁষ্ধকরণ ও 1বদেশী বস্তের ওপর নিষেধাজ্ঞা 
জারী করার দাবী পৃরণ। 
৩। আইন অমান্য আন্দোলন তুলে নেবার সম্পো সচ্ে সব রাজনৈতিক বন্দাদের 


৪। গলা দি জরা পটে জার রত ররর ররর রা 
ভবিষ্যতে আলোচনার সুযোগ দান। 
২০শে জুন তাঁরখে কংগ্রেসের অস্থায়শ সভাপাঁতি পণ্ডিত মাঁতলাল নেহেরুর 
গ্রেপ্তারের প্রাককালে মিঃ স্লোকম্বে তাঁর সঞ্জো সাক্ষাৎ করেন: মহাত্মা তাঁকে যা 
প্রকৃতপক্ষে পান্ডতজ তাই সমর্থন করলেন। গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে আলাপ 


১খাদির তৈরী সাদা টূ্পকে গান্ধী টুপি বলা হয়। সাধারণতঃ কংগ্রেস দলের সদস্যগণ এ ট্দীপ 
পরে থাকেন। 


১১১ 


আলোচনার 'ভান্ত খাড়া করে ২৫শে জুন তাঁরখে একটি বিবাতর খসড়া প্রস্তুত করলেন 
টিন রজলা রন রান্ক রারাাসর রি [ববা'তাঁট ছিল 


এও নর 

'যাঁদও বৃটিশ ও ভারতনয় গভর্নমেন্টের পক্ষে গোল টোবল বৈঠকে সম্পূর্ণ স্বাধীন- 
ভাবে যে সব সুপারশ করা হতে পারে সেগ্যাল কিংবা এই সমস্ত সুপারিশের প্রাতি 
বৃটিশ গভর্নমেন্টের যে মনোভাব হতে পারে তা পূর্বাহ্নে অনুমান করা কোনমতেই সম্ভব 
নয় তথাপি তাঁরা বেসরকারীভাবে এই আশ্বাস 'দতে ইচ্ছুক থাকবেন যে, ভারতের জন্য 
পূর্ণ দায়িত্বশীল গভর্নমেন্টের দাবী তাঁরা সমর্থন করবেন, যা ভারতের বিশেষ প্রয়োজন 
ও অবদ্থা এবং গ্রেট বুটেনের সঙ্গে তার দটর্ঘকালের সম্পর্কের ভিত্তিতে পারস্পারক 
বোঝাপড়া ও হস্তান্তরের শর্তাবলীর ওপর এবং গোল টোবল বৈঠকের সিদ্ধান্তের ওপর 
নিভরশীল থাকবে; পশ্ডিত মাঁতলাল নেহেরু ব্যান্তগততাবে এই মর্মে একাঁট আশ্বাস-_ 
[কিংবা দায়িত্বশশল কোনও তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত ইঙ্গিত শ্রীযুস্ত গান্ধী ও পাঁণ্ডত 
জওহরলালের কাছে পেপছিয়ে দেবার জন্য ভারপ্রাপ্ত হবেন। যাঁদ এরকম কোন 
আশ্বাস প্রদত্ত ও গৃহীত হয় তা হলে সাধারণভাবে শান্তস্থাপনের ব্যবস্থা করা সম্ভব 
হবে যার ফলে যুগপৎ আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার, গভর্নমেন্টের বর্তমান দমন- 
মূলক নীতির অবসান এবং রাজবন্দীদের মুক্তদানের একটি উদার নীতি গ্রহণ করা যাবে 
এবং কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব হবে পারস্পারক সম্মতির ভিত্তিতে রাঁচত শর্তাবলীতে গোল 
টেবিল বৈঠকে যোগদান করা ।, 

স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু ও শ্রীষুস্ত এম. আর. জয়াকরকে শান্তির কাজে আকৃষ্ট করবার 
উদ্দেশ্যে মিঃ স্লোকম্বে এই 'ববৃঁতিটি তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেন। তাঁরা দ্‌"জনেই উৎসাহের 
সঙ্গে বিষয়টির ভার নেন এবং সেই উদ্দেশ্যে জুলাই মাসের গোড়ার দিকে লর্ড আরউইনের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জেলের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী এবং পাঁণ্ডিত মাঁতলাল ও পাঁণ্ডত জওহর- 
লাল নেহেরুর সঙ্গেও তাঁরা সাক্ষাতের অনমাতি পান। ২৩শে ও ২৪শে জুলাই যারবেদা 
জেলে মহাত্মার সঙ্গে তাঁরা দেখা করেন এবং তাঁর স্মারকাঁলাঁপ নিয়ে ২৮শৈে জুলাই তাঁরখে 
পশ্ডিতদ্বয়ের কাছে উপাস্থিত হন এলাহাবাদের কাছে নৌন জেলে । অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে 
পশ্ডিতজীরা বলেছিলেন যে মহাত্মা গাম্ধীর সঙ্গে ব্যান্তগতভাবে পরামর্শ না করে তাঁরা 
কোনও পাকা কথা 'দতে পারেন না। নেহেরুদের স্মারকালাপসহ শ্রীষন্ত জয়াকর আবার 
মহাতআ্মার সঙ্গে ৩১শে জুলাই তারিখে দেখা করেন। তখন পঁণ্ডিতজাঁদের নৈনি জেল থেকে 
যারবেদা জেলে নিয়ে যাবার আদেশ দেওয়া হয়। আগস্ট মাসে ১৩, ১৪, ১৫ই তাঁরখে! 
যারবেদা জেলে এই আলোচনা চলে যাতে উপাস্থত ছিলেন এ দু'জন আপোষকারী, মহাত্মা 
গান্ধী, পাণ্ডত মৃতিলাল ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহের., শ্রীষুস্তা সরো'জিনী নাইড়ু এবং 
সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। ১৫ই আগস্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই মর্মে একটি যস্তাববৃঁতি 
প্রচার করেন যে, নিম্নীলাখত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সুনীশচত আশ্বাস না দলে তাঁদের 
কিংবা কংগ্রেসের কাছে কোনও সমাধানই গ্রহণযোগ্য হবে না: 

১। স্বেচ্ছায় 'ব্রাটশ সাম্রাজ্য থেকে বোরয়ে আসার আঁধকার। 

২। জনগণের প্রাতনাধমূলক একি জাতীয় গভর্নমেন্ট গঠনের আঁধকার দান যার 

আঁধকারে দেশরক্ষা ও অর্থদপ্তরের' নিয়ল্মণ থাকবে। 
৩। তথাকাঁথত সরকারী খণ সম্বন্ধে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত বসাবার ভারতের 


1 
এই বিবৃতির কথা বড়লাটকে যথারীতি জানিয়ে দেওয়া হল এবং ১৯৩০ সালের 
২৬শে আগস্ট দুজন আপোষকারীর কাছে এই মর্মে একটি জবাব লর্ড পাঠালেন 
যে. ১৫ই আগস্টের ফুস্তবিবৃতির 'ভীত্ততে কোনও আলোচনা চালানো সম্ভব নয় বলে 
তান মনে করেন। এইভাবে শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হল । আপোষকারণীরা নৈনি ও যারবেদা 
জেলে নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাং করে আরও চেম্টা চালালেন কিন্তু নেতারা এই আভমত বান্ত 
করলেন যে, গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে দ্‌স্তর একাট' ব্যবধান রয়েছে। 

আলাপ আলোচনা একেবারে ভেঙে যাবার অজ্প দিনের মধ্যেই গুর্তররূপে অসস্থ 
হয়ে পড়ায় ৮ই সেপ্টেম্বর পাণ্ডিত মাতিলাল নেহেরু জেল থেকে অকস্মাৎ মান্ত পান। 
এর পর পাঁচ মাস মান্ন তানি বে*চে ছিলেন, কিন্তু এই সময়ের মধ নিদারুণ ভগ্নস্বাস্থা 
সর্তেও সারা দেশে আন্দোলনকে জোরদার করবার চেষ্টায় 'তিনি তাঁর বেশীর ভাগ সময় 
ও শান্ত ব্যয় করেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে বাংলায় বিরোধের মীমাংসার জন্যও তিনি 
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অনেকটা সময় দেন। স্ব্গত শ্রীযুক্ত জে. এম. সেনগৃশ্তের দল বাংলা কংগ্রেস কমিটির 
(যার সভাপতি ছিলেন লেখক) কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচন সংক্রান্ত যে সব আভিযোগ 
এনেছিলেন তার তদন্ত করবার জন্য তিনি লাহোর কংগ্রেসের অব্যবাহত পরেই কলকাতায় 
আসেন। পরো্লাখতদের অনুকূলেই তান তাঁর রায় 'দিয়োছলেন কিন্তু তাঁর প্রস্থানের 
পর আবার মতাঁবরোধ দেখা দল যার ফলে কলকাতার পৌর নির্বাচনে কংগ্রেসের দুটি দলই 
প্রাথীদের দুটি পৃথক তালিকা পেশ করল। আইন অমানা আন্দোলন শুরু হলে বাংলায় 
এ আন্দোলন চালাবার জন্য জন্ম হল দুটি কাঁমাটর। কয়েক মাস পরে যখন কলকাতার মেয়র 
নির্বাচনের সময় এল তখন একটি দল বিদায়ী মেয়র স্ব্গত শ্রীষুন্ত সেনগুপ্তকে দাঁড় করাল 
এবং অন্য দলাঁটর পক্ষ থেকে দাঁড় করানো হল লেখককে- এবং আমারই জয় হল। এই 
সব বিরোধের ফলে কংগ্রেসের মর্যাদা অনেক হাস পেয়েছিল। যাই হোক. পাঁণ্ডিত মাতলাল 
নেহেরুর প্রভাবে এই দুটি আইন অমানা কাঁমাঁটকে এক করা এবং অন্যান্য বিরোধগৃিরও 
কোনও রকমের একাঁটি মীমাংসা সম্ভব হয়েছিল। ফলে ডিসেম্বরে যখন 'তাঁন বাংলাদেশ 
থেকে চলে গেলেন তখন কংগ্রেসের মর্ধাদা ও শান্ত অংশতঃ ফিরে এসেছে। 

উপরোক্ত ঘটনাগ্ীল যখন ঘটাঁছল তখন আমলাতল্ল তাঁদের নিজেদের পাঁরকল্পনা মত 
কাজ করে চলোছলেন। জুন মাসে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাঁশত হল এবং গোল 
টেবিল বৈঠকের আলোচনার সূচনা হিসেবে ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে গভন“মেন্ট তাঁদের 
চিঠি লণ্ডনে পাঠালেন। কাঁমশন যে সব সুপারিশ করেছিলেন সেগাঁলির মধ্যে প্রধান প্রধান 
[বিষয়গ্ীলর কয়েকটি ছিল এইরকম : 


১। যতদ্‌র সম্ভব নূতন শাসনতন্তের মধ্যেই তার স্বাঁয় বিকাশের বাবস্থা থাকবে। 
২। ভারতের চূড়ান্ত শাসনতন্ত্র অবশ্যই যুস্তরাম্ট্রীয় হবে। 
৩। ব্রন্দদেশকে নতুন শাসনতন্ন থেকে বাদ দিতে হবে। 
৪। প্রদেশগ্লিতে আইন ও শৃঙ্খলা সম্বন্ধীয় দপ্তর সহ পূর্ণ সবায়ত্তশাসন্‌ থাকবে। 
কিন্তু প্রশাসনিক দিকে, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, সব সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা 
ইত্যাদির মতন কোনও কোনও বিষয়ে গভর্নরকে সবোচ্চ ক্ষমতা দিতে হবে। 
ভারতায় সেনাবাহিনীতে বৃটিশ সৈন্য ও বৃটিশ আঁফসারদের উপাঁস্থাতি বহু 
বছর প্রয়োজন হবে। প্রধান সেনাপাঁত বড়লাটের কার্ধানর্বাহক পাঁরষদের সভা 
হবেন না এবং আইন সভায় যোগদান করবেন না। 

৬। প্রাদেশিক আইন পাঁরষদগুলোকে বাড়াতে হবে। 

৭। কেন্দ্রীয় আইন সভার 'নম্নতর সভ। যস্তরান্ত্রীয় আইন সভারূপে আভাহিত 

হবে। এাঁটিকে বাড়াতে হবে এবং প্রাদোশক পাঁরষদগৃঁলি 'নম্নতর সভাকে 

[নর্বাচিত করবেন। উচ্চতরসভা- রাজ্যসভা বত্মানে যেমন আছে সেইরকমই 

থাকবে। 

প্রদেশগৃঁলর স্বায়ত্রশাসনের আঁধকারে হস্তক্ষেপ না করে যাতে প্রয়োজনানুরূপ 

আর্ক সংস্থান সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া যায় তার জন্য প্রাদেশিক তহবিল 

গঠন করতে হবে। 

৯। গভর্নর জেনারেল তাঁর মন্মিসভার সদস্যদের মনোনীত ও নিয়োগ করবেন। 
কার্যতঃ এবং সক্রিয়ভাবে তিনিই হবেন গভর্নমেন্টের প্রধান এবং কোনও কোনও 
ব্যাপারে তাঁকে আরও বেশী ক্ষমতা দিতে হবে। (কেন্দ্রে দায়িত্ব প্রবর্তনের 
সুপারিশ কাঁমশন করেন নি)। 

১০। প্রশাসানক দিক থেকে হাইকোর্টসমূহ ভারত গভর্নমেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন হবে। 

১১। ভারত সাঁচবের মন্ত্রণা-সভার কাজকর্ম ও সদস্যসংখা কমাতে হবে। 


ভারত গভর্নমেন্ট ষে চাঠ বিলেত পাঠিয়ে ছিলেন তার প্রধান প্রধান বিষয়গ্ীলর 

কয়েকটি হল এইরকম : 

১। বৃটিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্্রণাধীনে থাকবে নিম্নলাখত বিষয়গ্াল: প্রতিরক্ষা. 
বৈদেশিক সম্পর্ক আভ্ন্তরখণ নিরাপত্তা, আর্থিক বাধা-বাধকতা. অণর্থক 
স্থরতা. সংখ্যালঘ:দের নিরাপত্তা ও ভারত সাঁচবের পক্ষ থেকে যে সব চাকুরা 
দেওয়া হবে সেগুলি করার আধকাররক্ষা, অর্থনীতি ও ব্যবসাক্ষেত্রে অন্যায় 
বৈষম্য দূরীকরণ 

২। দ্বৈতশাসনের বিলোপ ও প্রদেশগ্যালতে দায়িত্বশশল গভর্নমেন্ট (আইন ও শৃঙ্খলা 


১১৩ 


ন্ট 


০ 


(৮০ 


৩ পপ সরকার কমচরাদের মা হিসাবে নিয়োগ করার বিষে বেন রে 
দেখার ক্ষমতা গভর্নরকে 'দতে হবে 

৪ জে পাব পর আসামে আইন সভা হে এটি ক্ষ 
বাশম্ট। বাংলা, যুক্তপ্রদেশ এবং বহার ও ডীঁড়ষ্যায় দুটি কক্ষ থাকবে। 

&। রুক্ষদেশকে পৃথক করার প্রস্তাব নপীতগ্গতভাবে অনুমোঁদত হয়োছিল। 

৬। গ্রভর্নর-জেনারেল নিজে তাঁর কাষানর্বাহক পারষদের সদস্যদের নিয়োগু করবেন। 
তাঁর মীন্তিসভা হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ধরনের এবং আইন সভার কাছে দায়শ থাকবে 
না-তাতে আইন সভার কয়েক জন নির্বাচিত সদস্য থাকবেন যার ফলে এ 
সভার কিছু সমর্থন লাভ করা যাবে। 

১৯৩০ সালের ১২ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী মিঃ র্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের সভাপাতত্বে 
লন্ডনে গোল-টোবল বৈএকের প্রথম আধবেশন বসল । এই আঁধবেশনে ছিলেন উননব্বই জন 
সদস্য_-বাঁটিশ দলগুিলর পক্ষ থেকে ষোল, ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগাঁলর ষোল এবং সাতান্ন 
জন বৃটিশ ভারত থেকে। কংগ্রেস দলের কোনও প্রাতীনাঁধ অবশ্য 1ছলেন না। সম্মেলনের 
প্রাথীমক বৈঠকগুঁলির পরে, সমস্যাগুলিকে পুঙ্খানুপুগ্খভাবে বিবেচনা করে দেখার জন্য 
কয়েকটি কাঁমাঁট নিয়োগ করা হল। লর্ড স্যা্কীকে সভাপাঁত করে সাঁম্মলিত আকারের 
একটি কাঁমটি, স্যার উইলিয়াম জোউইটকে সভাপাঁত করে ভোটাধকাব ও চাকুরী কাঁমাট, 
আর্ল রাসেলের সভাপতিত্বে বর্মা কাঁমাঁট, মিঃ জে এইচ টমাসের সভাপাঁতিত্বে প্রাতিরক্ষা 
কাঁমাঁট, মিঃ র্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের সভাপাতিত্বে সংখালঘু কার্মাট ইত্যাদ গঠন করা 
হয়োছিল। সম্মেলনে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুির প্রাতানীধদের আমন্মণ করার 'বষয়াঁট 
থেকেই স্পম্ট বোঝা যায় যে, ভারতের ভাবষ্যং শাসনতন্ত্র মধ্যে দেশীয় রাজাগীলকে 
আনার জন্য শুরুতেই বৃটিশ গভর্নমেন্ট বাস্ত হয়ে উঠোছলেন। বৃটিশ ভারত ও ভারতীয় 
দেশীয় রাজাগুলির মধ্যে সম্পকে প্রশ্নটিকে আলোচনার বিষয়ীভূত করবার জন্য এবং 
তার পাঁরাঁধকে বিস্তৃত করার জন্য বৃটিশ প্রধানমন্্কে লেখা স্যার জন সাইমনের চাই 
ছিল এ ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ। সাইমন কাঁমশন আরও জানয়োছলেন যে, ভারতের 
চূড়ান্ত শাসনতন্ত্র হবে অবশ্যই যাস্তরাষ্ট্রীয় ধরনের । একমাত্র যে প্রশ্নাটর কোনও মীমাংসা 
হয় নি তা হল--বৃঁটিশ ভারত ও ভাবতীয় দেশীয় রাজ্যগুঁল নিয়ে কবে ঘাক্তরাম্দ্র গঠন 
করা সম্ভব হবে। এমতাবস্থায়, ১৭ই নভেম্বর গোল-টেবিল বৈঠকের একটি আঁধবেশনে 
যখন মহামান্য বিকানীরের মহারাজা এরূপ একাঁট যু্তরাম্ট্রকে স্বাগত জানালেন তখন 
বিস্ময়ের কিছ ছিল না। গোল-টোবঝল বৈঠক বসার কয়েক মাস আগেই সমগ্র বিষয়াট 
নয়ে কথাবার্তা ও আলোচনা হয়ে গিয়োছল। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধীয় প্রস্তাবাঁট 
[ছল বৃঁটশ গভরন্নমেন্টের সবচেয়ে কৌশলপর্ণ ব্যবস্থাগ্ীলর অন্যতম, এবং দুঃখের বিষয় 
এই যে, শ্রীষু্ত প্রীনবাস শাস্ত্র ও শ্রীযৃন্ত মহম্মদ আল জিল্নার মধ্যে প্রস্তাবাঁট সম্বন্ধে 
প্রথমেই সন্দেহের উদ্বেক হলেও স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু ও শ্রীষুস্ত এম. আর. জয়াকরের মত 
প্রবীণ রাজনীতাবদগণ সঙ্গে সঙ্গে এঁটর উদ্দেশ্য বুঝে উঠতে পারেন 'ন। ভারত 
গভর্নমেন্ট তাঁদের ২০শে সেপ্টেম্বর তাঁরখের চিঠি রক্ষাকবচগুলির কথাই কেবল উল্লেখ 
করোছলেন অর্থাৎ, মহামানা সরকার বাহাদুর ও বএটশ পার্লামেন্টের নিয়ন্তণে যে যে বিষয়- 
গুল থাকবে। ণিকন্তু ভারতাঁয় আইনসভার আঁধিকারে যে যে 'িষয় থাকবে সেগুলির কি 
হবেঃ বৃটশেরা নিজেদের স্বার্থে এ সভায় এমন একটি প্রাতীক্রিয়াশীল উপাদান রাখতে 
চেয়োছল, বৃটিশ ভারতের চরমপন্থী শান্তগ্লিকে ধংস করে দেবার জন্য যার ওপর নির্ভর 
করা যেতে পারে। এবং দেশীয় নূপাঁতগণ যাতে কেন্দ্রীয় আইনসভায় অচলাবস্থা সূষ্টি 
করতে পারেন সেজন্য তাঁদের ভিতরে ঢোকানো ছাড়া তার ক উত্তম উপায় আছে? ইতি- 
পৃবেইি তৃতাঁয় পরিচ্ছেদে বলেছি মহামান্য প্রিন্স অব্‌ ওয়েলসের ভারত ভ্রমণের পর ১৯২২ 
সাল থেকেই বটশ গভরননমেন্ট ও দেশশয় রাজনাবর্গের মধ্যে এই গমলন শর হয়োছল। 
বৃটিশ ভারতে জাতীয়তাবাদী অভুঙ্থানের সম্মুখীন হওয়ায় সাহায্য ও সহানুভাতির জন্য 
দেশীয় রাজাদের দিকে বৃটিশ গভর্নমেন্ট দৃষ্টি দেন। রাজন্যবর্গের দিক থেকেও বলা যায়, 
তাঁরাও তাঁদের রাজ্যগিতে গণতান্মিক আন্দোলনের সম্মূখন হন যাকে বৃটিশ ভারতের 
আঁধবাসশগণ সমর্থন জানিয়োছলেন এবং এ গণ-আন্দোলনকে দমন করবার জন্য বাঁশ 
গরভর্নমেন্টের সাহায্য তাঁদের প্রয়োজন 'ছিল। এই প্রয়োজনের আগদেই ১৯২২ সালের 


১৯৪ 


সেপ্টেম্বর মাসে গভর্নমেন্ট ভারতীয় আইনসভায় ভারতাঁয় দেশগয় রাজ্য আইন উপপস্থিত 
করেন এবং আইনসভা যখন একে নাকচ করে দেয় তখন বড়ুলাটের সপাঁরশবলে তা 
আইনে পাঁরণত হয়। এই মৈত্রীরই চুড়ান্ত রূপ দেখা গিয়োছল যু্তরাণৌর প্রস্তাবের 
মধো-_ভারতে গণজাগরণকে বার্থ করে দেবার জন্য যা ছিল বৃটিশ গভর্নমেন্ট ও দেশীয় 
রাজন্যবর্গের মধ্যে একটি হশন যোগসাজস। 

গোল-টোঁবল বৈঠকের প্রথম আঁধবেশনের মোট ফল যা দাঁড়য়োৌছল তা হল_-_-রক্ষা- 
কবচ ও য্যস্তরাষ্ট্র-ভারতকে এই দুটি তিন্ত বাঁটকার প্রস্তাব দেওয়া । টপ 
গলাধঃকরণযোগ্য হয় সেজন্য এগ্ীলতে দায়িত্ব নামক চিনির প্রলেপ দেওয়া হয়োছল। 
১৯৩১ সালের ১১শে জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী যখন তরি সমাপ্তি ভাষণে ঘোষণা করলেন 
যে, রক্ষাকবচ ও য্ব্তরাষ্টরে প্রস্তাবে সম্মত হলে কেন্দ্রে দাঁয়ত্বশশল গভনমেন্ট গঠন করা 
হবে এবং এগুলি মেনে নেবার পর প্রকৃত পাঁয়ত্বের' আর কি অবাঁশন্ট থাকবে তা তাঁরা 
তাঁলিয়ে দেখার জন্য কোনও মতেই বিরত হবেন না তখন উদারপন্ধী রাজনশীতাঁবদেরা 
খুবই খুশী হলেন। গোল-টেবিল বৈঠকে যে সব জাতীয়তাবাদাবরোধী মূসলমান উপাঁস্থত 
ছিলেন তাঁরা যখন ঘোষণা করলেন যে, সাম্প্রদায়ক প্রশ্নের সন্তোষজনক একাঁট মীমাংসা 
হলেই তাঁরা য্তরাষ্ট্র ও রক্ষাকবচগু্ল সহ দায়ত্বশীল গভর্নমেন্ট গঠনের প্রস্তাবে সম্মত 
হবেন তখন অবস্থা আরও শোচনণয় হয়ে উঠল। ১৯৩১ সালের ১৯শে জানুয়ারী তাঁরখে 
আনার্দ্ট কালের জন্য গোল-টেবিল বৈঠক স্থাঁগত হয়ে গেল। উদারপন্থী রাজনশীতাঁবদরা 
লশ্ডনে তাঁদের নিজেদের কাজে এমন সন্তুষ্ট হয়োছিলেন যে. তাঁদের উৎফুহ্ল দেখাল। 
সাধারণ মানুষের চোখে সমূদ্রপার থেকে একমাত্র যা তাঁরা নয়ে এসোঁছলেন তা হল 'বৈঠকের 
প্রীত জনমতের যে অংশগ্ীল উদাসীন ছিল তাদের সহযোগিতা লাভের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ' 
সম্বন্ধে প্রধানমন্তর আশ্বাস। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


গান্ধী-আরউইন চান্ত ও তার পর (১৯৩১) 


১৯৩০ সালের শেষে এবং ১৯৯৩১ সালের গোড়ার দিকে গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেসের 
মধ্যে বোঝাপড়ার পক্ষে আবহাওয়া আবার অনুকূল হয়ে উঠল। প্রথমত, শ্রামক দল ক্ষমতা 
লাভ করোছল এবং ইশ্ডিয়া আঁফসের ভারপ্রাপ্ত হয়েছিলেন কাণ্টেন শয়েজউড বেন। 
দ্বিতীয়ত, মহাত্মা গাম্ধশ তাঁর অনূপাঁস্থতির দ্বারাই গোল-টোবল বৈঠকে যথেষ্ট প্রভাব 
[বিস্তার করেছিলেন। ভারতের একমাত্র প্রা্তনাঁধস্থানীয় দলাট যখন গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে 
তীব্র সংগ্রামে নিরত তখন এই সব অখ্যাত ও স্ব-নিষুস্ত নেতাদের সত্শে আলাপ-আলোচনা 
চালিয়ে বৃটিশ রাজনীতাবদ্‌রা প্রথম গোল-টোবিল বৈঠকের অবাস্তবতা উপলাষ্ধ করে- 
ছিলেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে খুব বেশী কিছু দাঁব করা না হলেই তাঁদের সত্গে একটা 
আপোষ করার সগ্কজ্প শ্রীমকদলের রাজনশীতাবিদরা করোছিলেন। তৃতীয়ত, ভারতের বড়- 
লাট ও গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড আরউইন এবং একথা বোঝবার মত যথেম্ট দূরদৃ্টি 
তাঁর ছিল যে, গভন“মেন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে যাঁদ কোন বোঝাপড়ায় পেশছতে হয় তা হলে 
পরোল্ত দলের নেতা মহাত্মার সঙ্গেই করা বাঞ্চনীয়; কারণ বচারবোধসম্পন্ন বাটশদের 
মতে, 'ভারতে১ ইংরাজদের প্রহরীদের মধ্যে গান্ধী ছিলেন সর্বশ্রেম্ঠ। তৃতীয় কারণাঁট ছিল 
নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা জরুরী । ভারতের এ পাঁরাস্থাতিতে তখন যাঁদ কর্ণধাররূপে একজন 
আনমনণয় প্রকাতির বড়লাট থাকতেন তা হলে হোয়াইট হলের মনোভাব যত সহানুভূতিশীলই 
৪০০১৯ কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়া করা কখনই সম্ভব হত না। 

লর্ড আরউইন কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ায় কেন এত উৎসুক ছিলেন ? সাধারণ 
বৃটিশ রাজনীতিকদের চেয়ে তাঁর দষ্টিভঞ্গঁ যে উদার ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই; 
এবং তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক একটি ন্যায় ও বিচারবোধ ছিল, অনাদের মধ্যে যার খুব বেশী 


১ পার্লামেন্টের ভূতপূর্ব সদস্য মিস এলেন উইলকিনসন ইপ্ডিয়া লীগের প্রাতীনিধ দলের একজন 
সদস্য হিসেবে ১৯৩৯ সালে তাঁর ভারত ভ্রমণের পর এই অভিমত ব্যন্ত করেছিলেন। 


১১৫ 


অভাব ছিল। স্বর্গতঃ মৌলানা মহম্মদ আল একবার তাঁকে 'দীর্ঘকায় ও শীর্ণ খু্টান' 
রূপে বর্ণনা করেছিলেন। তান ছিলেন নিঃসন্দেহে একজন খাঁটি খুষ্টান। তথাপি, ভারতে 
গ:রুতর ঘটনাগুল না ঘটলে, এ দেশের "সদ প্রশ।সনকে' ইংলণ্ডে মিঃ বল্ডউইন ও রক্ষণ- 
শীল নেতাদের স্বপদে আনতে তান কখনই সমর্থ হতেন না। ভারতের প্রবেশদ্বার বম্বে 
ছিল আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। গুজরাট, যুস্তপ্রদেশ ও বাংলার কোনও কোনও অংশে 
কর-বন্ধ আন্দোলন খুবই তীব্র হয়োছল। সারা ভারতব্যাপী বাঁটশ পণ্য বর্জন কার্যকর 
করা হয়েছিল এবং প্রাতাট প্রদেশেই কোনও না কোনওভাবে আইন অমান্য চলাছল। বাংলায় 
সন্তাসবাদী কার্যকলাপ একটি ভীষণ আতঙ্ক হয়ে উঠোছল। শেষে একথাও অনস্বীকার্ধ 
যে, উত্তর-পাশ্চম সঈমান্ত প্রদেশের পাঁরাস্থাতিও ছিল উদ্বেগজনক । এ প্রদেশের পাঁরাস্থাঁত 
সীমান্তবতরঁ সেই সব উপজাতিদের মনোভবকে দারুণভাবে প্রভাবত করাঁছল। ভারতের 
রাজনৈতিক ঘটনাবলর প্রতি সাধারণতঃ রা একেবারে উদাসীন ছিল তাদের মধ্যে কয়েকাঁট 
উপজাতি বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে জানয়ে দিয়োছল যে, তাঁরা যাঁদ এ নগ্ন ফাঁকর (অর্থাৎ মহাত্মা 
গান্ধী) ও খান আব্দুল গফুর খানকে (সঈমান্ত প্রদেশের নেতা) ছেড়ে দেন এবং ভারতের 
স্বাধীনতা মেনে নেন তা হলেই তাঁদের সঙ্গে অরা আপোষ করবে । আফগানিস্তানের 
রাজা আমানল্লা সিংহাসন ত্যাগ করার পর গ্রেট বৃটেনের প্রাতি আধকতর বন্ধুভাবাপন্ন 
একাঁট গভরনমেন্টের প্রাতজ্ঠা হওয়ায় অবস্থা সহজ হয়ে এলেও ১৯১৯ সালে আফগান রাজা 
কিভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাঁদের অন্যমনস্কতার সুযোগ গ্রহণ করোছলেন 
এবং সুবধেমত একটি চাঁন্ত করে নিতে সফল হয়োছিলেন তা গভন'মেন্ট ভুলে যান 'নি। 
সেজন্য ভারতের ঘটনাবলণর প্রাতি সীমান্তের উপজাতিদের মনোভাবে তাঁরা বু এল 
করাঁছলেন। 

গোল-টোবিল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মিঃ র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড যোদন তাঁর সমাপ্তি ভাষণ 
[দিলেন সোঁদনই ভারতীয় আইনসভায় এক বন্তৃতায় কংগ্রেসের সহযোগতার জন্য প্রকাশ্যে 
বড়লাট আবেদন জানালেন । এই আবেদনের এক সপ্তাহের মধ্যেই গোল-টোঁবল বৈঠকে প্রদত্ত 
প্রধানমন্ত্ীর বিবৃতি বিবেচনা করে দেখার একটি সুযোগ করে দেবার জন্য মহাত্মা গান্ধী 
ও কার্যধানর্বাহক সাঁমাতির অন্যান্য সদস্যদের 1বনাশর্তে মান্ত দেওয়া হল। প্রধানমল্ত্রী 
ত্র ও রক্ষাকবচগাঁল সহ দায়িত্ব সমবায় প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করবার পর এই 
কথাগুলি বলে তাঁর ভাষণ শেষ করোছিলেন: "সর্বশেষে আমি এই আশা ও বিশ্বাস এবং 
প্রার্থনা করি যে, বটশ কমনওয়েলথঝুন্ত জাতিগুলির মধ্যে উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন 
লাভ করার পথে এখন ভারতের একমান্র যে অভাব আছে, আমাদের সাঁম্মীলিত চেষ্টায় 
সেই অভাব দূর হবে এনং তার জন্য যা এখন তাপ নেই-যথা দাঁয়ত্ব ও ভাবনা, দায় ও 
অস্বাবধে এবং দায়িতশীল গভর্নমেন্টের গৌরব ও সম্মান লভ করবে? ভারতের যে উদার- 
পন্থী নেতারা ভারতাঁভমুখে রওনা হয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের সঙ্গে আলোচনা না 
করেই গভনমেন্টের প্রস্তাব সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করবার 'জন্য মহাত্মা গাম্ধীকে 
অনুরোধ জানিয়ে এক তারবার্তা পাঠিয়োছিলেন কারণ তাঁদের মনে এই আশঙ্কা স্পজ্ট 
হয়ে উঠোঁছল যে, কার্ধানর্বাহক সাঁমতি প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব সরাসাঁর অগ্রাহ্য করে দেবে। 
তাঁদের আশঙ্কা অমূলক ছিল না। কারামাীন্তর পর শঘই এলাহাবাদে কার্ধীনর্বাহক 
সাঁমাতর সদসারা মিলিত হলেন। সেখানে পাঁচ্চত মাতিলাল নেহেরু গুরুতর অসস্থ 
হয়ে শযাশায়ী ছিলেন। হী ৮ জ৮দি ৮৮৮ বা প৮৬ 
ছিল না। ৬ই ফেব্রুয়ারী তাঁরখে উদারপল্ণী নেতারা সার তেজবাহাদুর সপ্রু, মাননীয় 
ভি. এস. শাস্ত্রী এবং শ্রীষ্‌ন্ত এম. আর. জরাকর দেশে পেশছেই সোজা এলাহাবাদে চলে 
গেলেন। পশ্ডিত মাতলাল নেহেরু তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্য সত্বেও কশোর মনোভাব অবলম্বন 
করেছিলেন, কিন্তু উদারপল্থণ নেতারা মহাত্বাকে বোঝালেন যে, বড়লাট যখন উদার ভাব 
দোঁখয়েছেন তখন তাঁর সঙ্গে আলোচনা না করে" তান যেন চূড়ান্তভাবে &ঁ প্রস্তাবাঁট 
প্রত্যাখ্যান না করেন। সেই সময়ে আপোষকামণ ও উনত্তেজনাস্‌ষ্টিকারণদের দ্বার। এলাহাবাদ 
পূর্ণ হয়ে গিয়াছিল। তাঁদের কারও কারও এক পক্ষ থেকে অন্য পক্ষে গুজব ছড়ানো 
ছাড়া আর কোনও কাজ 'ছিল না। ১৪ই ফেব্রুয়ারী লর্ভ আরউইনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য 
মহাত্মা এক আবেদন পাঠালেন এবং তার পর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 'দিজ্লনর দিকে অগ্রসর 
হলেন। কার্ধানর্বাহক সামাতির আধিকাংশ সদসাই তাঁর সঙ্গে গয়েছিলেন কিন্তু খুবই 
অসবস্থ ছিলেন বলে পণ্ডিত মাতিলাল নেহের্‌ যেতে পারেন ীন। ইহা ছিল নিতান্ত 
বিরাট এক দু্ভাগ্য। 


৯১১৬ 


দজ্লীতে মহাত্মাকে ঘিরে ছিলেন ধনী আভিজাতরা ও সেই সমস্ত রাজনীতাবদ 
যাঁরা একাঁট মীমাংসার জন্য আস্থন্ন হয়ে উঠোছিলেন। তদুপরি কার্যীনর্বাহক সামাতির 
দিক থেকে যথেষ্ট ব্যন্তিত্বসম্পন্ন এমন কেউ ছিলেন না যান মহাত্মাকে তাঁর মত গ্রহণ করতে 
বাধ্য করতে পারতেন। এমন কি, পাণ্ডিত মাঁতলাল বা 'জওহরলাল নেহেরুও এ 
সময়ে ব্যর্থ হয়োছলেন। কাীনর্বাহক সামীতর অন্যান/ সদসাদের সম্বন্ধে বলা যায়, 
তাঁদের সকলে না হলেও বেশির ভাগই মীমাংসার জন্য মহাত্মার চেয়েও বোশ বাগ্র 
হয়ে উঠোৌছলেন। দিনের পর দিন ধরে বড়লাট ও মহাজ্মার মধ্যে আলাপ-আলোচনা 
ক এবং কারধানর্বাহক সামাতিকে মহাত্মা সব ঘটনা সম্বন্ধে অবাহত রাখলেন। 5৪ঠা 

মার্চ এই আলাপ-আলোচনার সমাপ্তি ঘটল এবং মহ।জ্মা ষখন কার্ানর্বাহক সামাতির সামনে 
চান্তর শর্তগ্ীল রাখলেন তখন তিনি একেবারে স্পম্টভাবেই জানিয়ে দিলেন যে, তাঁদের 
সব'সম্মত সমর্থন না পেলে এক পদক্ষেপও তান এগোবেন না। এই সাম্খক্ষণে পান্ডত 
জওহরলাল নেহেরুর দায়ত্ব ছিল খুবই বিরাট। কংগ্রেসের সভাপাঁত হওয়া ছাড়াও তান 
ছিলেন কার্যানর্বাহক সামাঁতর একমাত সদস্য যান বামপন্থীদের বন্তব্য বুঝবেন ও সমর্থন 
করবেন এরকম প্রত্যাশা করা যেত। তাছাড়া মহাত্মা ও কার্ধানর্বাহক সামাতিতে এ চাস্ত 
চ.ড়ান্তভাবে গ্রহণে বাধা দেওয়ার পথে তাঁর আপাঁন্তই হত যথেন্ট। দুরভাগ/কুমে [তন 
রাজী হয়ে যাওয়ায় কার্যানবণহক সাঁমাত চান্তাট অনুমোদন করে এবং পরের দিন (৫&ই 
মার্চ) মহাত্মা ও লর্ড আরউইন তাতে স্বাক্ষর করেন। চান্তট প্রকাশ হবার পর দেশে 
যখন হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল তখন পাণ্ডত জওহরল।ল এই বিবৃতি দিলেন যে. চাস্তর 
কতকগুলি শর্ত তিনি অনুমোদন করেন নি, কিন্তু একজন আজ্ঞাবহ সোনিক হিসেবে তাঁকে 
নেতার কাছে আত্মসমপ্পণ করতে হয়েছে । কিন্তু তান যে কেবল একজন আজ্ঞাবহ সৌন্ক 
নন, বরং তার বেশী কিছু, দেশবাসীর এইরকমই ধারণা ছিল। 

এ চুক্তি যো দিজ্লী চ্ন্তি বা গাম্ধী-আরউইন চাীন্তরুপে আভাহভ) পরাদিন ভোরে 
সমস্ত কাগজে প্রকাশিত হল। এটি ছিল একাঁট দশর্থ দাঁলল। কংগ্রেসের দম্টভঙ্গী থেকে 
এর খসড়াঁট ছিল ঘুটিপূর্ণ, কেননা কংগ্রেস যে 1জতেছে, এরকম কোনও ধারণা এর দ্বারা 
সষ্টি হয় 'ন। 'কংগ্রেসপন্থী পাঠকগণ যখন চান্তর এ সব শর্ত বিচার করে দেখলেন তখন 
সকলের মধ্যে নিরুংসাহজনক প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। সেই সময়ে লেখক কলকাতায় আলিপুর 
সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন। দিনের পর দিন কাগজগুলিতে আসন্ন চাঁন্তর শর্তাবলী সম্বন্ধে 
যে সব পূর্ধাভাষ বেরিয়েছিল সেগ্যাল ছিল যথার্থই 'ির্ভীল। এমন কি, মহাত্মার অন্ধ 
ভন্তেরাও যখন এগুল পড়ে দেখলেন তখন তাঁরা একমত হয়ে মন্তব্য করলেন যে. তাঁদের 
নেতা অর্থাৎ মহাত্মা এ সব শর্তে রাজী হবেন তা ভাবতেই পারা যায় নি। তথাপি, 
চিন্তায় ঘা অভাবনীয় ছিল, বাস্তবে তা সত্যে পাঁরণত হল । মহাত্মা বাস্তব অবস্থাঁট 
যে উপলব্ধি করেন নি. এমন নয়, এবং ঁ চুক্তীটর সঙ্গে সঙ্গেই কাগজে 'ববা?ত প্রচার 
করে তান এই ধিষয়াটর ওপর জোর দিলেন যে, এই মশমাংসার দ্বারা কোনও পক্ষেরই 
জয় বোঝায় না এবং সামায়ক যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাকে পাকাপাঁক করার জনা তান 
সর্বশান্ততে চেম্টা করবেন_যাতে কংগ্রেস যে লক্ষ্যে পেশছবার জন্য চেষ্টা করে আসছে, 
এই' চুক্তিটি তার পূর্বলক্ষণ বলে প্রমাঁণত হয়। চন্তর শর্তগযঠীল ছিল সংক্ষেপে এইরূপ : 
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মহাত্মা গান্ধী যে যে বিষয়ে রাজী হয়োছিলেন তা হল, 

১। আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করা। 

২। (ক) যুত্তরাম্ট্র; (খ) দায়িত্ব ও (গ) সমন্বয় সাধন এবং ভারতের স্বার্থে যে সব 
রক্ষাকবচের প্রয়োজন হতে পারে তার [ভীত্ততে ভারতণয় শাসনতন্লের একি 
খসড়া তৈরীর জন্য আসন্ন গোল-টোবল বৈঠকের আলোচনায় যোগদান করা । 

৩। ভারতের 'বাঁভল্ন অংশে পুীলসের অত্যাচার সম্বন্ধে যে সব আঁভিযোগ করা 
হয়েছে এগুঁলর বিষয়ে তদন্তের দাবকে রূপ দেওয়া । 

গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে বড়লাট যে ষে বিষয়ে সম্মত হয়োছিলেন__ 

১। অহিংস আন্দোলনের ব্যাপারে কারারুদ্ধ সব রাজবন্দীকে একসঙ্গে মযান্ত 
দেওয়া । 

২। যে সব সম্পান্ত ও জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে সেগুলি ইতিমধোই গভর্নমেন্ট 
কর্তৃক বক বা নীলাম করা না হয়ে থাকলে মালিকদের প্রতার্পণ করা। 

৩। জরুরী বাধগুল প্রত্যাহার করা । 

৪। সমূদ্রতর থেকে 'নাঁদর্টি দূরত্ব পর্যন্ত যে সব লোক বাস করে তাদের 'বিনা 


৯১৭ 


শুল্কে লবণ সংগ্রহ বা তৈরী করতে অনুমাত দেওয়া। 
&। মদ, আঁফং ও 'বদেশ কাপড়ের দোকানের সামনে শান্তিপূর্ণভাবে পিকেটিং 
করার অনুমাঁত দেওয়া। 

শেষের দফাঁট কেবল মান্র বৃটিশ পণ্যের ক্ষেত্রেই পার্থক্যমূলকভাবে করা হয় নি, 
বরং তা করা হয়োছিল স্বদেশ আন্দোলনকে (অর্থাৎ দেশনয় [শল্প) উৎসাহদান হিসেবে। 

জনগণের মধ্যে যাঁদের রাজনোতক শিক্ষা ছিল তাঁদের পক্ষে চান্তর শর্তগুলি 
বিশ্লেষণ করে দেখা সম্ভব হয়োছল এবং তাতে তাঁরা খুব 'নরাশ হয়েছিলেন। সামাগ্রকভাবে 
দেশের ষুব সংগঠনগ্লিও খুশী হয় নি। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে ইহা কংগ্রেসের একি 
[বরাট সাফল্য বলেই মনে হয়োছিল; কেবল বাংলার জনগণের মধ্যে কোনও উৎসাহ দেখা যায় 
নন এবং কেন দেখা যায় নি তা এখনই বুঝিয়ে বলা হবে। চযান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে খুবই 
যোগ্যতা ও তৎপরতার সঙ্গে কাজ করতে কংগ্রেসের পারচালনষন্ত্র শুরু করল। করাচশতে 
কংগ্রেসের বার্ধক আঁধবেশন অনুষ্ঠানের জন্য কার্ধানর্বাহক সামাত 1সদ্ধান্ত গ্রহণ করল এবং 
সভাপতি নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মতান্নক পদ্ধাত বিসর্জন ?দিয়ে সর্দার বন্লতভভাই প্যাটেলকে 
সভাপাঁত 'নর্বাচিত করা হল-যাঁর চেয়ে মহাত্মার বি*বস্ততর ভন্ত খুজে পাওয়া কঠিন ছিল। 
কার্যনির্বাহক সাঁমাঁতর প্রত্যেক সদস্যই তাঁর ক্ষমতা নম্ট হতে বসেছে বলে অনুভ্রব করলেন 
এবং করাচী কংগ্রেসে যোগদানের জন্য নিজ নিজ প্রদেশ থেকে সর্বাঁধক সংখ্যক সমর্থক 
যোগাড়ের জন্য কঠোর পারশ্রম চালালেন। কার্ধানর্বাহক সাঁমাতির সদস্যরা ছাড়াও দাঁক্ষণ- 
পল্থী সব নেতাই এ চান্ত করাচী কংগ্রেসে অনুমোদিত করে নেবার জন্য সচেম্ট হওয়া 
কর্তব্য বলে মনে করলেন। এই চ্টান্তর পরে যাতে স্থায়ী শান্তি প্রাতাম্ঠিত হয় ধানক 
শ্রেণীর মধ্যেও সকলে ইহাই চেয়োছলেন-যাতে তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে কাজ কারবার চালিয়ে 
যেতে পারেন। কাজেই মহাত্মাকে সমর্থন করবার জন্য যাঁরা করাচী যেতে চাইলেন তাঁদের 
কোনও অর্থাভাব হল না। অন্য দিকে বিরোধীরা খুব অস্ীবধেয় পড়ে গেলেন। তাঁদের 
সমর্থকদের অনেকেই তখনও জেলে ছিলেন এবং চ্যান্ততে সবাইকে ছেড়ে দেবার যে প্রাতশ্রত 
দেওয়া হয়েছিল তদনুসারে তাঁরা মস্ত পেলেন না। তাঁদের নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ 
দলত্যাগ করায় দেশে তাঁদের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছিল এবং যাঁরা করাচী কংগ্রেসে যেতে 
পারতেন যথেষ্ট অর্থের অভাবে তাঁরা তা পারলেন না। লাহোর কংগ্রেসের পর শ্্রীধস্ত 
শ্রীনবাস আয়েঞ্গার জনসেবার কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করোছিলেন। যাঁদও [তানি ছিলেন 
মাদ্রাজের একজন, বিশিষ্ট নেতা ও কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি তব অন্যান্য বামপন্থী 
নেতাদের মত তরি প্রাতিও লাহোর কংগ্রেসের সভাপাঁত ও মহাত্মা জঘন্য ব্যবহার করেন। 
এমন কি কার্ধানর্বাহক সাঁমাতি থেকে তাঁকে বতাড়নের ব্যাপারে মহাত্ম সাহায্যও করে- 
[ছলেন। এই অপমানে তিনি এত বেশী আঘাত পেয়োছলেন যে, তান প্রাতিজ্ঞা করে- 
ছিলেন- মহাত্মা গান্ধী যতাঁদন কংগ্রেসের নেতা থাকবেন ততাঁদন তাঁর সঙ্গে কোনও কাজই 
তিনি করবেন না। শ্রীযুস্ত শ্রীনিবাস আয়ে্গার ছাড়া, আর একজন ব্যান্ত দল থেকে সরে 
গ্িয়ৌোছলেন। তিনি হচ্ছেন লাহোরের ডঃ মহম্মদ আলম। তান লাহোর কংগ্রেসে এক 
বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বটে কিন্তু গাম্ধী-আরউইন চান্তর পর 'তাঁনও মহাত্বার 
সমর্থক হয়ে ওঠেন। সমস্ত প্রদেশের মধ্যে বাংলাদেশ ছিল এ চঠান্তুর সবচেয়ে বিরোধী । 
কন্তু সেখানেও মহাত্মার সমর্থনে স্বর্গত শ্রীফরন্ত সেনগৃস্তের নেতৃত্বে একটি দল গড়ে 
উঠেছিল । 

এরূপ পরিস্থিতিতে, বামপন্থীদের করণীয় কি ছিল? ৮ই মার্চ তাঁরখে কারা- 
মুন্তর আগে, আমার 'নীশ্চিত ধারণা গল যে. রাজবন্দীরা সবাই চনীন্তীবরোধশী, এবং স্বভাবতই 
আমার মনোভাবও ছিল সেইরপ। কিন্তু বাইরে আসার পর বুঝলাম যে এ ছান্তুটি একটি 
অবধারিত দিষয় এবং করাচণ কংগ্রেসে তার অনুমোদনকে বাধা দেবার কোনও সম্ভাবনাই 
নেই। একমানর যে প্রশ্নাট সম্বন্ধে আমাদের ?সষ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়োছিল তা হল এই 
যে, করাচীতে আমরা নিষ্ফল বিরোধিতা করব--না এ চান্তর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে 
সভার ভেতরে মতভেদ সাম্ট করা থেকে বিরত থাকব । সিদ্ধান্তে পেশছবার আগে মহাত্মার 
সঙ্গে ব্যান্তগতভাবে সাক্ষাৎ করা সঙ্গত বলে আমার মনে হল। সেজনা আ'ম বম্বে গেলাম । 
যে সব প্রদেশের মধ্যে দিয়ে আমি গিয়োছলাম সেই সব স্থানের জনগণের মনোভাব উপলব্ধি 
করাও আমার পক্ষে সম্ভব হয়োছিল। বম্বেতে মহাত্মার সঙ্গে আমার দরর্ঘ আলোচনা হল। 
চ্ন্তাটর সমালোচনা করবার পর যে বিষয়াট আম জোর 'দয়ে বাঁঝয়োছলাম তা হল এই 
যে. যতক্ষণ তান স্বরাজের পক্ষে থাকবেন ততক্ষণ আমরা তাঁকে সমর্থন করতে প্রস্তুত 





১৯১৮ ? 


থাকব-_কন্তু যখনই তান তা পরিত্যাগ করবেন সেই মুহতে ই তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করা 
আমাদের কর্তব্য বলে বিবেচনা করব। শেষে মহাত্মা এইরূপ আশবাস+* দিলেন : 
১। গোল-টোবল বৈঠকে কংগ্রেসের প্রাতানাধ্দলের ক্ষঘতা সীমাবদ্ধ করে দিয়ে একা 
নির্দেশ জারী করার জন্য তান করাচ* কংগ্রেসকে বলবেন! 
২। লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতার অর্থ সম্বন্ধে যে ঘোষণা করা হয়েছে তার সঙ্গে 
সামঞ্জস্য নেই এমন কিছুই এ নর্দেশে থাকবে না। 
৩। চুন্ততে যাঁরা বাদ পড়েছেন তাঁদের মাস্তর জনা [তিনি তাঁর স্ব ক্ষমতা প্রয়োগ 
করবেন এবং সর্বশান্ত নিয়ে উদ্যোগ হবেন। 
বম্বে থেকে মহাত্মা দিল রওনা হলেন এবং এ একই ট্রেনে তাঁর সত্গে আমও 
গেলাম। ফলে বম্বের আলোচনাকে সম্পূর্ণ করবাব আরও একাট সুম্োগই কেবল নয়, 
উপরন্তু এই চ্যান্তটি দ্বারা জনগণের মধ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা লক্ষ্য করার 
সুযোগও আম লাভ করোছিলাম। সবন্র তিন যে সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন তা থেকে 
সপন্ট প্রতীয়মান হল যে, হাঁর জনাপ্রয়তা সবেচ্চ সীমায় পেখছেছে। এমন কি ১৯২১ 
সালের ইতিহাসকেও তা আতক্রম করেছে। দল্লীতে পেশছেই আমরা 1নদারুণ বিস্ময়ে 
এই সংবাদ পেলাম যে, লাহোর বড়যন্ত মামলার সদরতর ভগৎ ?সং ও ভাঁর স্গ্গীদের মধ্যে 
দুজনকে গভর্নমেন্ট ফাঁস দেবেন বলে স্থির করেছেন। এই ফুখকদেব প্রাণ রক্ষার চেষ্টা 
করবার জন্য মহাত্মীকে চাপ দেওয়া হল এবং একথা অবশ্যই স্বীকর কত হবে যে তান 
তাঁর যথাসাধা চেষ্টা করেছিলেন। এই সময়ে আম প্রস্তাব দিয়োছলাম যে, ঘদি আবশাক হয় 
তা হলে এই প্রশ্নাটিতেই বড়লাটের সঙ্গে তাঁর আলোচনা ভেঙে দেওসা উচিত কারণ এই ফাঁস 
আক্ষারক অর্থে 1দক্লী চদন্ডির বিরোধী না হলেও ভার উদ্দেশ।।বানা। 1সন ফিন দল ও 
বটশ গভর্নমেন্টের মধ্যে চ্ীন্তকালে ঠিক এই ধরণের একাঁটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে 
শিয়োছিল। সে সময়ে প্‌ৰোন্ত পক্ষের কঠোর মনোভ।বের ফলে প্রাণদণ্ডে দাণ্ডিত 
আয়ালান্ডের একজন রাজবন্দীর মুন্ড সম্ভব হরোছিন। কি মহাঝআা বিগ্টীবী বন্দীদের 
সঙ্গে ।নজেকে য্যন্ত করতে চান ন এবং ততগুর অগ্রসর হতে তিনি কিছধতেই রাজী 
[ছিলেন না। বড়লাট যখন বুঝলেন যে, & প্রম্ন মহাত্বা আলোচনা ভেঙে দেবেন না তখন 
স্বভাবতঃই অবস্থা সম্পূর্ণ অনা রকম হয়ে দাঁড় ন। যাই হো? ৪৬ অঃশউইন সে সময়ে 
মহাত্মাকে বলেছিলেন যে, তান বহু লোকের স্ক্ষরিত একা দর্খাস্ত লেয়েছেন যাতে 
লাহোরের এ তিনজন বন্দীকে প্রাণদণ্ডের পর, লঘ, দও ল্দবার আনা প্রার্থনা করা 
হয়েছে। তিনি সামশ্সিকভাবে তাঁদের ফাঁসি স্থগিত রেখে শিষয়াটি গুরচস্থের সঙ্গে বিবেচনা 
করে দেখার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু সেই মন্হ-তে তার বেশ তাঁকে চাপ দেওয়া হোক 
তা তানি চাইলেন না। বড়লাটের এই মনোভাব থেকে গহাম্সা এবং প্রত্যেকেই সিদ্ধান্ত 
করেছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত ফাঁস রদ কর। হবে এবং সানা দেশবনপ্ন বিশেষতঃ বাংলায়, 
যেখানে কয়েকজন বিগ্লবী বন্দীর ফাঁস হতে চলোছন সেখনেও আনল্দোজ্লাম দেখা গেল! 
এই ঘটনার প্রায় দন দশ পরে করাচীতে 'কংগ্রেসের আধবেশন হওয়ার কথা। 
সকলেরই প্রত্যাশা ছিল যে, ফাঁসি রদ করা হবে; সুতণ।ং ২৪ মাচ তারিখে কলকাতা থেকে 
করচী যাবার পথে যখন আমরা সংবাদ পেলাম যে, আগের রাতে সর্দার ভগং সং ও ভার 
সংগীদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছে তখন তা অতীব বেদনাদায়ক ও অগ্রতখাঁশত বিস্ময়ের 
ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। তাঁদের মৃতদেহগলির সংকার সম্বন্ধে য়ংকর সব. খবর পাঞ্জা 
ছাঁড়য়ে পড়েছিল। কাঁ তীর শোকে দেশের প্রাতীি প্রান্ত আঁস্থর হয়ে উঠোছল এতাঁদন 
পরে তা বোঝা সম্ভব নয়। যাই হোক, ভগৎং সিং যুব সমাজে এক নবজাগরণের প্রতীক 
হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যার যে আঁডম্েগ আনা হয়েছিল, এ অপরাধে 1তাঁন 
সত্য সত্যই অপরাধী কি না তা ভেবে দেখার অববাশও জন্গ-পর ছিল না। পাঞ্জাবে নও- 
জোয়ান ভারত সভার (যুব আন্দোলন) তান ছিলেন জনক । তাঁর সতগীঁদের মধ্যে একজন, 
যতন দাস, শহীদের মৃতৃ(বরণ করেছিলেন। ভগ সং ও তাঁর সঙ্গীরা বিচারের সময় 
শানভর্গক মনোভাব দৌখয়েছেন, তাই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। প্রতেরকেই অনুভব করে- 
ছিলেন যে, একটি শোকের ছায়ার মধ্যে কং'গ্রসের আঁধবেশন হচ্ছে। নির্বাচিত সভাপাঁত 
সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আদেশ দিলেন যে. কংগ্লেসেব প্রথম দিনে সচরাচন যে সব উৎমব 


৯মহাত্মার কাছ থেকে একথাও জেনেছিলাম যে, পুলিস অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্তের দ।বী তানি 
স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। 


১৯৭১ 


হয়ে থাকে এগ্াাল বন্ধ থাকবে । তথাপি, মহাত্মা যখন করাচঈর কাছে অবতরণ করলেন 
তখন তাঁর ববরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো হল এবং কয়েকজন যুবক কালো ফুল ও মালা নিয়ে 
তাঁকে অভার্থনা জানালেন। যুবকদের মধ্যে একাঁটি ঠবরাট অংশের মনোভাব ছল যে, ভগং 
সং ও তাঁর সঙ্গীদের ব্যাপারে মহাত্মা 1ব*ব।'সঘাতকতা করেছেন। 

মার্চ মাসের ২৬ শারখে 'নাখিল ভারত কংগ্রেস কাঁমটির সভা ও ২৯ তারখে এর 
পূর্ণ আঁধবেশনের কথা ছিল। ২৩ মার্চ ফাঁস হয়ে যাবার ফলে চশীন্তর সমর্থকরা বেশ 
[কিছুটা ঘানড়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁরা কংগ্রেসের ভিতরে প্রকাশ্য বিরোধিতার আশঙ্কা করে- 
ছিলেন। কিন্তু দলের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠলেন এবং সমস্ত 
প্রদেশ থেকেই বিপুল সংখ্যায় চাীন্তর সমর্থকরা প্রাতানাধ 1হসেবে 'ির্বাচিত হলেন। আম 
যে বামপন্থী দলে ছিলাম, সেই দলাঁট গিক করোৌছল যে করাচীতে এসে অবস্থা পর্যবেক্ষণ 
করে এবং বোম্বাই-এ মহাত্মা আমাকে তাঁর ভাবষ্যং মনোভাব সম্পর্কে যে হাঙ্গত দিয়ে- 
ছিলেন তার যাথার্থয সতর্কভাবে অনুধাবন করে তবেই তাঁরা একটি চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করবেন। করাচীতে একেবারে পাঁরিম্কার বোঝা গেল যে, সাধারণ মানুষ এবং 'বশেষতঃ 
যুবকদের কাছ থেকে বিপুলতর সমর্থন পেয়েও- নির্বাচিত প্রাতীনাধদের (কেবল যাঁদেরই 
কংগ্রেসে ভোটাধকার ছল) তাঁদের যথেষ্ট সমর্থন তাঁরা পাবেন না। আর একটি [বিষয়ও 
বিবেচনা করে দেখার ছিল। সততা ও 'িন্ঠার খাতিরে কেবলমাত্র চান্তর বিরোধিতা করেই 
ঘরে প্রত্যানভুন করা আমাদের পক্ষে সমীচীন হত না। সেক্ষেরে গভনমেন্টকে নোটিশ 
দিয়ে আবার আন্দোলন শুর করাই আমাদের পক্ষে যথাযথ হত। কিন্তু আন্দোলন করলে 
কন সমর্থন পাওয় যেত) অর্থ ও লোকবলের সাহায্য ষে আশাজনক হত না তাতে কোনও 
সন্দেহ ছিল না। সুতরাং, যাঁদ আমরা লড়াই চালয়ে যেতাম তা হলে মহাত্মা যা করেছেন 
তদপেন্ছ। ভাল ফল পাওয়া যাবে এরকম কোন সম্ভাবনা 'ছিল না। এমতাবস্থায়, সভার 
ভেতরে অনৈকোর সাষ্টি করে ক লাভ হতঃ যাঁদ আমাদের পরাজয় ঘটত (যা আমরা 
নিশ্চিতভাবে বঝেছিলাম) তা হলে আমাদের বাধাদানই নিষ্ফল হত। চুন্তীটকে নাকচ 
করে দেবার বাপারে সফল হলেও (যা এ অবস্থায় সম্ভব ছল না) আঁধকতর শান্তশালশ 
একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে, আমাদের এই বাধাদানের দ্বারা দেশের কি লাভ 
হত: উপরন্তু, সর্দার ভগৎ সং ও তাঁর সং্গীদের ফাঁসির বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে। 
দেশের পাঁর1স্থাতি সম্বন্ধে গভন“মেন্ট ষথে্ট অবাহত ছলেন এবং তাঁরা বৃঝেছিলেন যে, 
কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রান্জালে এই ফাসির দ্বারা কংগ্রেসের ভেতরে এট ভাঙন ধরবার 
সম্ভাবনা জাছে। ভাঙন ধরাবার জন্য গভর্নমেন্টের যখন দঃরাঁভসান্ধি ছিল তখন তাকে 
এড়িয়ে যাবার অনুকূলে যুন্তও ছিল। সঙ্কটমুহ.তৈ, নেতরা ভুল করছেন তা জেনেও 
দলকে কখনও কখনও তাঁদের পাশে দাঁড়াতে হয়। জাতীয়তাবাদ নেতারা ও গভরন্নমেন্টের 
মধ মীমাংসার এটাই ছল প্রথম সূযোগ। তাঁরা একাঁট চযান্ত করে বসার পর দলের সাধারণ 
সদসারা যাঁদ তাঁদের না মনতেন তা হলে তা কেবল নেতাদের পক্ষেই নয়. দলের পক্ষেও 
মর্ধাদাহানকর হত। পরে গভরন্নমেন্টের পক্ষে বলা সম্ভব হত যে. নেতাদের সঙ্গে কোনও 
আলোচনা চাঁলখে লাভ নেই কারণ তাঁদের কথা তাঁদের অনুগামীরা মেনে নিতে অস্বীকার 
করতেও পারেন। এই সব বিষয় যথারীতি বিচার করবার পর আমরা এরুপ একাঁট বিবৃতি 
দেব বলে 'স্থর করলাম যে কংগ্রেসের বামপন্থণ, দল গাম্ধী-আরউইন চাঁন্তকে অনুমোদন 
করে না কিন্তু পাঁরস্থিতি বিবেচনা করে তাঁরা সভার ভেতরে অনৈক্য সৃম্টি করা থেকেও 
[নকেদে? বিরত রাখবেন। কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী কমিটির সামনে আমি এই বিবৃতাট 
দিলে চাঁন্তর সমর্থকরা দারুণ উল্লসে তাকে অভ্যর্ঘনা জানান। অনা দিকে আমাদের 
অতু।ংসাহশ সমর্থকদের মনে তা হতাশার স্টন্ট করে। 

কংগ্রেসের সভাপাঁত হয়েছিলেন সর্দার বল্সভভাই প্যাটেল। তিনি তাঁর উদ্বোধন 
ভাষণে স্বাধীনতা সম্বন্ধে লাহোরের প্রস্তাবাঁটকে ঞাঁড়য়ে গিয়ে ভারতের ও্পনিবোশক 
সবায়ত্তশাসনের কথা বলেন। তাঁর বন্তুতার বেশীর ডাগই ছিল কীষ সংক্রাম্ত আভযোগসমূহ 
এবং দেশের উন্নাতির জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও অর্থনোতক সংস্কারের কথা । ক 
যে সব প্রদ্তাব গৃহীত হয়েছিল সেগৃলির মধো একাঁটিতে সর্দার ভগং সং ও তাঁর সঙ্গীদের 
সাহস ও আত্মোংসগেরি প্রশংসা করে হিংসাত্মক সমস্ত কাযকলাপকে নিন্দা জানানো হয়ে- 
ছলল। ১৯১৪ সালে বংগণয় প্রাদোশক সম্মেলন কক গৃহীত গগোপননাথ সাহা প্রস্তাবের, 
মতই একইভাবে এই প্র্তাবাট রচিত হয়েছিল যাতে মহাত্মার একেবারেই অনুমোদন ছিল 
না। করাচীতে পাবাস্থাত এরুপ দাঁড়য়েছিল যে, জনসাধারণকে (যাঁরা সাধারণ অবস্থায় 
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ইহার 'ন্রসীমানায়ও ঘে"ষতেন না) তাঁদেরও এই প্রস্তাবাট মেনে নিতে হয়েছিল। মহাস্মা 
সম্বন্ধে যতদূর বলা যায়, মনের 'দক থেকে ফিছুটা নমনীয়তা তাঁকে দেখাতে হয়েছিল । 
[কিন্তু সেটাই যথেম্ট ছিল না। অবস্থা সামলাবার জন্য স্বর্গতঃ সদ্ণর ভগৎ সংএর পিতা 
সর্দার কিষেণ ?সংকে বন্তুতামণ্টে এনে কংগ্রেস নেতাদের সমর্থনে বন্তৃতা দেবার ব্যবস্থা করতে 
হয়োছল। দলের পদাঁধকারদের কৌশল ছিল চমংকার। কংগ্রেসে গ্‌হীত অন্যান্য প্রস্তাব 
গীলুর [বিষয় ছিল: 

১। গান্ধী-আরউইন চাঁন্তর অনুমোদন । 

২। গোল-টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের প্রাতীনাধি দলকে নির্দেশ প্রদান; এবং 

৩। ভারতীয় জনগণের মৌলিক আঁধকার রক্ষার জন্য কংগ্রেসের সংগ্রাম চালয়ে 
যাওয়ার জন্য প্রীতশ্রুুতি দান। 

বোম্বাইয়ে মহাত্মা লেখককে যে আশ্বাস 'দয়োছলেন তার সঙ্গে কংগ্রেসের প্রাতি- 

নিধিদলকে প্রদত্ত নির্দেশের সামঞ্জস্য ছিল। 'মৌলিক আধিকারসমূহের প্রস্তবোটি' করা 
হয়েছিল কংগ্রেসের ভেতরে সমাজতান্তিক শান্তগটিকে শান্ত করবার জন্য। কংগ্রেসের 
প্রাতানাধ দল নির্বাচনের ক্ষমতা কার্ধীনর্বাহক সাঁমাতিকে দেওয়া হয়েছিল। আঁধবেশনের 
শেষ দিকে পরের বছরের কাধীনর্বাহক সামীত গঠন করা হল এবং লাহোর কংগ্রেসে যেমন 
করা হয়েছিল তেমাঁন সেই সব ব্যান্তদেরই কেবল নির্বাচিত করা হল যাঁরা অন্ধভ।বে মহাজ্মাকে 
অনুসরণ করতে প্রস্তুত থাকবেন। কংগ্রেসের আধবেশন চলার সময় ভোরবেলা মহাত্মা 
প্রার্থনাসভা করতেন এবং এই সভায় যে ভীড় হত তা অভুঙপূর্ব। জনগণের সমর্থন 
সংগ্রহে কোনও প্রচারই এর চাইতে বেশী ফলপ্রসূ হতে পারত না। 

কংগ্রেসের আঁধবেশন যে সময় চলাছিল ঠিক সেই সময়ে কর।চ*তে 'নাীখল ভারত নও্ড- 

জোয়ান ভারত সভার (নাখল ভারত যুব কংগ্রেসের) আঁধিবেশনও হয়। তাতে সভাপাতিত্ব 
করার জন্য লেখককে আহবান জানানো হয়েছিল। এ সময়ে পাঞ্জাব ও 'সন্ধ্‌র যুবকদের 
মধ্যে ভারতীয় 'জাতায় কংগ্রেস থেকে বৌরয়ে গিয়ে পথক একটি সংগঠন গড়ে তোলার 
স্পন্ট ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। আম এই দম্টিভঙ্গশীর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় বলেছিলাম 
এবং বজনের পাঁরবর্তে কংগ্রেসের পাঁরচালন-ক্ষমতা দখলের ওপর জোর 'দিয়েছেলাম। 
গাম্ধী-আরউইন চমন্তি সম্বন্ধে আম এইরূপ সমালোচনা করেছিলাম : 

*১। চযান্ততে অনেক তুচ্ছ ও অনাবশ্যক খসুশটনাটির বিষয়ে বলা হয়েছে কিন্তু প্রধান 

বিষয় স্বরাজের কথাটি এাঁড়য়ে যাওয়া হয়েছে। 

হ। বৈঠকটি প্রকৃত পক্ষে কোনও গোল চৌবিল বৈঠকই নয় কারণ বৈঠকের 'সিদ্ধান্ড- 
গল চূড়ান্ত নয় এবং বৃটিশ পালামেন্ট নতুন করে সমস্ত বিষয়টি বিবেচনা 
করবে। দক্ষিণ আফ্রকাবাসী ও আয়ালান্ডবাসীদের ক্ষেত্রে যেরকম হয়েছিল 
সেরকম প্রকৃত গোল টেবিল বৈঠকের 'সিদ্ধান্তগুলি সর্বদাই চূড়ান্ত হয় এবং 
তা মেনে নেওয়ার ব্যাপারে উভয় পক্ষেরই বাধ্যবাধকতা থাকে । নিঝেোধ ভারতায় 
রাজনশীতাঁবদদের কেবল ধোঁকা দেবার জন্যই গোল টোঁবিল বৈঠক নামাঁট দেওয়া 
হয়েছে। 


৩। গোল টোঁবল বৈঠকের ভারতীয় প্রাতীনাধদের বৃটিশ গভর্থমেন্ট মনোনীত করে- 
ছিলেন, ভারতঈয় জনগণ করেন নি। 
৪1 দুটি ?ববদমান দলের প্রতিনাধদের বৈঠক হয় নি। স্বাধীনতার সংগ্রামে যাদের 


কোনই দান নেই এমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকীতির সব ব্যক্তিদেরও প্রকৃত জাতীয় তাবাদণী- 
দের পথে বাধা সৃম্টির জন্য এ বৈঠকে ডাকা হয়েছিল। 

€&। জাতীয়তাবাদী বৃটিশ ভারত ও স্বৈরাচারী ভারতীয় নৃপাঁতাদর "নিয়ে য্তরান্্র 
গঠনের প্রস্তাব হাস্যকর । এই সব নৃপাতি বা তাঁদের মনোনীত বঙিরাও জাতীয় 
শীল্তগ্লির বরুদ্ধে প্রবল প্রতিবন্ধকতা সূষ্টির জন্য কাজ করবে। 

৬। 'দাঁয়ত্ব থেকে যা পাওয়া যায় “রক্ষাকবচগুলি'র দ্বারা শা হারাতে হয়। ভারতের 
স্বার্থে রক্ষাকবচগুল'র কথা বলা মহাত্মার দক থেকে একটি মারাত্মক ভূল 
হয়েছে। একমান্র যে রক্ষাকবচট ভারতবাসী চায় তা হল স্বাধীনতা । ধাঁটিশ- 
দের পক্ষ থেকেই প্রকৃতপক্ষে 'রক্ষাকবচগুি' দাবী করা হচ্ছে এবং এগুলি 
ভারতবাসদের স্বার্থাবরোধী। এগুলি ভারতের স্বার্থে করা হচ্ছে এই কথা 
ঝলে এই রক্ষাকবচগুি গ্রহণে ভারতবাসীদের রাজী করানো ভূল। 

৭1 চনত অনূযায়শ রাজবন্দীদের মৃক্তিদানের যে বাবস্থা করা হয়েছে তা পর্যাপ্ত 


৯৭২৯ 


নয় কারণ 'িম্নোজ্লাখত শ্রেণীর রাজবন্দীরা বাদ পড়ে গেছেন: 
ক) রাজবন্দী ও বিনা বিচারে কারারুদ্ধ 'আটক বন্দীগণ'.যাঁদের মধ্যে কেবল বাংলায়ই 
প্রায় এক হাজার আছেন। 
খ) 'বস্লবাত্মক অপরাধে আঁভযুস্ত বল্দীরা। 
গ) বিগ্বাতজক অপরাধের আভযোগে 'বচারাধনন বন্দীরা । 
ঘ) মীরাট ষড়যল্ম মামলার 'বচারাধধন বন্দীরা । 
উ) শ্রামক ধর্মঘট ও অন্যান্য শ্রম সংক্রান্ত বিরোধের ব্যাপারে কারারদ্ধ বন্দীরা । 
চ) নিরস্ত নাগারকদের ওপর গুদিল চালাতে অস্বীকার করায় সামারক আদালতের 
বিচারে গুরুদণ্ডপ্রাস্ত গাড়োয়ালপ' সৈন্যরা । 
ছ) আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যাপারে যাঁদের কোনও না কোনও প্রকার িংসা- 
মূলক কাজের অভিযোগে দণ্ড দেওয়া হয়েছে সেই সব বন্দীরা । 
৮। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় পহীলসের অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্তের জন্য 
মহাত্মা গান্ধী প্রথমে যে দাবী করোছিলেন তা চুন্তি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। , 
. উপরোন্ত সমালোচনাটি যুব কংগ্রেস সাধারণভাবে অন:মোদন করে এবং দির্লশ চবান্তকে 
নন্দে করে একটি প্রস্তাবও গৃহপত হয়। 
আশীর্বাদ নয় বরং আভশাপ হিসেবেই ধদজ্ল চ্যন্তাট প্রতিপন্ন হয়োছিল, 
মা পরে আমরা দেখতে পাব। এই ধরনের একটি বোঝাপড়ার জন্য চেষ্টা করার 
উপযস্ত সময় তখন ছিল না। আরও কিছুকাল সংগ্রাম চাঁলয়ে যাওয়া উচিত 'ছল। 
চান্তাটর খসড়া যে ভাবে করা হয়োছল তার মধ্যে মূল্যবান কিছ; ছিল না। 
১৯১২৯ সালে আলাপ-আলোচনা শুরু হবার পর থেকেই ওপাঁনবোশক স্বায়ন্তশাসন প্রদান 
সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের একটি আশ্বাসের জন্য কংগ্রেস নেতারা সর্বদা জেদ করে এসেছেন। 
শীঘ্রই এ আমবাস দেবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না বলে ১৯৩০ সালে লড়াই শুরু করতে 
হয়োছল। এ একই কারণে ১৯৩০ সালে প্রথম গোল টোব্ল বৈঠকের আগে শান্তি আলোচনা 
ব্যর্থ হয়ে যায়। এরকম একাঁট আশ্বাস ছাড়া ভাবে লড়াই বন্ধ হতে পারে তা বোঝা গেল 
না। একমান্র যে কারণাঁটর কথা বলা যেতে পারে তা হল এই যে, মহাত্মাকে ঠিক পাট 
দোঁখয়ে দেবার মত কার্ধীনর্বাহক সাঁমীতিতে কেউ ছিলেন না এবং পশ্ডিত মাতিলাল নেহেরুর 
অত্যন্ত শোকাবহ মৃত্যুর ফলে কংগ্রেসের সর্বাপেক্ষা দূরদ্যান্টসম্পন্ন শেষ বিরাট পুরুষাঁটও 
অদ্য হয়েছিলেন । প্রথম শ্রেণীর নেতার পক্ষে ভাবাবেগের ষে আবেদন প্রঞ়াজন পাঁণ্ডতজীর 
মধ্যে যাঁদও তা ছিল না তথাপি 'তাঁন ছিলেন জনগণের নেতা । তাঁর সমসামাঁয়ক ব্যান্তদের 
মধ্যে তিনি সমুন্নত ব্যান্তত্বের অধিকার ছিলেন এবং ১৯৩১ সালে কংগ্রেসের কার্ধানর্বাহক 
সাঁমাততে তিনি ছিলেন একমান্র ব্যান্ত যান মহাত্মার ওপর প্রভূত প্রভাব খাটাতে পারতেন। 
কাজেই ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয় ষে, দিজ্লী আলাপ-আলোচনার সময় ?তাঁন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। 
১৯৩১ সালের মার্চের গোড়ার দিকে তাঁর পরলোকগমনকে তাই একটি জাতাঁয় বিপর্যয় 
[ভন্ন কিছু বলা যায় না। 
চান্তাট যেরকম ঠিক সময়ে হয় নি, সেরকম এর কিছু কিছ ভ্রাট-ীবচ্যুতির জন্য 
কৃউনীতির অভাবও দায় ছিল। থা,_পুিসের অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্তের দাবাঁর ব্যাপারে 
মহাত্মাকে জানানো হয়েছিল যে, যাঁদ 'তাঁন আল্লোচনার শেষ পর্যন্ত ইহা ধরে থাকেন তা 
হলে গভনমেন্ট নাঁতস্বীকার করবেন। তথাঁপ, বড়লাটের এক আবেদনে স্বেচ্ছায় তিনি 
এ দাবা পাঁরত্যাগ করেন। এমন কি ৯৯৩১ সালের মার্চেও ভালভাবে দর-কষাকাঁষ করলে 
গভরন্নমেন্টের দিক থেকে আরও বেশশ কিছু আদায় করা সম্ভব হত, কেননা তাঁরা একটি 
মীমাংসার জন্য সাত্য সাঁত্যই ব্যস্ত হয়ে উঠোছলেন। কিন্তু যাঁদের ধারণা বদ্ধমূল তাঁরা 
রাজনোতিক দর-কষাকাঁষ চালানোর পক্ষে যোগ্য নন। মহাত্মা সম্বন্ধে যতদূর বলা যায়, 
কখনও 'তাঁন কঠোরতা দেখান, কখনও আবার নরম হয়ে যান; উপরন্তু, ব্যান্তগত আবেদনে 
[তিনি অত্যন্ত আঁভভূত হয়ে থাকেন। এবং এইরুপ মানাঁসক গঠনের দ্বারা রাজনৈোতিক 
দর-কষাকাষিতে প্রাতপক্ষকে পরাস্ত করা কঠিন। শদজ্লীচান্ত গভর্নমেন্টের পক্ষে বিশেষ 
সহায়ক হয়োছল। ইহা তাঁদের কংগ্রেসের কৌশলগ্লি আধকতর গভীরভাবে 
পরণক্ষা করে দেখার এবং তদনুযায় ভাঁবষাতে এ দলের সঙ্গে এ'টে ওঠার জন্য তাঁদের 
প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করার সময় 'দিয়োছল। কংগ্রেসের ক্ষেত্রে এটি ঘুমের ওষধের 
কাজ করেছিল। দেশবাসীর উদ্দঈপনা উবে যেতে শুরু করেছিল যাঁদও জনগণের উৎসাহ- 
উদ্দীপনা থেকেই আহংস গণ-আন্দোলনের জন্য অর্থ ও লোক সংগৃহীত হয়ে থাকে। 


৯৭২২ 


যেহেতু গভন“মেন্টের অর্থ বা লোকের অভাব ছিল না সেজন্য যে কোনও সময়ে তাঁরা 
তাঁদের কাজকর্ম আবার শুরু করতে পারতেন। অথচ আবার একবার জনগণের উৎসাহকে 
জাগিয়ে তুলতে না পারা পর্যন্ত কংগ্রেসকে অপেক্ষা করতে হত। দল্লশ চান্তকালে যখন 
লন্ডনে গোল টোবিল বৈঠকের আঁধবেশন চলাছল তখন গভর্নমেন্ট কংগ্রেসকে আঘাত হান- 
বার জন্য তাঁদের পরিকম্পনাগুলি সম্পূর্ণ করাছলেন। উদাহরণস্বরূপ ব্লা যায়, ১৯৩১ 
সাল্রে অক্লোবর নাগাদ পরের বছরের জন্য জরুরী আইনগ্লি ইতিমধ্যেই তৈরী করা হয়ে- 
ছিল। দজ্লশর জাতীয়তাবাদ মুসলমান নেতা ডাঃ এম, এ. আন্সারী এর অকাট্য প্রমাণ 
পেয়োছলেন এবং এগুলি যথারধাঁত কংগ্রেস সভাপাঁতি সর্দার বল্সভভাই প্যাটেলকে জানিয়ে 
দিয়োছলেন। ভাঁবধ্যতে যে সব ঘটনা ঘটবে সেগুলি আগেই বুঝতে পারা গভন“মেন্টের 
পক্ষে সহজ ছিল কারণ তাঁরা জানতেন ষে, প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসকে কিছুই দেওয়া হবে না। 
কল্তু আসন্ন লড়াইয়ের জন্য মহাত্মার সং ও সরল নীতির দ্বারা পাঁরচাঁলত কংগ্রেসের 
কোনও প্রস্তুতিই দেখা গেল না। বস্তুত, লণ্ডনে যাবার আগে তান লর্ড আরউইনকে এই 
আশবাস 'দয়েছিলেন যে, একটি মীমাংসার জন্য সেখানে 'তাঁন তাঁর যথাসাধ্য চেম্টা করবেন; 
এবং যখন তিনি লণ্ডন ত্যাগ করলেন তখন প্রধানমন্পী মিঃ র্যামসে ম্যাকডোনাজ্ডকে বললেন 
যে, আবার যাতে বৌরতার সূব্রপাত না হয় তার জনা তিনি শেষ পর্ধন্ত চেষ্টা করবেন এবং 
যাঁদ তা সম্ভব না হয় তা হলে তান অন্ততঃ যতদূর সম্ভব 'তিন্ততা এাঁড়য়ে যাবার জন্য 
চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। উপরন্তু, বম্বেতে পেশছবার আগের দিন মহাত্মা গান্ধী বেতার যোগে 
আতিশয় শান্তমূলক এক তারবার্তা পাঠালেন যা সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কাগজগুলোতে 
প্রকাশিত হল। কিন্তু তাতে নতুন বড়লাট লর্ড উই[িলংডনের ওপর কোনও প্রাতীক্রয়া হল 
না কারণ কংগ্রেসের সঙ্জো চাীন্ততে সম্মত হতে গিয়ে ষে সামান্য অপদস্থতার সম্মুখীন 
গভরননমেন্টকে হতে হয়োঁছল তার প্রাতশোধ গ্রহণের জন্য সমস্ত ব্যবস্থাঁদ সম্পন্ন করে 
[তিনি তখন লড়াইয়ের জন্য উৎস্‌ক হয়ে ছিলেন। 

চান্তির ব্যবস্থাগল পর্যাপ্ত না হওয়া সত্তেও, অত্যাচারের আঁভিযোগ সম্বন্ধে যাঁদ 
এই চ্ান্ততে তদন্তের ব্যবস্থা থাকত তা হলে ভাঁবষ্যতে এরকম দুজ্কার্য কার্যকরভাবে 
বন্ধ করা হয়ত সম্ভব হত। এর আগে এক বছর ধরে পেশোয়ার, গুজরাট, য্্তপ্রদেশ 
ও বাংলা দেশের মোঁদনীপুর জেলায় প্দালস ও সৈন্যবাহনী যে বাড়াবাঁড় করোছল সে 
সম্বম্ধেই জনসাধারণ প্রাতিকার দাবী করোছলেন্ন। পেশোয়ারে গুলচালনা সম্বন্ধে এর 
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে । গুজরাট, যুস্তপ্রদেশ ও মোঁদনীপুরে কর-বন্ধ আন্দোলনকে 
দমনের চেষ্টায় রাজশীন্ত যথেচ্ছ আচরণ করেছে এবং যু্তপ্রদেশে মেয়েদের ওপর বীভৎস 
ধরনের আক্রমণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সব ঘটনা ছাড়াও. সাম্প্রাতক যে ঘটনাটি 
এখনও জনসাধারণের মন থেকে মুছে যায় নি তা হল স্বাধীনতা 'দবসে (১৯৩১ সালের 
২৬শে জানুয়ারী) কলকাতায় শান্তিপূর্ণ শোভাযান্লার ওপর পাীলসের আক্রমণ । এই 
শোভাযান্রাট পারচালনা করছিলেন লেখক 'যাঁন তখন কলকাতার মেয়র ছিলেন। আগে 
থেকে সতর্ক না করেই বাঁশের অশ্বারোহী পুলিসেরা লাঠি (চামড়া-ঢাকা শন্ত লাঠ) 'নয়ে 
অকস্মাৎ আক্রমণ করে নির্দয়ভাবে প্রহার চালিয়োছল। লেখক ও আরও অনেক শোভাযান্রী, 
(যাঁদের মধ্যে এডুকেশন আফসার শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় ও কলকাতা পৌরসভার ডেপুটি 
লাইসেন্স আঁফসার শ্রীযুস্ত ঘোষালও ছিলেন) এই আরুমণের ফলে গুরূতররুপে আহত 
হন, যাঁদও শোভাযাত্রা শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও আঁহংস ছিল। পরাদিন কলকাতার 
চীফ প্রোসডেল্সী ম্যাঁজস্ট্রেট কর্তৃক দাতগা-হাঙ্গামার, জন্য লেখককে ছয় মাসের কারাদণ্ড 
দেওয়া হয়। ভারতের প্রথম মহানগরীর মেয়রের প্রাতি পলসের এরূপ আচরণ ছিল 
এমনই একটি ব্যাপার যা ভারতশয় জনগণও সহ্য করতে পারেন নি। অপরপক্ষে, প্যীলসের 
ধারণা ছিল যে, তারা যা খুশশ তাই করতে পারে কারণ জনমতের বিচারের সামনে তাদের 
কখনও উপাঁস্থত হতে বলা হবে না। 


লা তি 

কাটাতে হয়েছিল। থানায় সামান্য পাঁরমাণ একটু টিন্চার আয়োডিন কেবল পাওয়া গিয়োছিল তাঁর 
ক্ষতস্থানে লাগাবার জন্য। সঞ্গে সঙ্গে তা ফুরিয়ে গেলে আর একট: চেয়ে তানি তা পেলেন না। পরাদিন 
ন্তমাথা কাপড়ে ও হাত ঝুলোনো অবস্থায় তাঁকে আদালতে হাজির হতে হয়েছিল। থানায় পৃলিসের 
আচরণ সম্পকে তিনি ম্যাজিস্টেটের কাছে একটি বিবৃতি দেন; তা ষথারশীত 'লপিবদ্ধ করা হয়। জেলে 
1নয়ে যাবার পর তাঁকে রঞ্জন-রাশ্মর সাহায্যে পরণক্ষা করা হয় এবং তখন দেখা যায় যে, তাঁর ডান হাতের 
দুটি আঙুল ভেঙে গেছে। 


১২৩ 


চান্ত অন্যায় রাজবন্দীদের মান্তদানের যে প্রাতশ্রাীত দেওয়া হয়েছিল তার সীমা- 
বদ্ধতা কোন কোন শ্রেণির লোকের মধ্যে যথেষ্ট হতাশার সৃম্টি করোছল এবং বপ্লবী ও 
ট্রেড ইউনিয়ন মহল থেকে মহাত্মাকে তা আরও বিচ্ছিন্ন করে ফেলোছল, তার মধ্যে মীরাট 
বন্দীদের বন্ধু ও অনুগামীরাও 'ছিলেন। যাঁদ মহাত্মা সমস্ত শ্রেণীর বন্দীদের জন্যই 
মুক্ত আদায় করতে পারতেন তা হলে [তান কেবল জাতীয়তাবাদশদেরই নয়, বরং দ্রেড 
ইউনিয়নের কমা ও বিপ্লবীদেরও প্রাতীনাধ হয়ে উঠতেন, এবং চিরকাল তাঁদের উপর 
প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হতেন। গভর্নমেন্টও যাঁদ সাহস করে জেলের দরজা খুলে 
[দিতেন তাহলে তাঁরাও মহানুভবতার পারিচয় দিতে পারতেন যা সত্গে সঙ্গে দেশবাসীর 
হৃদয় স্পর্শ করত। তাছাড়া এতে তাঁদের কিছু লোকসানও হত না-_কারণ কেউ.ফ্বাধীনতার 
অপব্যবহার করলে আইনের ধারা ও জরুরণ বিধানগীলর সাহায্যে তাঁকে আবার জেলে 
আটক করা যেত। যেহেতু মহাত্মা সত্যাগ্রহণীদের ব্যাপারেই "নজেকে আবদ্ধ রেখোছলেন 
সেজন্য জেলে বন্দী বিস্লবীরা এই বলে লর্ড আরউইনকে এক চিঠি পাঠালেন যে, মহাত্মা 
গান্ধীর সঙ্গে একটা মিটমাট করা হলে তা মেনে নিতে তাঁরা বাধ্য থাকবেন না এবং মহামান্য 
সরকার বাহাদুর যাঁদ সাঁত্য সাত্যই ভারতীয় প্রশ্নের মীমাংসা চান তা হলে 'বস্লবী দলের 
সঙ্গে গভর্নমেন্টকে আলাদাভাবে একটা বোঝাপড়া করতে হনে। একজন 'বাঁশন্ট ভারতীয় 
রাজনীতিবিদের মারফৎ এই চিঠাট বড়লাটের হাতে পেশছেছিল। 

এঠে যে একেবারেই কোনও কাজ হয় নি এমন নয়; কেন না কয়েক মাস পরে বাংলার 
গভর্নর, স্যার স্ট্যানলপ জ্যাকসন 'িস্লবীদের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য একটা চেষ্টা চালালেন। 
তাঁর অনুরোধে স্বর্গতঃ শ্রীযুন্ত জে. এম. সেনগুপ্ত উত্তর বাংলায় বকসা বন্দীশাঁবরে 
গিয়ে নেতাদের কয়েক জনের সঞ্গো সাক্ষাৎ করেন। তাতে ফল সন্তোষজনকই হয়োছল। 
যে সব বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হয়োছল তাঁরা বললেন যে, তাঁরা শর্তগুলি নিয়ে 
আলোচনা করতে প্রস্তুত আছেন। তবে কোনও প্লস অফিসারের মারফৎ নয় সরাসাঁর 
গভরন্নমেন্টের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালানো হবে। তাঁরা শর্তগুলির একটি প্রাথামক 
খসড়াও দিলেন এবং স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত যথারশীত তা গভর্নমেন্টের কাছে পেণছে 
দলেন। তারপর বন্দীশাঁবরের সুপারিন্টেপ্ডেন্টের মারফৎ গভর্নর বন্দীদের সঙ্গে যোগা- 
যোগ স্থাপন করলেন। সেই সুপারিন্টেশ্ডেন্ট ছিলেন একজন পুঁলস আফসার । 'কন্তু 
তাঁদের সঙ্গে সরাসার আলাপ-আলোচনা চালানো না হলে এ ব্যাপারে আর অগ্রসর হতে 
বন্দীরা অস্বীকৃতি জানালেন। যেহেতু গভর্নমেন্ট তাতে রাজী ছিলেন “শা তাই আলোচনা 
বন্ধ হয়ে গেল। 

কিন্তু এতৎসত্তেও, সরল প্রকৃতির জনসাধারণের কাছে 'দিজলশ চণীস্ত মহাত্মার পক্ষে 
একটি সাফল্য বলেই বোধ হয়েছিল। তবে যত দিন যেতে লাগল ধীরে ধশরে তাঁদের 
মোহমাীন্ত ঘটতে লাগল । বহা বাঁদ্ধমান লোক একথা সাত্য সাঁত্যই বিশ্বাস করতেন যে, 
চান্ততে যেগুলের উল্লেখ করা হয়েছে এগুলি ছাড়াও আরও অনেক আলাখত শর্ত আছে 
যেগুলি পরে প্রকাশিত হবে এবং চুস্ত-বিরোধশরা এই ধারণা পোষণ করতেন যে দ্বিতীয় 
গোল-টেবিল দৈঠক শেষ হওয়া পর্যন্ত মহাত্বাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত । করাচণী 
কংগ্রেসে মহাত্মা যে খ্যাতি ও জনীপ্রয়তার চরমাশখরে পেপছেছিলেন একথা নিঃসন্দেহে 
বলা যায়। আম কয়েক দিন তাঁর সঙ্গে ভ্রমণ করোছলাম এবং সর্বত্র তাঁকে অভ্যর্থনা 
জানাতে জনতার যে ভীড় দেখেছি, জান না আর কোথাও কোন নেতাকে এমন স্বতঃস্ফূর্ত 
সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে কি না। দেশবাপীর কাছে তিনি কেবল মহাতআ্াই ছিলেন না 
1তাঁন ছিলেন একাঁট রাজনোতিক সংগ্রামের নায়ক। এ সময়ে যে প্রশনাট আমার মনকে 
নাড়া দিত তা হল এই যে. যে অনন্য ক্ষমতা আধকার করতে তান সমর্থ হয়েছেন তা 
তিনি কীভাবে কাজে লাগ্াবেন। একের পর এক সাফলা অন করা কি তাঁর পক্ষে সম্ভব 
হবে: নাক একেবারে তার বিপরীত ঘটবে; যখন এই সংবাদাট ঘোঁষত হল যে, ২রা 
এপ্রল তারখে কারধনর্বাহক সাঁমাত মহাত্মা গান্ধীকে গোল-টোবিল বৈঠকে কংগ্নেসের এক- 
মার প্রাতানধরূপে মনোনীত করেছেন এবং তান এ 'সদ্ধান্ত মেনে 'নয়েছেন তখনই 
প্রথম আঘাতাঁট এল। প্রকৃতপক্ষে এ সিদ্ধান্তের পেছনে 'কি ছিল তা বুঝে ওঠা কখনও 
আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। ইহা কি মহাত্মার দাম্ভকতার বাহঃপ্রকাশ-যে তান পাঁথবীর 
কাছে লক্ষ লক্ষ মূক ভারতবাসীর একমান্র প্রতিনিধিরূপে উপাস্থত হতে চেয়েছিলেন ? 


৯ ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে জেল থেকে ম্বান্ত পাবার পর এই সব বিষয় আমি জানতে পেরেছিলাম । 
১২৪ 


নাকি এটি কাষনির্বাহক সমাতির আর একাঁট বিচারের ভুল মান্রঃ তখন এর পেছনে 
ক আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল? প্রথম ব্যাখ্যা মেনে নেওয়া অসম্ভব । প্রকৃত ব্যাখ্যা যাই 
হোক না কেন, কার্ধীনর্বাহক কমিটির এই সিদ্ধান্ত নেহাতই ,অদ্‌রদর্শিতার পাঁরচায়ক 
ছিল। প্রায় এক শ' জনের একাঁটি সম্মেলনে, সেখানে বাঁচন্র সব রকমের লোক, অনুচরবর্গ 
ও স্ব-নির্বাচিত নেতাগণকে দ.ঢু একাঁট ব্যহের মত তাঁর সামনে দাঁড় কারয়ে দেওয়া হবে, 
একাকী সেখানে স্বভাবতঃই [তিনি খুবই অস্াবধেয় পড়বেন। উপরন্তু, প্রাতিক্রিয়াশীল 
মুসলমান নেতাদের সঙ্গে তাঁর যে লড়াই হবে তাতে সাহায্য করবার জন্য তাঁর পাশে 
কেউই থাকবেন না। কিন্তু করবার 'কছুই ছিল না। মহাত্যার অন্ধ ভ্তেরা তাঁর সমালোচনা 
করবেন এর.প প্রত্যাশা করা সম্ভব ছল না এবং যাঁরা তাঁর গোঁড়া ভন্ত ছিলেন না-চরিন্ন, 
জ্ঞান বা আঁভজ্ঞত-নীর্বশেষে তাঁদের মহাত্রার উপর কোনও প্রভাব ছিল না। 


ফরাচন কংগ্রেসের পর মহাত্মা প্রথম যে কাজাঁটি করেন তা বিচক্ষণ 1ছল না। দ্বিতীয় 
কাজঢট ছিল স্পম্টতঃই একটি ভুল পদক্ষেপ। বাঁন্তগত আলোচনায় এবং প্রকাশ্য তান 
বলতে শুরু করেন যে, হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের একটি পূর্ব-সমাধানে তিনি পেশছতে 
সমর্থ হন কী না তার উপরেই তাঁর গোল-টোবিল বৈঠকে যোগদান 'ানরভর করবে। এই 
[ববাতির সঙ্গে তিনি একথাও বলতে শর করেন যে, নূতন শাসনতন্তে প্রাতীনীধত্ব, নির্বাচক- 
মণ্ডল ইত্যাঁদ প্রশ্নে মুসলমানরা যাঁদ যুস্তভাবে দাব জানান তা হলে তান এঁ দাবী মেনে 
নেবেন। এই সব বিব তির ফল অত্যন্ত দুঃখজনক হল । দজ্লণ চ্যান্তর পর কংগ্রেসের সদস্য- 
সংখ্যা ও ক্ষমতা সম্পকে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানরা কিছুটা ভীত ছিলেন এবং একাট যা্ত- 
সঙ্গত 1ভাত্তত এ দলের সত্গে বোঝাপড়া করার নমনীয় মনে(ভাব তাঁদের মধ্যে দেখা গিয়ে- 
ছিল। মহাত্মার প্রথম 1[ববতির ফলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সেই মনোভাবের পাঁরবর্তন ঘটল 
এবং তাঁরা বুঝলেন যে. তাঁদের ভূমিকা কম গুরত্বপ্ণ নয়, কারণ যাঁদ তাঁরা মহাত্মার সঙ্গে 
বোঝাপড়ায় আসতে অস্বীকার করেন তা হালে তাঁর গোল-টোবল বৈঠকে যাওয়া তাঁরা বন্ধ 
করতে পারেন। মহাত্মার দ্বিতীয় বিবৃতির পর প্রাতিক্রিয়াশশীল মুসলমানরা বুঝলেন ষে, 
শুধু যাঁদ তাঁরা কঠোর থাকেন এবং জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের সমর্থন আদায় করতে পারেন 
তা হলে তাঁদের সমস্ত চড়ান্ত দাবগুল গ্রহণ করতে মহাত্মাকে বাধ্য করা যেতে পারে। 
উপরোক্ত বিবতিগহল দেবার পর এরপ্রল মাসে দিজ্লশতে কয়েকজন প্রাতিক্রিয়াশশল মৃসলমান 
নেতার সঙ্গে মহাত্মা একট আলোচনা করেন। সেই সময়ে আম দিজ্লীতে 1ছলাম এবং 
এ আলোচনার পরু সেই'্দন সব্ধোতেই আম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তানি হতাশ 
হয়েছেন বলে বোধ হল। মুসলমান নেতবর্গ তাঁকে শ্রীষুন্ত 'জন্না করকি রাঁচত (ভারতে যা 
জার চোদ্দ দকারহে খ্যাত) যে চৌদ্দটি দাবী দিয্েছিলেন তা থেকে তানি বুঝেছেন ফে, 
তার 'ভীন্ততে কোনও মণমাংসা সম্ভব হবে না। এতে আঁম মন্তব্য করলাম যে, জাতশয়তা- 
বাদী হিন্দ; ও মুসলমানের মধ্যে একটি মীমাংসার, জন্যই কেবল, কংগ্রেসের যত্রশীল হওয়া 
উচিত এবং এঁর্প একটি সমাধানই জাতীয়তাবাদশীদের দাবী বলে গোল-টোবল বৈঠকে 
উপস্থাপিত করা উচিত, যাতে পারস্পারক সম্মতি আছে। জাতীয়তাবাদ অন্য লোকেরা 'ি 
ভাবেন বা বলেন তা নিয়ে কংগ্রেসের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। মহাত্মা তখন আমাকে 
[জজ্ঞাসা করলেন যে, পৃথক নির্বাচন-পদ্ধাততে আমার কোনও আপাঁত্ত আছে কি না; কারণ 
এর্‌প বলা যেতে পারে যে, তৃতাঁয় পক্ষের অনুপাস্থাততে বিভিন্ন সম্প্রদায়গ্ীল একসঙ্গে 
থেকে কাজ করতে পারেন। আম জবাব দিলাম যে. পৃথক 'নর্বাচন-পদ্ধাত জাতনয়তাবাদের 
মূল নীতীবরোধী' এবং এ দিষয়ে আমার মতামত এতই দৃঢ় যে, আমার মতে, 
পৃথক নির্বাচনের 'ভীত্ততে এমন কি স্বরাজও গ্রহণ করা উচিত নয়। আমরা যখন 
আলোচনা করছিলাম তখন ডাঃ আন্সারী ও তাঁর সত্যে শ্রীষন্ত শেরওয়ান প্রমূখ 
কয়েকজন জাতীয়তাবাদণ মুসলমান নেতা এসে উপাস্থিত হলেন এবং আলোচনায় যোগ 
দলেন। তাঁরা বললেন যে. যাঁদ কোনও কারণে মহাত্মা হিল্দু ও মুসলমান উভয়ের জনাই 
যোথ-নির্বাচনের দাব+' পাঁরত্যাগ করে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথক 'নর্বাচকমন্ডলীর 
যে দাবধ প্রাতীক্য়াশশলরা করেছেন তা' মেনে নেন তা হলে তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান- 
দের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধিতা করবেন কারণ পথক নির্বাচকমণ্ডলাঁ কেবল সারা দেশের 
পক্ষেই নয়, বাভল্ন সম্প্রদায়ের পক্ষেও যে আনম্টকর তা তাঁরা নিশ্চিতভাবে উপলাব্ধি 
করেছেন। এব্যাপারে জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের কঠোর বিরোধিতার ফলেই, পৃথক 
নর্বাচকমণ্ডলশতে রাজণ হওয়ায় মহাত্মাকে বাধা দেওয়া, এবং যে অস্বস্তিকর পাঁরস্থাতর 
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মধো তিনি নিল্দকে* টেনে নিয়ে গিয়োছলেন তা থেকে তাঁকে কোনও রকমে বের হয়ে 
আসতে বীধ্য করা অনেকাংশে সম্ভব হয়েছিল৷ এর পর শীঘ্রই মহাত্মা এই বলে প্রকাশ্যে একাঁট 

ত দিলেন যে, সাম্প্রনায়কতাবাদী মুসলমান নেতাদের দাবীগুীল 'তাঁন মেনে 'নতে 
পারেন না। কারণ জ!তনয়তাবাদী মুসলমানরা সেগুলির বিরোধী । 

সেই সময়ে (অর্থাৎ ১৯৩১ সালের এীপ্রলে) দল্লশর আবহাওয়ায় রহস্োর গন্ধ ছিল। 
মীমাংসার জন লর্ড আরউইন আন্তারক ইচ্ছা পোষণ করলেও অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
তার বিরোধী ছিলেন৷ ভারতবর্ষ থেকে লর্ড আরউইনের আসন্ন বিদায় ও কড়া মানুষ বলে 
খ্যাত লর্ড উইিংডনের আগমন সম্ভাবনায় এই সব গোঁড়া রক্ষণশশলরা উৎসাহত হয়ে 
উঠ্বোছল। যখন আমরা 1দঙ্ললীতে ছিলাম তখন গোল-টোবল বৈঠকে বৃটিশ গভর্নমেন্ট যে 
সব কৌশল অবলম্বন করবেন সে সম্বন্ধে বিশ্বস্ত সূত্র থেকে আমরা সংবাদ পেয়েছিলাম । 
আমাদের বলা হয়েছিল যে, ভারতবাসধরা যাতে নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে মেতে ওঠেন তার 
জন্য শুরৃতেই তুচ্ছ বিষষগালর কে মহাত্ব' গান্ধীকে টেনে নিতে সবরকমভাবে চেম্টা করা 
হবে, যাতে প্রধান প্রধান বিষয়গীলর বাপারে তাঁরা বৃটিশ গভনমেন্টের বিরুদ্ধে এক হতে 
সমর্থ না হন। সংবাদটির সত্যাসত্য যাই হোক: না কেন মহাত্বাকে এই সংবাদটি আমি 
যথারখাত জানিয়ে 'দিলাম। তানি জবাবে বললেন যে. তাঁর পাঁরকষ্পনা হবে লন্ডন পেশছেই 
সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং প্রধান প্রধান বিষয়ে তাঁদের কাছ 
থেকে আমবাস লাভ করতে চেম্টা করা। যাঁদ তানি সন্তুষ্ট বোধ করেন তবেই তুচ্ছ বিষয়- 
গুলির দিকে তান মনোনিবেশ করবেন-তা না হলে ইংলন্ডে তাঁর কাজ তখন এঁ অবস্থায়ই 
শেষ হয়ে যাবে। দুভাগ্যের কথা মহাত্মা গান্ধী যখন ইংলণ্ডে ছিলেন তখন সংখ্যালঘুদের 
সমস্যাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব লাভ করেছিল এবং প্রধান প্রধান সমস্ত সমসাগ্ল চাপা পড়ে 
এটির এাপ্রল মাসে দিজ্লখতে যে ভাবষ্যদ্বাণী করা হয়োছিল, সব ঘটনা সেইভাবেই 

ল। 

১৮ই এরাঁপ্রল তাঁরখে লর্ড আরউইনের কার্যকাল শেষ হল। 'দিজ্লশ ত্যাগ করবার 
আগে চেমসূফোর্ড ক্লাবে তিন আতিশয় সোহাদ্যপূর্ণ এক বন্তুতা দেন। যাঁদও তান 
ছিলেন রক্ষণশণল দলের একজন 'বাশম্ট সদস্য তথাপি িজেকে 'তাঁন ভারতবর্ষের একজন 
1হতৈষী বলে প্রমাণ করেছিলেন। লর্ড প্লিপণের পর, তাঁর মত আর কোনও বড়লাট্ 
ভারতবাসীর প্রতি এরুপ সোহার্দের মনোভাব দেখান নি। 'তনি যে ভারতবর্ষের জন্য 
বেশশ কিছু করতে পারেন নি তার কারণ ছিল এই যে, ভারতবর্ষ ও ইংল- উভয় দৈশেই 
প্রতিক্রিয়াশশল শান্তগধীল তাঁর বিরুদ্ধে কাজ করাছিল। লর্ড উইিংডনের আসার সঙ্গে 
সঙ্গেই সরকারী মনোভাব কঠোর হতে শুরু করল। বাভন্ন প্রদেশে কর্মচারীরা চান্তাট 
কার্যকর করলেন না! গুজরাটে বাজেয়াপ্ত জাঁমগুল পুনরুদ্ধারে কৃষকরা খুব অস্ীবিধে 
বোধ করলেন এবং করাচী কংগ্রেস ও লন্ডন-যাল্লার মধ্যবতরঁকালে মহাত্মাকে বিশেষ করে 
তাঁদের এই সব আঁভিযোগের সমাধানের জন্য তাঁর সমস্ত সময় 'দিত্রে হয়োছিল। যৃ্তপ্রদেশে 
যাঁদও আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ রাখা হয়েছিল তথাপি কৃষকেরা বললেন যে, কর দেওয়া 
তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কি শতকরা &০ ভাগ পাওনা মিটিয়ে দেবার জনা মহাত্মা 
তাঁদের যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁরা তা-ও কার্যকর করতে পারলেন না। যাই হোক, 
বাংলা দেশেই পাঁরিস্থাতি সবচেয়ে খারাপ দাঁড়য়ৌছল। চাান্ত হওয়া সর্তবেও, বৈস্লাবক 
আন্দোলন হয়েই চলেছে এই অজুহাতে 'দনের পর দিন পর্বনা শবচারে গ্রেপ্তার 
চলতেই থাকল। বন্য বিচারে কারারুদ্ধ প্রায় এক হাজার রাজবন্দীদের মধ্যে এক- 
জন বন্দীকেও গ্ান্ত দেওয়া হল না। তখন এই প্রদেশে যে সব যড়যন্ মামলা চলছিল সে- 
গুলি যথারীতি চলতেই লাগল। সরকারধ নির্যাতনের প্রাতশ্মোধ গ্রহণের জন্যে মাঝে 
মাঝে চলল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। চ্যন্তির পরে বাংলা দেশে সরকারী মনোভাবের 
আদৌ কোনও পরিবর্তন এবং সারা ভারতবর্ষেও সরকারী তরফে শভেচ্ছার লক্ষণ দেখা 
গেল না। 

জুলাই নাগাদ কংগ্রেসের সদর কার্যালয়ে অভ্রাল্ত সব প্রমাণ পাওয়া গেল যে. চাীন্তর 
শর্তগুঁলকে কার্যকর করা হচ্ছে না। সরকারী তরফ থেকে চাঁন্ত লঙ্ঘনের আঁভযোগ 
সম্বালত একি “'অভিযোগ-পন্র' মহাত্মা খান্তুগতভাবে 'সমলায় ভারত গভর্নমেন্টের স্বরাম্ী- 
সল্লীর হাতে অর্পণ করলেন। এরুপ গুজব ছাঁড়য়ে পড়োছল যে, লন্ডনে যেতে মহাত্মা 


১ এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৩৪ সালে প্রধানমল্পীর সাম্প্রদায়ক রৌয়েদাদ সম্বন্ধে জাতীয়তা- 
বাদ মুসলমানদের মনোভাব বোধগম্য নয়। 
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স্বীকৃত হবেন না। যে কোনও ভাবেই হোক না কেন, লণ্ডনের কর্তৃপক্ষরা মহাত্মাকে নিয়ে 
যেতে চেয়েছিলেন। সেজন্য তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তাঁর লপ্ডনে যাওয়ার সুবিধে 
করে দেওয়ার জন্য যাতে সম্ভাব্য সব কিছু করা হয় তা দেখতে বড়লাটকে চাপ দেওয়া 
হল। আগস্ট মাসে, নতুন বড়লাটের সঙ্গে মহাত্মার দীর্ঘ আলোচনা হল যার ফলে উত্তেজনা 
যথেষ্ট হ্রাস পেল। চ্ন্ত পালন না করা সম্বন্ধে যে সব আভযোগ করা হয়োছল সে 
বিষয়ে তদন্ত করবার জন্য মহাত্মা সালিশ চেয়োছলেন কিন্তু তাতে বড়লাট রাজণ হলেন 
না। যাই হোক্‌ মহাত্মা কর্তৃক আনীত বিশেষ বিশেষ আভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করা হবে 
বলে তান প্রাতশ্র্2াত 'দিলেন। কংগ্রেস নেতা ও বড়লাটের মধ্যে শেষ সময়ে কোনও একাঁট 
রফা হল। বিশেষ ট্রেনযোগে মহাত্মা বোম্বাই রওনা হলেন এবং এস. এস. রাজপূতানা 
জাহাজ ছাড়ার ঠিক আগের মৃহূর্তে সেখানে গিয়ে পেশছলেন। ১৯৩১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর 
তাঁরখে ফরাসী দেশের মাঁটতে মহাত্মা পা দিলেন। পরাদিন লন্ডনে । 


গব দশ পরিচ্ছেদ 
ইউরোপে মহাত্মা গান্ধী (১৯৩১) 


কাঁট-বস্ত পারাহত, পায়ে চপ্পল এবং নিদারুণ শীতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মান্র 
একাঁটি চাদর-সম্বল অবস্থায় মহাত্মা ১৯৩১ সালের ১৯ই সেপ্টেম্বর মার্সাই-এ অবতরণ 
করলেন, 'ব্রটশ ও ভারতায় বন্ধ এবং অনুরাগীদের 'নর্বাচত একট দল সেখানে তাঁর সচ্গে 
সাক্ষাৎ করেন এবং লন্ডনে যান। সেখানে পেশছবার পর সোজা তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় 
'ফ্রেপ্ডস্‌ হাউস'-এ এক সম্বর্ধনা সভায়। স্বাগত ভাষণের উত্তরে ব্রিটিশ সরকারের উল্লেখ 
করে পাঁরহাসছলে তিনি মন্তব্য করেন: “ভারত ও ইংল্যান্ডের সম্পর্কের মধ্যে আগে ভার- 
সামা সৃষ্ট না করলে আপনাদের বাজেটে যথার্থ ভারসাম্য আনা সম্ভব নয়।» 

মহাত্বার পক্ষে তাঁর স্বভাবসুলভ কটি-বস্ঘ পাঁরাহত অবস্থায় ইউরোপ ভ্রমণ করা 
সঙ্গত হবে ক না এ সম্বন্ধে একসময়ে যাঁদের মনে সংশয় দেখা দিয়েছিল এই লেখকও 
সেই দলে ছিলেন। এর আগে তিনি যখন ইউরোপে 'গিয়োছিলেন তখন অবশ্য তাঁর পোষাক 
ছিল ভিন্ন । কিন্তু এবার এঁ প্রিয় পোষাকের পাঁরবর্তন না করে তানি ভালই করেছিলেন, 
তাঁর. পোষাক সম্বন্ধে জনৈক সাংবাঁদক তাঁকে প্রশ্ন করলে মহাত্মা একবার রহস্য করে উত্তর 
দিয়েছিলেন “আপনারা গ্লাস ফোর” পাঁরধান করেন আর “আম মাইনাস্‌ ফোর” পরে 
থাঁক। তারপর আধকতর গুরুত্ব দিয়ে 'তনি বলোছিলেন, “একজন ইংরেজ নাগাঁরকের 
মতন যাঁদ আমি এখানে থেকে কাজ করতে আসতাম তাহলে এদেশের প্রথা অনুযায়ী চলা 
এবং ইংরেজের পোষাক পরতে আমার অসুবিধে ছিল না। কিন্তু আম এখানে এসোছ এক 
মহান ও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এবং আমার এই কঁটবস্ত্র_যাঁদ আপনারা আমার এই পোষাকের 
তেমন বর্ণনাই দিতে চান_-ভারতবাসীর পোষাক-_ যাঁরা আমার প্রভুস্বরূপ |” মহাত্মার দেশ- 
বাসীগণ আজ গর্ব বোধ করেন একথা ভেবে যে তিনি যাদের সেবক তাদের পোষাক 
পাঁরত্যাগ করেন নি। এমনকি বাঁকংহাম প্রাসাদের ভোজসভায়ও মহাত্মা এ পোষাকেই 
যোগদান করোছলেন। 

সেপ্টেম্বরের ১২ তারখ থেকে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত লন্ডনে থাকাকালনীন মহাত্মা 
বারো বার গোল-টোবল বৈঠকে* বন্তৃতা দেন। ৩০শে নভেম্বর ও ১লা ডিসেম্বর, এই দুইবার 
বৈঠকের পূর্ণ আঁধিবেশনে, ফেডারেল স্ট্রাকচার কমাটর সামনে আটবার এবং দুইবার 
সংখ্যালঘু কাঁমাটতে। ১৯৩১ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ফেডারেল স্ট্রাকচার কাঁমাঁটর সামনে 
প্রথম বন্তৃতায় তিনি ভারতাঁয় জাতীয় কংগ্রেসের ভামিকা এবং করাচী কংগ্রেস কর্তৃক প্রদত্ত 

কথা বুঝিয়ে দেন এবং বলেন, “একসময় ছিল যখন 'ব্রাটিশের প্রজা বলে বা এ 

নামে আঁভাহত হলে' আমি নিজেকে গার্বত বোধ করতাম। বহুবছর হল নিজেকে ইংরেজের 


১১০৭ জন সদস্য নিয়ে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক হয়োছিল। এদের মধ্যে ৬৫ জন ছিলেন 
'ব্রাটিশ ভারতের প্রাতনাধ, ২২ জন ভারতায় দেশশয় রাজ্যের এবং ২০ জন ইংরেজদের তিনাঁট দলের। বৈঠকে 
যাঁদের 'নয়ে সংখ্যালঘু কাঁমাটি গঠন করা হয়োছিল তাঁরা হলেন-_৬ জন ব্রিটিশ, ১৩ জন মুসলমান, ১০ 
জন 'হল্দু, অনূল্ত শ্রেণীর দুজন, শ্রমিকদের দুজন, দুজন শিখ, একজন পাশ, দুজন ভারতীয় খুষ্টান, 
ভারতে বসবাসকারণ 'ব্রাটশদের দুজন, একজন আযাংলো ইশ্ডিয়ান ও ৩ জন মাহলা- মোট ৪৪ জন। যে 
মুসলমানগণ ভারতণয় জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ তাঁদের প্রাতীনাধ ছিলেন সর্বাপেক্ষা বেশী এবং একজন- 
মাত জাতীয়তাবাদশ মুসলমান সেখানে 'ছিলেন। 


১২৭ 


প্রজা বলা আম ছেড়ে 'দয়োছ; তাই প্রজা না বলে বরং আমাকে বিদ্রোহ বলা অনেক 
ভাল। কিন্তু এখন আম যা চেয়োছ এবং এখনও চাই তা হলো সাম্রাজ্যের (ভিতরে নয়, 
কমনওয়েলথের ভিতরে থেকে নাগরিকত্ব; যাঁদ সম্ভব হয় এবং যাঁদ ঈশ্বর কৃপা করেন 
তাহলে অংশশদারত্বের 'ভাত্ততে, একাঁট আঁবিচ্ছেদ্য অংশদাণত্ব যা জোর করে এক জাতি 
অন্য জাতির উপর চাপিয়ে দেবে না।” (এই বন্তৃতা থেকে স্প্ট বোঝা যায় যে স্বাধীনতা 
সম্বন্ধে লাহোরের প্রদ্তাবাট বিবেচনা না করে ওপাঁনবোশক স্বায়ত্তশাসনের 'ভাঁত্ততে 'ত্রটেনের 
সঙ্গে একটা মীমাংসার জন্য মহাত্মা চেম্টা করাছলেন।) 

এস. এস. রাজপুতানা জাহাজে সাংবাদকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার থেকে একথা স্প্ট 
হয়ে উঠেছিল যে মহাআ প্রথমাঁদকে পুরোপ্ীর আশাবাদ ছিলেন। এবং ১৭ই সেপ্টেম্বর 
তাঁরখে ফেডারেল স্ট্রাকচার কমার যে দ্বিতীয় বৈঠক হয় তার আগেই তাঁর মনের কোণে 
হতাশা জমা হতে শুরু করে। গোল-টেবিল বৈঠকের সদস্যগণ যে কা প্রকাতির মহাত্মা তা 
উপলান্ধ করতে শুরু করেন। কাজেই ১৭ই সেপ্টেম্বর অরিখে বন্তৃতার শুরুতেই তান 
বললেন, “এর আগে না করলেও, এবার আম প্রাতিনাধদের তালিকাট বচার করে দেখার 
চেষ্টা করেছি এবং গভীর পাঁরতাপের সঞ্চে প্রথম যে অনুভাতি আমার মধ্য জাগছে তা 
এই যে আমরা যে জাতির প্রাতিনাধি হয়ে এসেছি তার মনোনীত প্রাতানাধ আমরা নই বরং 
সরকার আমাদের মনোনীত করেছেন। উপরন্তু আঁভজ্ঞতা থেকে ভারতের 'বাঁভন্ন দল ও 
গোষ্ঠীকে ভালভাবে জান বলে, যখন আমি প্রাতাঁনাধদের তালিকাটি বিচার করে দোখ তখন 
কিছ কিছু ফাঁকি১ আমার চোখে পড়েছে । এবং সেজন্যই আমাদের প্রাতানীধত্বের অবাস্তব- 
তার কথা ভেবেই আমি পীড়িত বোধ করাছ।” 'ব্রাটশ রাজনশীতাবদদের মতলব মহাত্মা 
ধরে ফেলতে শুর করোছিলেন। তাই অবস্থার গাঁত তাঁদের প্রাতক্‌ূলে চালিত করবার জন্য 
তান বাস্তব প্রদ্তাব করতে তাঁদের আহ্বান জানালেন। (এই আহ্বানের জবাবে সরকার 
সংখ্যালঘু কাঁমাঁটর সভা আহ্বান করলেন এই মনে করে যে সেই সভায় ভারতীয় প্রাতাঁনাধ- 
দের মধো অন্তর্কলহ শুরু হয়ে যাবে এবং মহাত্মা বিশেষ অসুবিধেয় পড়বেন।) এ সভাতেই 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আরুমণের জবাব দিতে গিয়ে মহাত্মা বললেন “যাঁদও বর্তমান সরকার 
আমাদের বিরুদ্ধে এই আঁভযোগ এনেছেন যে, ওঁদ্ধত্যপূর্ণভাবে আমরা পাল্টা একাঁট সরকার 
গঠন করেছি তবু নিজ রীতি অনুযায়ী এই আভযোগ আম স্বীকার করে নিতে চাই। 
যাঁদও আমরা পাল্টা কোন গভনমেন্টং প্রাতষ্ঠা কার দন তবুও আমাদের নিশ্চয়ই এই 
আকাওক্ষা আছে যে কোন না কোন দিন বর্তমান সরকারকে আমরা উৎখাত করব এবং যথা- 
সময়ে বিবর্তনের মধো দিয়ে সেই সরকারের ভারও গ্রহণ করব। 

১৯৩১ সালের ৮ই অক্টোবর তারিখে সংখ্যালঘু কাঁমাটির সামনে মহাত্মা তাঁর প্রথম 
বন্তৃতা দেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর তাঁরখে যে আশঙ্কা তাঁর মনে উপক 'দয়োছল এখন তা 
বাস্তবে পারণত হল এবং সাম্প্রদায়ক প্রশ্নে একটি মীমাংসায় পেশছবার সব চেষ্টাই 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। এই ফল মোটেই আশ্চর্যজনক কিছু ছিল না কারণ সদস্যদের 
সবাই ছিলেন সরকারের মনোনীত ব্যান্ত। ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে নেতৃবৃন্দের ধদজ্লশ 
ইস্তাহারের বিরুদ্ধে লেখক ও অন্যানা বিরোধীরা যে ইস্তাহার প্রচার করেছিলেন তাতে 
স্পস্টভাবেই এই ফলাফলের হীঞঙ্গত দেওয়া হয়োছিল। ১৯৩১-এর ৮ই অক্টোবর মহাত্মা 
বললেন, “গভীর দুঃখ এবং গভনরতর লজ্জার সঞ্জেগে আমাকে একথা ঘোষণা করতে হচ্ছে 
যে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের বিষয়ে আমার সঙ্গে বাভন্ন গোম্ঠর এবং বিভিল্ন গোষ্ঠীর নিজে- 
দের মধ্যে যে ঘরোয়া আলোচনা হয়েছে তা থেকে কোন মশমাংসা খদুজে পাওয়া সম্ভব হয় 
নি।.. কিন্তু এই আলোচনার ব্যর্থতা খে আমাদের পক্ষে একটি চরম লজ্জার বিষয় একথা 
বললেই সম্পূর্ণ সত্য বলা হবে না। ভারতখয় প্রাতনাধদল যেভাবে গঠন করা হয়েছে তার 
মধ্যেই এই ব্যর্থতার কারণগ্ীল 'নীহত 'ছল। যে সমস্ত দল বা গোষ্ঠীর প্রাতাঁনাধিত্ব 
করবার জন্য আমরা 'মালত হয়োছ. তাদের নির্বাঁচত প্রীতাঁনীধ আমরা নই। আমরা এখানে 
এসেছি সরকারের মনোনয়নের বিচারে । তা না হলে সর্বসম্মত একটি মীমাংসায় পেশছনোর 


১ একথা বলা হয়োছল জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের সম্পকে; অন্যান্যদের মধ্যে এ'দের অনুপাস্থাত 
মহাত্বা এখন উপলব্ধি করতে শুরু করোঁছলেন। মহাত্ার এই আঁবদ্কার যে িছন্টা দেরীতে হয়েছে 
সেকথা না স্বীকার করে উপায় নেই। 

২১১২৯ সালে লেখক এই মর্মে একটি প্রস্তাব এনোছলেন ষে পাল্টা একটি সরকার প্রাতিষ্ঠা করার 
জে রহ এই প্রস্তাবাট গৃহীত হয় 'িন এবং মহাত্মার সব ভন্তেরাই এর বিরুদ্ধে 

দেন। 


৯১২৮ 


জন্য যাঁদের উপাস্থাঁতি একান্তই প্রয়োজনীয় ছিল তাঁদের এখানে দেখা যেত। উপরন্তু 
একথা বলাও বোধহয় অসংগত হবে না যে সংখালঘু কমাটর অধিবেশন আহ্বান করার 
সময় এখন নয়। বাস্তাঁবকপক্ষে আমরা কী লাভ করতে চলোছি তা-ই সাঁঠকভাবে আমাদের 
জানা নেই। কাজেই আম এই প্রস্তাব করতে চাই যে সংখ্যালঘ: কাঁমাটর সভা আনার্দন্ট 
কালের জন্য স্থাঁগত রেখে যত শীঘ্র সম্ভব শাসনতন্বের মূল সত্রগ্দীলকে রূপ দেওয়ার 
চেষ্টা করা হোক।...গোল-টোবল বৈঠকে চরম প্রয়াস পাবার পরেও খযাঁদ মীমাংসার সব 
চেষ্টা ব্যর্থ হয় তবুও প্রত্যাশিত শাসনতন্ত্ে একটি ধারা যোগ করার প্রস্তাব আম করতে চাই। 
সেই প্রস্তাবটি হল এই যে একটি বিচার বিভাগীয় সাশশ নিযুত্ত করা হোক যোট সমস্ত 
দাবীগাল পরীক্ষা করে দেখবে এবং যে সব প্রশন অমীমাংসিত থেকে যেতে পারে সেগৃল 
সম্বন্ধে চূড়ান্ত রায় দেবে।” এই বন্তুতাঁট পড়ে দেখলে একথা না ভেবে উপায় নেই যে 
'গাভনমেন্টের মনোনীত ব্যান্তরা' যে সমস্ত দুরভিসন্ধিমূলক প্রস্তাব নিয়ে এসৌছলেন 
সেগদালকে বাধা দেবার জন্য মহাত্মা যাঁদ মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
জাতীয়তাবাদণ প্রাতনিধিদের একি পূর্ণ বাহিনী নিয়ে লণ্ডনে আসতেন তাহলে অবস্থা 
কতখানিই না বিপরশত হতে পারত। একথাও দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, 
ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে প্রধান প্রধান রাজনৌতক বিষয়গুঁলকে চাপা 
দেওয়াই হবে যে সংখ্যালঘু কাঁমাটর প্রধান কাজ-করাচণ কংগ্রেসের অনাতকাল পরেই 

ত মহাত্মাকে এ সম্বন্ধে সতর্ক করা সত্তেও, এর গুরুত্ব উপলাব্ধি করা তাঁর পক্ষে 
সম্ভব হয় নি। বিচার বিভাগীয় সালিশ গঠনের প্রস্তাব করাও মহাত্মার পক্ষে আর একটি 
ভুল হয়েছিল কারণ সেই সালিশ অবশ্যই '্রাটিশ সরকার নিয়োগ করবেন এবং খুব সম্ভব 
প্রধানমল্মীর সাম্প্রদায়ক বাঁটোয়ারার মতন একই দলিল পেশ করবে। ব্রিটিশ সরকার যাঁদ 
তাঁর কথা মেনে নিয়ে বিচার বিভাগীয় সাঁলশশ নিয়োগ করতেন তাহলে মহাত্মার অবস্থা 
আজ কী হত? 


১৯৩১ সালের ১৩ই নভেম্বর তাঁরখে সংখ্যালঘ কমিটির পরবতাঁ বৈঠক বসার 
আগে একাঁট কৌত্‌হলোদ্দীপক ঘটনা ঘটল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গলির তথাকাঁথত প্রাতি- 
নাধগণ সাম্প্রদায়ক সমস্যার সমাধান হিসাবে নিজেদের মধ্যে একাঁট চ্ান্ত সম্পাদন করে- 
ছিলেন। এই চ্ৰান্তাট (সংখ্যালঘু চান্ত রূপে আভাহত) শাসনতন্তে অনেক সুযোগ-সীবধ্রর 
আশ্বাস তাঁদের 'দয়োছল। সরকারের পর্ণ অনুমোদন নিয়েই এই চান্তাটি সম্পাদিত হয় 
এবং ভারত থেকে আগত বৈঠকের ব্িটিশ সদসাদের এই বিষয়ে একটি প্রধান ভূমিকা ছিল। 
সে যাই হোক, শিখেরা এই চান্ততে যোগদান করেন নি। এই চান্ত করবার আগে, অনুল্বত 
শ্রেণীগ্ঁলির মনোনীত প্রাতানাঁধ ডাঃ আম্বেদকর মহাত্মার সঙ্গে একটি চনত করতে চেয়ে- 
[ছিলেন যার দ্বারা িন্দ,দের সব শ্রেণীর যুক্ত-নির্বাচনের ভীত্ততে আইনসভাগুলিতে, অনুন্নত 
শ্রেণীগুলির জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকবে। কিন্তু সেই সময়ে এইরকম 
কোন আপোষের কথা মহাত্মা ভাবতেও পারেন নি। ডাঃ আম্বেদকর, যখন সংখ্যালঘু চনান্তীতে 
যোগ দিলেন তখন কেবল অনুন্নত শ্রেণীগুঁলর জন্য আসনের সংখা সম্বন্ধেই নয় বরং 
তাঁদের জন্য পথক নির্বাচনের ব্যাপারেও তিনি আ*বাস লাভ করেছিলেন। এ বষয়ে কোনও 
সন্দেহ নেই যে, তখন যাঁদ ডাঃ আম্বেদকরের সঙ্গে একাঁট মীমাংসা করা হত তাহলে সেই 
মীমাংসার শর্তগুঁলি ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মহাত্বার এীতিহাসিক অনশনের পর যে 
পুনা চুক্তি সম্পাদত হয়েছিল তার শর্তগুলি অনেক সন্তোষজনক হত। 


১৯৩১ সালের ১৩ই নভেম্বর তাঁরখে সংখ্যালঘু করাঁটির সভায় চেয়ারম্যান 
মিঃ র্যামসে ম্যাকডোনাজ্ড সংখ্যালঘু চান্তর কথা উল্লেখ করে দাবী করেন যে. 
ভারতের সাড়ে এগারো কোটিরও বেশী আঁধবাসীর পক্ষে এটা গ্রহণযোগ্য । পূর্বেকার 
সভায় মহাত্মা যে আরুমণ করেছিলেন, তান অরও জবাব দেন ও অন্য পক্ষে জোর 
দিয়ে বলেন যে, সাম্প্রদায়ক সমস্যা সমাধানে অসামর্থাই শাসনতন্ত্র রচনার অগ্রগ্গীততে 
বাধা সৃষ্টি করছে। মহাত্মা তাঁর বন্তৃতায় জোরের সঙ্গে এই দুটি উীন্তরই যাথার্থয 
প্রমাণের আহ্বান জানিয়েছিলেন ও প্রথমাটর উল্লেখ করে দাবী জানিয়োছলেন যে 
কংগ্রেস কেবল বৃটিশ ভারতের অধিবাসীদের নয়, সমস্ত ভারতের শতকরা ৮৫ ভাগের 
প্রতিনিধ। সেই একই বন্তৃতায় মহাত্মা একাঁট তাৎপর্যপূর্ণ উত্তি করেছিলেন: “আগে 
যা বলেছি তার পুনর্ান্ত করে আম বলতে চাই যে-হন্দ্‌, মসৃলমান ও শিখদের 
পক্ষে গ্রহণযোগ্য যে কোনও সমাধানই যাঁদও কংগ্রেসের পক্ষে সবসময় গ্রহণীয় কিন্তু 


৯২৯ 


অন্য কোনও সংখ্যালঘুর জন্য বিশেষ সংরক্ষণ বা বিশেষ 'নর্বাচকমন্ডলপ মেনে 'নতে 
দল প্রস্তুত নয়? মহাত্মা আবার সাম্প্রদ্ায়ক প্রশ্নে চূড়ান্ত রায়দানের জন্য গভর্নমেন্ট 
কর্তৃক 'বচার 'বভাগীয় সালিশী নিয়োগের উপর জোর দেন। 

১৯৩১ সালের ২৩শে অক্টোবর তারিখে মহাত্মা গান্ধী ভারতের সর্বোচ্চ আদালত 
সম্বন্ধে কংগ্রেসের মত যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে ফেডারেল স্ট্রাকচার কাঁমাটর সামনে 
পেশ করলেন। তিনি জোর দিয়ে বললেন যে, এই য্স্তরাম্দ্রীয় ধরনের আদালতের 
এন্তয়ার যথাসম্ভব ব্যাপক হবে এবং তা যস্তরাঘ্ট্রয় আইনব্যবস্থা থেকে যেসব মামলার 
উদ্ভব হবে শুধুমাত্র সেগুলির নিষ্পান্ত করবে না। যুস্তরাষ্ট্রীয় আইনের মামলার 
জন্যই একাঁট এবং যু্তরাম্্রীয় শাসনব্যবস্থা বা গভর্নমেন্টের মধ্যে পড়ে না এইরকম 
অন্যান্য সব বিষয়ের জন্য আর একাঁট-_দুইট সর্বোচ্চ আদালত গঠন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের 
[তান বিরোধিতা করেন। ১৯৩১ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখে তান সৈন্যবাহনী ও 
বৈদেশিক 'বষয়ে কংগ্রেসের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের দাবী সম্বন্ধে বন্তৃতা করে বলেন যে, বর্তমান 
সৈন্যবাহিনী, বৃটিশ বা ভারতীয় যাই হোক না কেন, দখলকারী সৈন্যবাঁহনী 'আম একথা 
জোরের সঙ্গে বলব যে, বিদেশী শাসনের উত্তরাধকারীর্‌পে সমস্ত অস্নীবধার মধ্যে আম 
ভারত গভর্নমেন্ট পাঁরচালনার প্রত্যাঁশত দায়ত্ব গ্রহণ করার আগে যাঁদ সমগ্র সৈন্যবাঁহনধ 
আমার নিয়ল্লণাধীনে না আসে তাহলে এটি ভেঙ্গে দেওয়া উঁচত...মাঁদ বৃটিশ জাতি মনে 
করেন ষে, তার জন্য আমাদের একশ বছর লাগবে তাহলে এ একশ বছর কংগ্রেস দিশাহারা 
হয়ে ঘুরে বেড়াবে এবং অবশ্যই কঠোর আঁশ্নপরাঁক্ষার মধ্য 'দয়ে পার হবে...এবং খাঁদ প্রয়োজন 
হয় ও ঈশ্বর চান গুলবর্ষণেরও সম্মুখীন হবে।' 

১১৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর তারিখে ফেডারেল স্ট্রাকচার কাঁমাটর সামনে মহাত্মা 
প্রথম গোল-টোবল বৈঠকে বৃটিশদের বাঁণাজ্যক' রক্ষাকবচগ্ীল সম্বন্ধে ভারতবাসীদের পক্ষে 
স্বার্থহানিকর যে প্রস্তাব গৃহীত হয়োছল সোঁটর বিরোধিতা করেন। তিনি এীবষয়ে একমত 
হন যে, বিদেশীদের সম্বন্ধে কোনও জাতিগত পার্থক্য থাকা উঁচত নয়। 'তাঁন আরও স্বীকার 
করেন যে, বৈধভাবে আত ও সাধারণভাবে জাতির চরমতম স্বার্থের প্রাতিকূল নয় বর্তমান 
এই রকম কোনও স্বার্থে এগ্ীলির উপর প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী ছাড়া, হাত দেওয়া হবে 
না।, তবে একথাও 'তাঁন পাঁরত্কারভাবে বুঝিয়ে দেন যে, ভাবিষ্যতের জাতীয় গভর্নমেন্টের 
পক্ষে 'দারদ্রদের' অর্থাৎ অনশনাক্িষ্ট লক্ষ লক্ষ ভারতথাসর স্বার্থে ধন?দেত্' বাঁণত করার 
প্রয়োজন হতে পারে। বর্তমান স্বার্থগুলি সম্বন্ধে যখন প্রয়োজন হবে বিচার বিভ্াগণীয় 
তদন্ত করা হবে--তবে তার সাথে কোনও জাতিগত প্রশ্ন জাঁড়ত থাকবে না। ভারতে 
ফৌজদারী মামলার ব্যাপারে ইউরোপণীয় সম্প্রদায়ের বর্তমান আধকারগুলিও২ 'তাঁন 
বিরোধিতা করেন। ২&শে নভেম্বর তাঁরখে গোল-টোবল বৈঠকে তানি তাঁর পরবতর্ট 
বন্তৃতায় এই আঁভমত সমর্থন করেন যে, ভাবষ্যতে ভারতের জাতীয় গভর্নমেন্টকে যে বাধ্য- 
বাধকতা' স্বীকার করতে হবে তা পরাক্ষা ও নিরপেক্ষ তদন্তাধীন* হবে। ভারতবাসীর দাবা 
অন্যায় মুদ্রামূল্যের হার ১ 'শাঁলং ৮৯৭০৭৭৬ ৬ 'পেল্স ধার্য করার তিনি 
ণনন্দে করেন। তান আরও বলেন: “ভারতবর্ষকে যাঁদ সাঁত্য সাঁত্যই কেন্দ্রের দায়ত্ব গ্রহণ 
করতে হয় তাহলে ভারতীয় অর্থের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আম দাবী করব। আমার মতে যতক্ষণ 
না আমাদের 'িজেদের অর্থে একেবারে অবাধ কর্তৃত্ব লাভ করতে পারাছি ততক্ষণ আমাদের 
পক্ষে দায়িত্ব গ্রহণ করা যেমন সম্ভব হবে না, তেমনই তা দায়িত্ব আখ্যা লাভের যোগ্য হবে 
না। এঁদিনই আর একটি বন্তৃতায় তিনি জোর 'দয়ে বলেন যে সতর্কতার সাথে ববেচনা 
করে তিনি এই সিদ্ধান্তে পেশছেছেন ষে, প্রাদেশিক স্বায়স্তশাসন ও কেন্দ্রের দায়িত্ব অবশ্যই 
একসাথে রাখতে হবে। পবদেশণ' কর্তত্বের দ্বারা শ্বাসত ও পরিচাঁলত একটি শান্তশালশ 
কেন্দ্র এবং দু স্বায়ত্তশাসন (প্রদেশগাঁলর জন্য) পরস্পরাবরোধণ উীন্তী।” কেন্দ্রের দায়িত্বের 
কথা বলতে গিয়ে তান বলেন: 'আমি কেন্দ্র সেই দায়িত্ব চাই যা আমাকে 
ও অর্থের উপর নিয়ল্মণাধকার দেবে। এই বিষয়াট আপনারা সকলেই জানেন। আম 
জান যে এই দায়ত্ব এখানে এখনই আম পাব না এবং বৃঁটিশদের মধ্যেও এমন একজন লোক 


১এই বিবৃতির পাঁরপ্রোক্ষিতে ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরে পৃনা চুক্তিতে মহাত্বার অনমোদন দুবোধা, 
কারণ এ চুক্তিতে অনুম্বত শ্রেণীগঁলর জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা | 

যথা-_ মামলায় ইউরোপণয় বিচারক কিংবা ইউরোপণয় জুরশ লাভের আঁধকীর। 

০এই প্রসঙ্গে তান ১৯৩১ সালে করাচশ কংগ্রেস কর্তৃক যে সরকারণ খণ অনুসন্ধান কাঁমটি 
ণনয়োগ করা হয় তার 'িরপোর্টের কথা উল্জেখ করেন। 


১৩০ 


নেই যান আমাকে এঁ দাঁয়ত্বাট দিতে প্রস্তৃত_একথাও আমার অজানা নয়। কাজেই, আগমন 
জানি, আমাকে ফিরে গিয়ে আবার দুঃখবরণের পথে জাতিকে আহবান করতেই হবে।' 

৩০শে নভেম্বর তাঁরখে গোল-টোবল বৈঠকের পূর্ণ আধবেশনে মহাত্মা গান্ধীর 
প্রথম বন্তৃতাটি একাঁট অমূল্য দলিল, যাঁদও একেবারে মোহমীস্তর নাঁজর বলে বন্তুতাটি পাঠ 
করলে বেদনাবোধ হয়। তিনি এই বলে শুরু করেছিলেন: “এই সভায় অন্যান্য সমস্ত দলই 
শ্রেণীগত স্বার্থের কথা বলতে এসেছে। একমান্র কংগ্রেসই সমগ্র ভারত ও সকল স্বার্থের 
প্রাতানীধ বলে দাবী করছেন...তবুও এখানে আম দেখাছ যে, কংগ্রেসকে এ সমস্ত দল- 
গুলির একাঁট বলে ধরে নেওয়া হয়েছে...সমস্ত বৃটিশ জননায়ক, বৃটিশ মন্লীকে আমি 
নিশ্চিতভাবে ব্াঁঝয়ে দিতে চাই যে, কল্যাণ সাধন করবার ক্ষমতা কংগ্রেসের আছে...যাঁদও 
আপনারা কংগ্রেসকে আমন্্ণ জানিয়েছেন তবুও আপনারা কংগ্রেসকে বিশ্বাস করেন না। 
যাঁদও আপনারা কংগ্রেসকে আমন্ণ জানিয়েছেন তবু আপনারা কংগ্রেসের সমগ্র ভারতের 
প্রাতীনাধত্বের দাবীকে অস্বীকার করছেন।' সাম্প্রদায়ক সমস্যার উল্লেখ করে ?তাঁন 
এই আপ্রয় সত্য কথাঁট বলেন, 'যতাঁদন বিদেশী শাসনর্‌্প বেড়ার দ্বারা সম্প্রদায়ে 
সম্প্রদায়ে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভেদ সৃষ্টি করা হবে প্রকৃত বাস্তব কোনও সমাধান, 
এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহাদর্ট সম্ভব হবে না।' জাতীয় দাবীর প্রন সম্বন্ধে 
তাঁর বন্তব্য ছিল: 'যে নামই আপনারা গোলাপকে দিন না কেন, সেই নামেও 
গোলাপের সুগন্ধ থাকবে; 'কল্তু আমি যে গোলাপ চাই সোঁট কান্রম সৃস্টি নয়, 
সেটিকে অবশ্যই স্বাধীনতার গোলাপ হতে হবে।' তারপর স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁর 
দাবীকে নরম করবার জন্য এই কথাগাঁল বলে তান আবেদন জানালেন: ইংরেজদের 
সাথে আমি একজন অংশীদার হতে চাই; কিন্তু আপনাদের জাতি যে স্বাধীনতা ভোগ করে 
আমি যথার্থভাবে সেই স্বাধীনতাই ভোগ করতে চাই এবং শুধূমান্ন ভারতবর্ষ ও পারস্পারক 
মঙ্গলের জন্য এই অংশীদার লাভ করতে আম চাই না।* তারপর সমস্ত আবেদনেই ব্যর্থ 
হল দেখে হঠাৎ উত্তেজত হয়ে উঠে বললেন: 'এই সব বিপ্লবীরা তাঁদের রন্ত দয়ে যা 
লিখছেন, সেগ্ীল কি আপনারা দেখবেন না?” এবং তারপর তিনি বললেন: 'আশা নেই 
জেনেও আমি আশা করব, আমার দেশের পক্ষে সম্মানজনক একটি মীমাংসায় পেশছবার 
জন্য সর্বশান্ত দিয়ে আম চেষ্টা করব... ধরনের একটি লড়াইয়ে আবার তাঁদের ঠেলে 
দেওয়াটা আমার কাছে কোনও আনন্দ ও স্বাস্তর ব্যপার হতে পারে না, গিল্তু আরও 
যাঁদ আগ্নপরণীক্ষা আমাদের অদৃন্টে থাকে তাহলে সব থেকে বেশী এই আনন্দ ও সান্ত্বনা 
নিয়ে আম অগ্নিপরাক্ষাটর সম্মুখীন হব যে, যা ঠক বলে বুঝেছি তাই' আমি করেছি, 
দেশ যা ঠিক বলে বুঝেছে, তাই সে করেছে ।, 

১৯৩১ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে গোল-টেবিল বৈঠকের পূর্ণ আঁধবেশনের 
যে শেষ বৈঠক হয় সেখানে প্রধানমল্দী 'মঃ র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড এই ঘোষণাঁট করেন: 

'বংসরের (১৯৩১) শুরুতে তদানীন্তন গভর্নমেন্টের নীতি সম্বন্ধে আম এক 
ঘোষণা করোছলাম এবং বর্তমান গভর্নমেন্টের দ্বারা তার নীতি সম্বন্ধে আপনাদের এবং 
ভারতবর্ষকে 'নার্দন্ট কয়েকটি আশ্বাস দেবার আঁধকার আ'ম পেয়েছি। 

মহামান্য সরকার বাহাদুরের মত হচ্ছে এই যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদোশক আইনসভা- 
গলিতে ভারত গভর্নমেন্টের দায়িত্ব দিতে হবে. সেই সঙ্গে পাঁরবর্তনকালে কয়েকটি বাধ্য- 
বাধকতা পালন এবং অন্যান্য বিশেষ বিশেষ পারাস্ধাতর সম্মুখীন হবার আশ্বাস প্রদানার্থ 
এবং সংখ্যালঘুদের রাজনোৌতক আঁধকারসকল রক্ষার জন্য তাঁদের পক্ষে যে আশ*বাসগ্াল 
প্রয়োজন সেগ্ঁলর জন্যও প্রয়োজনমত ব্যবস্থাঁদ তাতে থাকবে। পাঁরবর্তনকালের প্রয়োজন- 
গল মেটাবার জন্য রচিত এরকম সাংবধানক রক্ষাকবচগদাল সম্বন্ধে মহামান্য সরকার 
বাহাদুরকে প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সংরাক্ষিত শান্তগলিকে যেন এমনভাবে গঠন ও 
প্রয়োগ করা হয় যাতে নূতন শাসনতল্দের মাধ্যমে তার নিজের গভর্নমেলন্টের পূর্ণ দায়িত্ব 
লাভের পথে তার অগ্রগাঁত বাধাপ্রাপ্ত না হয়। 

“কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট সম্বন্ধে মহামান্য সরকার বাহাদুরের আগেকার গভর্নমেন্ট এই 
বিষয়টি পাঁরজ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, 'নার্দস্ট অবস্থা সাপেক্ষে প্রতি 
প্রশাসন বিভাগের দায়িত্বের নীতি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল-যাঁদ উভয়ই সর্বভারতা 
যুক্তরান্ট্রের 'ভান্তিতে গাঁঠত হত। 

“দায়িত্বের নশীতকে এই গুণসাপেক্ষ হতে হবে যে, বর্তমান পাঁরাঁস্থাততে দেশ- 
রক্ষা ও বৈদোশক ব্যাপার অবশাই গভর্নর জেনারেলের থাকবে এবং অর্থ-দগ্তর সম্বন্ধে 


১৩১ 


এইসমস্ত শর্তগ্ল অবশ্যই থাকবে যেগুলি ভারতসাঁচবের ক্ষমতার কাছে দায়বদ্ধ 
বাধযবাধকতাগুি' পূরণ ও ভারতের আর্থক স্থায়িত্ব ও আমানতকে অটুট রাখা 
সবীনাশ্চত করবে। 

“সর্বশেষে এটই আমাদের মত যে, গভর্নর-জেনারেলকে আবশ্যক ক্ষমতাগুলি 
অবশ্যই দিতে হবে যাতে সংখ্যালঘুদের শাসনতান্মিক আঁধকারগৃণাল পালনের ব্যাপারে 
এবং শেষপর্যন্ত রাষ্ট্রের শান্তি অক্ষ রাখায় 'তাঁন তাঁর দাতিত্ব পালন করতে সমর্থ 
হন। 

প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ 'দয়ে মহাত্মা বলেন যে, খুব সম্ভব তাঁকে ভিন্ন পথে 
নি ০৯০প এসি পু ৯১০০৯৬০ু 
পক্ষই 'বিরূপতা ত্যাগ করে তা পাঁরচালনা করবেন। 'তিনাদন পর মহাত্মা প্রধান- 
মন্ত্র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লশ্ডন ত্যাগ করেন। লন্ডন ত্যাগ করার আগে 
সাংবাঁদকদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে, ঠিক সেই মুহূর্তে দেশব্যাপী 
অসহযোগ আন্দোলন পুনরায় শুরু করা অসম্ভব । কিন্তু তাঁর মনে হয় ষে, স্থানীয়- 
ভাবে অন্যায় ও অত্যাচারের 'বশেষ ঘটনার শবরুদ্ধে যথা, বাংলা, য্ত্তপ্রদেশ ও 
সীমান্তপ্রদেশে যে-সমস্ত জরুরী আইন চালু হয়েছে তার 'বরুদ্ধে-অসহযোগ আন্দোলন 
শুরু করা সম্ভব । 

ইংলন্ডে প্রায় তিনমাস বসবাসকালে মহাত্মাকে অত্যন্ত বস্ত থাকতে হয়। তাঁর দৌনক 
কার্ধসূচীর দিকে দৃম্টিপাত করলেই দেখা যায় যে তিনি আতীরন্ত পাঁরশ্রম করাছলেন। 
কখনও কখনও একটানা কয়েক দিনের মধ্যে নিজেকে দুই ঘন্টার বেশ ঘুমোবার সময়ও 
[তন দেন নি। তানি সেখানে নানাধরনের লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন- পার্লামেন্টের 
সদস্য, রাজনোতিক নেতা, সাংবাদিক, মিশনারী, 'বাঁশম্ট সমাজনেন্নী, সমাজসেবক, সাঁহাত্যিক, 
চন্রকর, ছাত্র, আরও কত । সপ্তাহান্তিক ছ7টিতে ভারতবর্ষের প্রাতি সহানূভূঁত ও' উৎসাহ 
সৃন্টি করবার উদ্দেশ্যে তিনি কোম্ব্রজ, অকফোর্ড অথবা ল্যাঙ্কাশায়ারে ভ্রমণে বেরুতেন। 
কিন্তু তাঁর সব কাজে ধারাবাহকতার অভাব ও লক্ষ্যহীনতা পাঁরলাক্ষত হয়। গোল-টোবিল 
বৈঠকের ভারতীয় সদস্যেরা অনুযোগ করতেন যে, প্রয়োজনের সময় মাহাত্মাকে পাওয়া কঠিন 
হত। গোল-টোবিল বৈঠকের উদ্ারনোতিক সদস্যরা আঁভিযোগ করলেন যে, নিজের উপর সব 
দায়িত্ব না নিয়ে 'তাঁন সমস্ত সাম্প্রদায়কতাবিরোধী দ্লগীলকে একত্র কবে একটি সংযত 
জাতীয় দলের১ নেতা হয়ে উঠতে পারতেন। এই সব সমালোচনার যাথার্থয যাই হোক না 
কেন এাঁবষয়ে সন্দেহ নেই যে মহাত্মার ইংলন্ড ভ্রমণ ঘুটিপূর্ণভাবে পরিকল্পিত হয়োছিল-_ 
আদৌ কোন পাঁরকজ্পনা হয়েছিল কিনা সন্দেহ আছে__ এবং তাঁর বান্তগত দলটির মধ্যে 
কোন দক্ষ পরামর্শদাতা ছিল না। শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত লপ্ডনের বৈঠকে যোগ দেবার 
[সিদ্ধান্ত নিতে ইতস্ততঃ করাই এই পাঁরকল্পনার অভাবের ও তাঁর বিলম্বে লন্ডনে 
পেশছনোর কারণ। এই বিলম্বের ফলে তাঁকে বিশেষ অস্হীবধায় পড়তে হয়। তাঁর সঙ্গে 
তুলনায় গভর্নমেন্ট নানারকম বাবস্থা অবলম্বন করেছিলেন এবং তাঁদের যাবতীয় পরিকল্পনা 
আগের থেকেই সযত্বে রাঁচত হয়েছিল। লণ্ডনে পেশছনোর পর তিনি বুঝতে পারেন যে 
যেখানে কংগ্রেস উপাস্থিত অনেকগুলি দলের অন্যতমমান্র এবং 'তাঁন কংগ্রেসের একমান্ন 
প্রাতীনাঁধ, সেখানে গভর্নমেন্টের নির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে সম্মেলনে 'মাঁলত হওয়া কি 
ব্যাপার! আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষে অনেক সাধারণ লোক সাবধান করা সত্বেও, 
মহাতআ্ার মত একজন ধুরম্ধর রাজনৌতিক নেতা এত বিলম্বে ব্যাপারাট বুঝতে পেরে- 
ছলেন। 

কিন্তু, লন্ডনে মহাআর ব্যর্থতার কারণ শারও গভশর। যাঁদ মহাত্মা গোল-টেবিল 
বৈঠকে সহযোগিতা করতে ইচ্ছক ছিলেন তবে তাঁর ১৯৩০ সালে যাওয়া উচিত 'ছল। 
পপ ০ 
মাসে তানি স্বচ্ছন্দেই লাভ করতে পারতেন। ডোণমনিয়ান স্ট্যাটাস সম্বন্ধে যে আশ্বাস 
1তাঁন ১১২৯ এবং ১৯৩০ সালে দাবী করেছিলেন সেটি তান ১৯৩১ সালেও পান নি 
এবং গান্ধী-আরউইন চাীন্তর অন্যান্য দাবশ সম্বন্ধে বলা যায় ষে লর্ড আরউইন খুব সম্ভব 
যে-কোন সময়ে সেগুলিতে স্বীকৃত হতেন। ১৯৩০ স'লে কংগ্রেস অত্যন্ত সহজেই বৈঠকের 





১ ইন্ডিয়ান গরাভিউ পন্রিকার, জানূয়ারশ, ১৯৩২ সংখ্যায় রাইট-অনারেবল ভি. এম. শাস্মী এই 
মত বান্ত করেন। 


১৩৭২ 


অর্ধেক আসন লাভ করতে পারত। ১৯৩১ সালে একাকী ও বন্ধুহীনভাবে সেখানে উপাস্থিও 
হয়ে মহাত্মাকে এই কৃটনৌতক অস্ীবধায় পড়তে হয় যে, তান এমন এক সম্মেলনে 
উপস্থিত হলেন যোঁট কংগ্রেসের সহযোগতা ছাড়াই প্রাতম্ঠিত হয়েছে এবং যখন সাম্প্র- 
দাঁয়কতাবাদী সদস্যদের দলাদাঁলর 'ভীঁস্ততে মহাত্বাকে কাজ করতে হবে। ১৯৩০ সালে ইংলগ্ডে 
যখন শ্রামক মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন ও 1দজ্ল'ীতে ছিলেন লর্ড আরউইন তখন কংগ্রেস বৈঠককে 
সম্পূর্ণ অন্য ধারায় চালাতে পারত। ১৯৩১ সালে অবস্থা সম্পূর্ণ পাঁরবাঁতত হয়ে 
গিয়েছিল। শ্রমিক মন্ত্রিসভার জায়গায় একটি প্রায়-রক্ষণশীল মন্িসভা গঠিত হয়েছে 
লর্ড আরউইনের বদলে লর্ড উহীলংডন এসেছেন এবং ইণ্ডিয়া আঁফসে ক্যাপ্টেন ওয়েজউড 
বেনের জায়গায় স্যার স্যামুয়েল হোর বসেছেন। যখন অক্টোবর মাসে সাধারণ নির্বাচনে 
রক্ষণশীলদল (জাতীয় গভর্নমেন্ট) বিপুল ভোটে ক্ষমতাসীন হয়েছিল তখন আমাদের 
শেষ আশাও লুপ্ত হয়ে গেল। 

এইসমস্ত প্রাতিকূল অবস্থা সত্তেও মহাত্মা যখন ইংলগ্ডে গেলেন তাঁর বৈঠকের কাজে 
একান্তভাবে মনোনিবেশ করা উচিত ছল, যাতে গভরন্নমেন্টের সব কলাকৌশলকে পরা্ত 
করা যায়। খুব সম্ভব দীনবন্ধু এঞ্ড্রুজ প্রমুখ ভারতবন্ধু বৃটিশদের প্রভাবে দর্ভাগ্যবশতঃ 
তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, বৃটিশদের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সহানুভূতি সণ্টার করার জন্য 
তাঁর ঘুরে বেড়ানো দরকার । তান এই উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে যাননি এবং অজ্প সময়ে তাঁর 
সীমাবদ্ধ সামথ্ নিয়ে এই কাজ করা সম্ভবও ছিল না। মহাত্সা যে সমস্ত লোকের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করোছিলেন সেই তালিকাটি দেখলে এইকথা মনে হয় যে, বেশীর ভাগ সাক্ষাংকারই 
অপ্রয়োজনীয় ও িরর্৫থক। "তান যাঁদ সাধারণ প্রচারমূলক ভ্রমণে আসতেন তাহলে তিন 
যে-ধরনের সফরসূচী করেছিলেন সোঁট সার্থক ও যুন্তিসম্মত হত। 

মহাত্ার ব্যর্থতার আরও একটি গভশরতর কারণ 'ছিল। ইংলন্ডে বাসকালে তাঁকে 
মাঝে মাঝে দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করতে হত-রাজনোতিক নেতার ভূমিকা ও বিশ্বোপদেম্টার 
ভাঁমকা। একজন রাজনৈোতিক নেতার শত্রুপক্ষের সাথে আলোচনাকালে যেমন ব্যবহার করা 
উঁচত তা 'তাঁন করতেন না। "তান ষেন একজন প্রচারক_আহংসা ও বিশ্বমৈত্রীর নতুন 
বাণণ প্রচার করতে এসেছেন। এই দ্বিতীয় ভূমিকার জন্য এমন লোকেদের সাথে. তাঁকে 
সময় বায় করতে হত যাঁরা তাঁর রাজনোতক উদ্দেশাসাধনে কোন প্রয়োজনে আসত না। 
নিজের দলের পরামর্শদাতার অভাব তাঁর ইংরাজ ভন্তরা পূরণ করোছিলেন। তাঁর ইউরোপে 
পদাপণি করার মুহূর্ত থেকে শেষ দন প্যন্তি তাঁরা তাঁকে ঘরে রেখোঁছলেন। তাঁর পক্ষ- 
পাতিত্বশূন্যতা ও বিশ্বপ্রেম প্রমাণ করবার জন্য তান একজন ইংরেজ রমণীর আঁতিথ্য 
স্বীকার করোছলেন। মহাত্মার সঙ্গে তুলনায় ১৯২৯ সালের আইাঁরশ সিন ফিন সদসারা 
আলাদারকম জশীবন যাপন করেছিলেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ থাকতেন এবং সামাঁজক 
অনুষ্ঠানে 'নিয়ে যাবার চেষ্টা করা সত্তেও বৃঁটিশদের সাথে সামাজিকতা রক্ষা করবার চেষ্টা 
করতেন না। এই দূরত্ব বজায় রেখে চলা ও উদাসীনতা বৃটিশদের মনে মহায্মার বন্ধত্বপূ্ণ 
ভাবের থেকে অনেক বেশ রেখাপাত করেছিল। কিন্তু বিশ্বোপদদেস্টার ভূমিকা গ্রহণ 
করায় লোকের সাথে ব্যবহারে মহাত্মার একটি নিজস্ব পদ্ধতি ছিল। 

এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ১৯৩০ সালে মহাত্মা খন জেলে ছিলেন তখন তিনি 
গোল-টোবিল বৈঠকে অনেক বেশণ প্রভাব বিস্তার করোছলেন। বৈঠকে ভারতাঁয় উদারনৌতক 
রাজনপাঁতিজ্ঞরা তাঁর প্রভাবের সম্পূর্ণ সদব্যবহার করোছলেন। কন্তু তান যখন একাই 
সশরণরে উপাস্থত হলেন তখন 'তিনি তাঁর নামের সঙ্গে জাঁড়ত যে জৌলুষ ও মাহমা ছিল 
তার অনেকখানি হারালেন। ১০৭ জনের একাঁট দলে জনৈক একাকা ও ক্ষীণকায় ব্যান্ত 
1হসেৰে তাঁকে এক বাস্তব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হল। গভর্নমেন্ট তাঁকে কংগ্রেস 
সদসাদের জন্য যে ১৫। ১৬টি আসন দেবার প্রস্তাব করেছিলেন তা যাঁদ তান গ্রহণ করতেন 
তবে তাঁর অবস্থা আজ অনেক বেশী দূঢ় হত। এক দল প্রীতাক্যয়াশশল ব্যান্তর সঙ্গে 
তকষৃদ্ধে তাঁর সহকর্মা'রা তাঁকে বিশেষভাবে সাহাযা করতে পারতেন। উপরন্তু, মহাত্মা 
দর-কষাকাঁষর ব্যাপারে ঠিক উপযুস্ত ছিলেন না। সেজনা, ভার্সাই চান্তর সময় প্রোসিডেন্ট 
উইলসনের যা হয়েছিল তাঁর ভাগ্যেও ঠিক সেই ব্যাপারই ঘটল। আমোরকার এই অধ্যাপক- 
প্রোসডেন্ট ওয়েলসের জাদ:কর িঃ লয়েড জর্জের একেবারেই সমকক্ষ ছিলেন না। 
ভারতবর্ষের সন্ন্যাসী-রাজনশীতকও চতুর মিঃ র্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের সমকক্ষ ছিলেন 
না। বৃটিশদের পক্ষ থেকে মহাত্বার সঙ্গে খুব সতর্কভাবে ব্যবহার করা হয়োছল। 
সামাগ্রকভাবে ইংলশ্ডে তানি খুব বন্ধৃত্বপর্ণে অভার্থনা লাভ করেছিলেন এবং সেকথা [তাঁন 


১৩৩ 


ইংলণ্ড ছাড়বার আগে প্রকাশ্যে স্বীকার করেছিলেন। লণ্ডনে চলাফেরা করবার 
সময় তাঁকে বিশেষ সুযোগস্দীবধা দেওয়া হয়োছল। তাঁর দৈহিক নিরাপত্তার অজ_- 
হাতে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দুজন বিশেষ কর্ম তাঁর কাছে মোতায়েন করা হয়েছিল। 
ফলে তাঁর দৈনান্দিন কাজকর্ম ও সাক্ষাৎকারগ্যাল সম্বন্ধে সবরকম খবর সংগ্রহ করতে 
কতৃপক্ষের বিন্দুমাত্র অসুবিধে হত না। স্কটল্যাপ্ড ইয়ার্ড থেকে এই রক্ষী নিতে 
মহাত্মা কেন রাজী হলেন সোঁট বুঝতে আমি অসমর্থ । যাঁদ রক্ষীর খুবই দরকার ছিল 
লন্ডনে ভবে তাঁর অগ্াণত ভন্ত ও অনুচরদের দ্বারা সহজেই সে কাজ হতে পারত। 
একথা আগেই বলোছি, যখন রক্ষণশীল দল ক্ষমতাসীন হল তখন মীমাংসার শেষ 
আশাও বিলুপ্ত হল। ভারতীয় অবস্থা এবং ভারতীয় নেতার সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা 
শ্রামক দলের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। তাঁর উদারতা, স্পম্টবাদতা, বিনীত 
আচরণ, শরুপক্ষের প্রাত তাঁর সুগভীর দূরদ, জন্‌ কুলের উপর কোন প্রভাব ধিস্তার করতে 
তো পারেই নি বরং দূর্বলতা [হিসাবেই প্রাতভাত হয়েছে। তাঁর সবাঁকছু খোলাখ্ীলভাবে 
আলোচনা করার অভ্যাস ভারতবর্ষে এবং ভারতীয়দের সঙ্গে ব্যবহারে চলে কিন্তু বৃটিশ 
রাজনীতিকদের কাছে সেই অভ্যাস তাঁর মর্ধাদার ক্ষাত করোছিল। অর্থনাঁত ও আইনের 
জটিল সমস্যা সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতা স্বীকার করার অভ্যাস, ও সত্যসন্ধানী দাশশনকদের 
সামনে দোষের হত না কিন্তু যে ইংরেজ জনসাধারণ তাঁদের নেতৃবৃন্দ যত না জানেন তার 
অপেক্ষা বেশী জানার ভান করেন তারা এটিই দেখতে অভ্যস্ত; তাঁদের কাছে তাঁর সম্মান 
কমে গিয়েছিল। গোল-টেবিল বৈঠকে সর্বান্তঃকরণে সহযোঁগতা করার প্রস্তাব বার বার 
করবার ফল অতান্ত মারাত্মক হয়োছল। বৃটিশরা মনে করল গান্ধীজশর শেষ দশা উপাস্থত 
হয়েছে। ইংলন্ডের আভজ্ঞ রাজনীতিকদের কাছে এই উীন্তির ফল কি হবে? “ষতাঁদন 
প্রয়োজন হয় আঁম এখানে থাকব কারণ আম আবার অসহযোগ আন্দোলন শুরু করতে 
চাই না। দদিজ্লীতে যে সন্ধি হয়েছিল তাকে আম একাঁটি চিরস্থায়শ মীমাংসায় পাঁরণত 
করতে চাই। দোহাই আপনাদের বাষাঁট্র বছরের বৃদ্ধ এই ক্ষীণ মানুষাঁটকে একবার সুযোগ 
দিন। তার এবং প্রতিষ্ঠানের সে প্রাতানাধ্ব করে সেই প্রতীকে একট, দাবার 
ঠাহি* দিন।” অপরপক্ষে মহাত্মা যাঁদ 'ডিক্টেটর স্ট্যাঁলন, ডুচে মুসোলিনশী অথবা ফুয়েরার 
হিটলারের ভাষায় কথা বলতেন--জন্‌ বুল তবে কথাটি বুঝত ও শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত 
করত ।-_“কাঁটিবস্ম পারাহত এই শীর্ণকায় মানযাটি এতই ?কি ভয়ঙ্কর যে শীল্তশালী ব্রিটিশ 
গভর্নমেন্টকে তার কাছে নাতি স্বীকার করতে হবেঃ ভারতবর্ষ এমন একাট ব্যান্তর দ্বারা 
পরিচালিত হচ্ছে যে পাদ্রী হলে মানাত এবং সেজন্যই যত গণ্ডগোল । যাঁদ 'দিজ্লীতে ও 
ইপ্ডিয়া অফিসে একজন শস্ত লোক নিয়োগ করা যায় তবেই সব ঠিক হয়ে যাবে ।” 

১১৩১ সালের অক্টোবরে সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতবর্ষের অবস্থা এইভাবেই 
পাঁরমাপ করা হাঁচ্ছল। পাদ্রী অধ্যাপক এবং খেয়াল ব্যান্তদের মধ্যে তাঁর সর্বাবধ প্রচার 
ভারতবর্ষের কোন কাজেই লাগছিল না। তুমি নিজে যত শান্তশালী তার অপেক্ষা ঢের 
বেশী শান্তশালীর্পে নিজেকে প্রচার করাই হচ্ছে রাজনোতক দর-কষাকধষির গোপন কথা। 
ভারতণয় রাজনসটিনকেরা যাঁদ তাঁদের বৃটিশ প্রাতপক্ষের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে দাঁড়াতে 
চান তবে তাঁরা যা জানেন না এমন অনেক শকছ 'শক্ষা করতে হবে এবং যে শিক্ষা লাভ 
করেছেন তার অনেক ছু ভূলে যেতে হবে। * 

গোল-টোৌবল বৈঠকে প্রদত্ত মহাত্মার বক্কুতাগ্ঁল অনুধাবন করলে প্রাতি পদে পদে 
বেদনা বোধ করতে হয়! একেবারে শুরু থেকেই যে তাঁকে অন্যানা দলগুলর সঙ্গে বৈষম্য 
প্রদর্শন করে কংগ্রেসের মর্ধাদা বিষয়ে সাঁবস্তারে বলতে হয়েছে এবং বার বার তাঁর মল্তব্য- 
গুঁলর পুনরাবৃত্তি করতে হয়েছে_এ থেকে শুধু বোঝা যায় যে, কংগ্রেসকে সম্পূর্ণভাবে 
উপেক্ষা করবার জন্য আগে থেকেই একাঁট ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। বৈঠকে মহাত্মা মন্তব্য 
করোছলেন যে, 'বাভন্ন কাঁমটিগুলি কর্তৃক যে সমস্ত রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে সে- 
গুলিতে তথাকাথত সংখ্যাগারজ্ঠের সি প্রাধানা দেওয়া হয়েছে, অথচ তান ভিন্ন 
মত প্রকাশ করে যে দাপট দিয়োছলেন সোঁটকে একেবারে তুচ্ছ করে দেওয়া হয়েছে, যেন 
সোঁট কেবলমাত একজন বান্তরই মত প্রাতফালত করেছে। তাঁর লন্ডনে পেশছবার কয়েক 
সপ্তাহ পরেই মহাত্মা, অবস্থা যে আশাজনক নয় একথা বৃঝতে পেরেছিলেন। যাঁদ তাঁর 


৯ দুভণগ্যবশতঃ তাঁকে তারা ভালভাবে কোণঠাসা করতে পেরোছল। 
২৩০শে নভেম্বর ১৯৩১ সালে গোল টোবিল বৈঠকের পূর্ণ আঁধবেশনে প্রদত্ত মহাত্মার বন্তুতা। 


১৩৪ 


কোনও রাজনৈতিক কৌশল থাকত তাহলে ঘত তাড়াতাঁড় সম্ভব বৈঠক থেকে বের হয়ে 
আসার জন উর সরেটোর সনি ভান হতেন এ ভার নৈচিরের অবারিত 
প্রকাশ করে দিতে ও ভারতে তর উদ্দেশ্যকে জনীপ্রয় করে তুলতে আমোরকা ও পাশ্চাত্য 
মহাদেশে ব্যাপকভাবে তান ভ্রমণ করতেন। শেষ পর্য্ত বৈঠকে থেকে গিয়ে তান অযথা 
এমন একাঁট সভাকে গুরুত্ব 'দিয়োছলেন, বিশ্বের জনমতের দরবারে যার স্বরূপ উদঘাঁটত 
হওয়া উচিত ছিল। 

ইংলণ্ড ত্যাগ করার পর মহাত্মা কয়েকাদন প্যারিসে কাটান। সেখানে তাঁর বন্ধু ও 
অনুরাগীর একাঁট দল জুটোছিল-_ তাঁরা কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাঁর সংগ্রাম অপেক্ষা 
বশ্বের কাছে একটি বাণী হিসেবে তাঁর আঁহংসায় বেশী আগ্রহণ হয়ে উঠোঁছলেন। 
প্যারসে তাঁর স্বজ্পস্থায়ী অবস্থানে খুব কাজ হয়ৌছল, কিন্তু দুভগ্যক্রমে রাজনীতিক- 
দের-িংবা আধানক রাজনৌতিক জগ্গতে প্রকৃতই যে সমস্ত লোককে গণ্য করা হয়ে থাকে 
তাঁদের সংস্পর্শে আসার জন্য কোনও চেষ্টা করা হয় ন।__আন্তর্জাতক রাজনোতিক প্রশ্ন 
িসেবে ভারতীয় প্রশ্নকে উত্থাপন করার কোন চেষ্টাও তান করেন 'নি। প্যারস থেকে 
তিনি জেনেভা যান। সেখানেও তান একদল বন্ধু পেয়োছলেন যাঁদের অনেকেই তাঁর 
রাজনপাঁত অপেক্ষা তাঁর দর্শনে বেশী মান্রায় আগ্রহণ হয়ে উঠোঁছলেন। জেনেভায় গেলেও, 
জাতি সঙ্ঘ সংগঠনের গণ্যমান্য লোকদের সাল্লিধ্যে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য গুরুতর কোনও 
চেষ্টা করা হয়ান। আন্তজাতিক শ্রীমক সঙ্ঘের কার্ধালয়েও 'তানি 'গয়োছলেন “কিন্তু 
এঁ পর্যন্তই । যাই হোক, তাঁর সময়ের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশটুকু আতিবাহত হয় 
সুইজারল্যান্ডে সেই মহান ব্যান্ত ও চিন্তাবদ_ভারত ও ভারতীয় সংস্কীতির পরম বন্ধু 
রোমা রোলাঁর সান্নধ্যে। ভারতের বাইরে আজ এই মহত-হূদেয় ব্যান্তাটি ছাড়া তাঁর আর বড় 
বন্ধু কেউ নেই, এবং সেজন্যই মহাত্মা এই ফরাসণ পণ্ডিতের সান্লিধ্যে তাঁর কিছু সময় কাটিয়ে 
ভারতের মহদপকার করেছেন। সবজারল্যা্ড থেকে মহা ইঈলাতে যান। ইঈলার আধবাসী 

পক্ষ থেকে তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয়োছিল এবং গভরননমেন্টের প্রধান 

নি নে এ সাজার রন ক রা ডি একি আারিযাসিন 
ঘটনা । ইটালণর একচ্ছন্র নায়ক তাঁর প্রয়াসে সাফল্য কামনা করে এঁকান্তিক শুভেচ্ছা জানান। 
ইউরোপ' মহাদেশে এটিই ছিল একমান্র ঘটনা যাতে মহাত্মা এমন এক ব্যান্তর সংস্পর্শে এসে- 
ছিলেন 'যাঁন বাস্তাবিক পক্ষে আধুনিক ইউরোপের রাজনীতিতে 'বাশষ্ট স্থানের আঁধকারণ। 
ফ্যাঁসস্ট বালকদের (ব্যালিজ্লা) শোভাযাত্রায় তাঁর অংশগ্রহণ কঠোরভাবে সমালোচিত হয়ে- 
1ছল। কিন্তু এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই ধে, ভারতের স্বার্থের দিক থেকে ইটালী ভ্রমণের 
দ্বারা মহাত্মা ভারতের অনেক উপকার করোছিলেন। একমান্র দুঃখ হচ্ছে এই যে, তান 
সেখানে বেশীদন থাকেন 'ন এবং আরও লোকের সংস স্পর্শে আসবার চেস্টা করেন নি। 

সমগ্রভাবে মহাত্মার ইউরোপ-ভ্রমণকে বিচার করে দেখলে একথা বলতেই হবে যে, 
দুঃখের বিষয় তিনি তাঁর এত বেশী সময় ইংলণ্ডে দিয়েছেন, অথচ ইউরোপ মহাদেশে আতি 
অঞ্প সময় দিয়েছেন। এমন ফি ইউরোপ মহাদেশেও রাজনশীতিবিদ্‌, প্রধান প্রধান শি্পপাঁত ও 
অন্যান্য লোক--যাঁরা সত্য সত্য সত্যই আজকের রাজনীতিতে গণ্যমান্)-_তাঁদের প্রাত "তান 
যথেম্ট সময় বা মনোযোগ দেনান। & মহাদেশে এমন অনেক দেশ ছিল যেগুলিতে জনসাধারণ 
উৎসুক হয়ে তাঁর ভ্রমণের প্রত্যাশা করোছলেন এবং সে সব জায়গায় 'তিনি সর্বাঁধক 
আন্তারক অভার্থনা লাভ করতেন। যাঁদ তান চাইতেন তাহলে অনায়াসেই তান 
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ভারতের যথেন্ট উপকার হত। কিন্তু হতে পারে, এ ব্যাপারে তাঁর বেশী আগ্রহ ছিল না। 
ভারতের বাইরে রাজনীতাবদ ছাড়াও তান আর একটি ভূমিকা গ্রহণ করোছলেন এবং 
একই সঙ্গে দুটি ভূমিকা গ্রহণ করা সব সময়ে সহজ নয়। 


১৩ 


তয়োদশ পরিচ্ছেদ 


আবার সংগ্রাম (১৯৩২) 


নিম্নতম শ্রেণীতে ভ্রমণের অভ্যাসমতই মহাত্মা ১৯৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর এস্‌ 
এস্‌ পিল্‌স্‌না জাহাজে ডেকযান্র' হয়ে বোম্বাই-এ এসে পেশছলেন। তাঁকে রাজকীয় 
সম্বর্ধনা জানানোর জন্য বোম্বাই কংগ্রেস কাঁমটি বিরাট আয়োজন করোছল। কংগ্রেসের 
প্রচারকে ধন্যবাদ, লন্ডন বৈঠকে মহাত্মা দেশের জন্য স্পম্ট কিছু আদায় করতে না পারলেও, 
তার ফলে কোনও রকম নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়ান। এ সম্বর্ধনায় যে প্রীত ও প্রাণোচ্ছল 
আন্তরিকতা প্রদর্শিত হয়োছল তা থেকে মনে হয়েছিল. যেন মহাত্মা তাঁর অঞ্জলি ভরে 
স্বরাজ নিয়ে ফিরে এসেছেন। এঁদনই সন্ধ্যায় আজাদ ময়দানে তিনি দুই লক্ষ লোকের 
এক জনসভায় ভাষণ দেন। লাউড স্পীঁকারের সাহাযেই সেই বিশাল জনমণ্ডলীর পক্ষে 
তাঁর বন্তৃতা শোনা সম্ভব হয়েছিল। উচ্ছাস কেটে যাওয়ার পর কাজকর্মে তান মন 
দিলেন, দেশের 'বাভন্ন অংশ থেকে প্রাপ্ত খবরাখবর যথারীতি তাঁর কাছে পেশ করা হল। 
শীঘ্রই স্পম্ট হয়ে উঠল যে আগস্টের শেষের 1দকে তাঁর বোম্বাই থেকে যান্রার সময় 
পাঁরাস্থাত বাস্তাঁবক পক্ষে ভিন্ন হয়ে দাঁড়য়েছিল, মনে হয়োছল যেন এক 'নর্মম নির্যাতনের 
নীতি শুরু করার জন্য গভর্নমেন্ট বোম্বাই থেকে মহাত্মা গান্ধীর রওনা হবার অপেক্ষায় 
ছিলেন। 'দজ্লী চ্যান্তর দুই নায়ক ভারতের বাইরে থাকায় এ দাঁলল টিকে তুচ্ছ একাঁট 
কাগজের টুকরো বলে গণ্য করা গভর্নমেন্টের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। 

১৯৩১ সালের শেষে যে সব ঘটনা সঙ্কট ঘনিয়ে তুলেছিল এবং যার ফলে পুনরায় 
আইন অমান্য আন্দোলন শুর করা আবশ্যক হয়ে পড়োছল, সংক্ষেপে সেগুলোর পুনরালোচনা 
প্রয়োজন, করাচী কংগ্রেসের পর, যুবক ও শ্রীমক মহলে দিজলী চান্তর নিন্দা চলেছিল। 
মে মাসে লেখকের সভাপাঁতিত্বে মথুরায় অন্নীষ্ঠত য্তপ্রদেশের প্রাদৌশক যুব সম্মেলন 
(নওজোয়ান ভারত সভা) তা অগ্রাহ্য করে এক প্রস্তাব পাস করল। জুলাই মাসে 'নাঁখল 
ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আধবেশন হল কলকাতায়, যার সভাপাঁত ছিলেন লেখক 
এবং সেখানেও অনূুর্প প্রস্তাব পাস হর । ইতিমধ্যে দক্ষিণপল্থী ট্রেড ইউীনিয়নগনাঁল 
বেরিয়ে গেলেও অন্য সব ইউীনয়নগ্ীল কংগ্রেসে যোগ দিয়োছল। 

একেবারে গোড়া থেকেই যোগ্যতা প্রাতপাদনের প্রশ্ন নিয়ে গোলমাল হয়োছল। ১৯২১ 
সালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নাগপূর আঁধবেশনের পর, যে সব ট্রেড ইউীনয়নপল্থীকে 
সাধারণতঃ কাঁমউীনস্ট বলে মনে করা হত, তাদের মধ্যে ভাঙন ধরে। কাঁমিউনিস্টদের আন্ত- 
জজাঁতিক সঞ্ঘে এষাবৎ ভারতের প্রাতানাঁধ শ্রীযুক্ত এম. এন. রায়কে এ সঞ্ঘ থেকে বাহিন্কৃত করা 
হয়োছিল। এই ঘটনার পরেই মশীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীদের মধ্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
বোম্বাইয়ে তাঁদের অনুগামীদের মধ্যেও ভাঙন দেখা 'দিল। একাঁট দল সরকারী কাঁমউনিস্ট 
দলের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে বলে বলা হল এবং অপর দলাঁটর নেতা ছিলেন শ্রীষুন্ত এম. এন. 
রায়। পূর্বে দুটি দলের সদস্যগণ একযোগে বোম্বাইয়ের গিরনণী কামগার ইউনিয়ন (বস্্- 
শিকুপ শ্রামক ইউনিয়ন) চালাতেন, সেইখানেই ক্সেই বিভেদ দেখা দেয় এবং ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের যোগ্যতা প্রাতপাদন কামাট জানিয়ে দেন যে, যেহেতু রায়ের দল এ ইউীনয়নাঁট 
দখল করে আছে, অতএব তাঁরাই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে প্রাতানীধত্ব করার আঁধকারী। এর 
ফলে অপর দলাট ক্ষুব্ধ হয়ে নিয়মতাল্নিক বাধাদানের পথ গ্রহণ করোঁছল যার পাঁরণাঁত 
হয় সভাপাঁতর প্রাত অনাস্থা প্রস্তাবে, এই প্রদ্তাবাঁটিই ভোটে হেরে গেলে, রায়-বিরোধ দল 
অনেক গন্ডগোল করার পর কংগ্রেস থেকে বোরয়ে গিয়ে রেড ট্রেড ইউীনয়ন কংগ্রেস* প্রাতষ্ঠা 
করল। তাদের এই দলত্যাগের পর কংগ্রেস আঁধবেশন বসল। আন্তজাতক কোনও সঙ্ঘের 
সঙ্গে যু্ত না হয়ে বিনা সাহায্যেই ভারতীয় শ্রীমকদের আঁধকারের জন্য লড়াই চাঁলয়ে 
যাওয়া স্থির হল। নাগপুর বস্তরশিজ্প শ্রামক ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীষুন্ত রূইকর 
পরবতর্শ বছরের জন্য সভাপাঁত ও কলকাতার শ্রীষুন্ত এস. মূকুন্দলাল সম্পাদক 
নর্বাচত হলেন। দক্ষিণপন্থদের কথা ছেড়ে দলে, ট্রেড ইউাঁনয়ন আন্দোলনে 
আভ্যন্তরশণ বহু বিরোধ সত্তেও অন্যান্য সকল ট্রেড ইউনিয়নপন্থীই ছিলেন 'দিজ্লশচনীন্তর 


১গোড়া থেকেই কখনও কখনও বোম্বাই ও কলকাতায় ছাড়া রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বিশেষ 
তৎপরতার লক্ষণ দেখায় নি। 


৯৩৬ 


বিরোধ । চাান্তাটতে এমন কোন ধারা ছিল না যা শ্রমিকদের পক্ষে কোনও ভাবে কল্যাণকর 
বলে মনে করা যেত। তছাড়া ?বচারাধীন মীরাট বন্দীরা বা শিল্প ধর্মঘটগণলর ব্যাপারে 
যাঁরা দোষ সাব্যস্ত হয়োছলেন তাঁদের কাউকেই মযান্ত দান করা হয় ?ন। যাই হোক, 
দিবতীয় গোল-টোবিল বৈঠকের সদস্য 'হসেবে শ্রীযুন্ত ভি. ভি. গার ও শ্রীষুস্ত শিব রাও 
এই দুজন দাঁক্ষণপল্থী নেতাকে গভনমেন্ট মনোনীত করোছিলেন। 

ট্রেড ইউীনয়ন মহলে যখন দজ্লী চাীস্তর কেবল মৌখিক [বরোধতা চলেছিল তখন 
বাংলা দেশের বগ্লবীগণ গভনমেন্টের দমনমূলক নীতিতে আঁতষ্ঠ হয়ে এই প্রদেশে গুরুতর 
সঙ্কটের স্াঁন্ট করোছলেন। ১৯৩০ সালের এ্রীপ্রল মাসে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন 
আক্রমণাত্মক হলেও মোটের উপর একটি 'বাঁচ্ছন্ন ঘটনা ছিল। পরে বাংলার অন্যান্য অংশে 
যে সকল সন্ত্রাসবাদ কার্যকলাপ চলে সেগুলো আক্রমণাত্মক অপেক্ষা প্রাতশোধাআ্মক কিংবা 
প্রাতীহংসামূলক ছিল। পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর ঢাকায় ১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে 
পুলিশের তদন্ত বিভাগের প্রধান মিঃ লোম্যান ভীষণভাবে আহত হন। কিন্তু তার আগে, 
ঢাকা ও ময়মনাসংহ জেলায় হিন্দু মুসলমানের যে দাঙ্গা হয় সেই সূত্রে পুলিশের আচরণ 
গুরুতর সন্দেহের কারণ হয়ে উঠোঁছিল। উপরন্তু বদেশশ বস্ত্র ও মাদকদ্রব্যের দোকান- 
গুলোর সামনে শান্তিপূর্ণ িকৌটং ও অন্যান্য আহিংস কার্যকলাপে যে সব সত্যাগ্রহী 
স্বেচ্ছাসেবকগণ বাপৃত ছিলেন তাঁদের দমন করতে গগয়ে ঢাকার পুলিশ রূঢ় ও ববরোঁচিত 
আচরণ করেছিল। ১৯৩০ সালের শেষের ঈদকে কলকাতায় গভরননমেন্টের সদর দপ্তরে 
বাংলার কারাবভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল লেফটেন্যান্ট কনেল সম্পসনকে তার আফিসে 
হত্যা করা হয়। কিন্তু, তার পর বাংলার বহু জেলে রাজবন্দীদের প্রাত যে অবর্ণনীয় 
দুব্যবহার করা হয়েছে তার প্রাতিকারের জন্য গভর্নমেন্টের কাছে বহু আবেদন করেও 
কোনও ফল হয়নি। মোদনশপুর জেলায় অহিংস কর-বন্ধ আন্দোলনকে দমনের চেণ্টায় 
রাজশান্ত যে অকথ্য অতাচার চালান তারই ফলস্বরূপ ১৯৯৩১ সালে এঁ জেলার ম্যাঁজদ্ট্রেট 
মঃ পৌঁজ্ড ও পরে তার দুজন উত্তরাধকারীকে হত্যা করা হয়েছিল। এ জেলার কিছ ছু 
অত্যাচারের বিষয়ে তদন্ত করে রিপোর্ট দেবার জন্য কলকাতার জনসাধারণ একটা নিরপ্রেক্ষ 
কাঁমাট নিয়োগ করোছিলেন। আঁধকাংশ* নরমপন্থী বান্তদের নিয়েই গাঠত হয়োছিল এ 
কাঁমাট। রিপোর্ট বের হবার পর এঁ সব ঘটনা গভর্নমেন্টের গোচরে আনা হলেও যথারীতি 
কোনও গ্রাতকার হল না, তখনই জনগণ আর সহ্য করতে না পেরে প্রাতশোধ গ্রহণের জন্য 
সল্লাসবাদের পথ গ্রহণ করলেন। 

এই সব সন্বাসবাদী কার্যকলাপ গভনমেন্টের মনোভাবকে কঠোর করে তুলল এবং 
অতাচারের মান্রা আরও বেড়ে গেল। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে যখন দল চান্ত সম্পন্ন 
হল তখন এই দ্‌ঃখজনক পাঁরাস্থাতর অবসান ঘটবার একটা সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হল। 
কিন্তু কর্তৃপক্ষ এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা না করে আয়াল্যযাণ্ডে যেভাবে "ব্লাক এড ট্যান" 
নৈন্দলকে কাজে লাগানো হয়োছল সেই কৌশল অনুসরণ করাই "স্থির করলেন। ১৯৩১ 
সালের জুন ও অক্টোবরের মধ্যে চট্টগ্রাম, কলকাতা হতে সত্তর মাইল দরে 'হজলণ বন্দসীশাবর 
ও ঢাকায় পর পর [তিনটে দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। চট্রগ্রামে একজন ভারতীয় পুলিস জঁফসারকে 
হত্যা করা হয়। পরাদন ভোরে গৃণ্ডাদের শহরে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং পুঁলসের নাঁক্কয়তার 
সৃযোগে প্রকাশ্য দিবালোকে লৃঠতরাজ চলে। এর উদ্দেশ্য ছিল চট্টগ্রামের আঁধবাসীদের 
'উাঁচত' শিক্ষা দেওয়া। কলকাতার জনসাধারণ কর্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কাঁমাট তদন্তের পর 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে. স্থানীয় কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর আচরণ 
খুবই সন্দেহজনক এবং কলকাতার এক জনসভায় স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুস্ত 
প্রকাশ্যেই এই আভিযোগ এনোছিলেন। বেশ কছ-কাল পরে সেই বভাগের কামশনারের 
রিপোর্টের 'ভীত্ততে সরকারীভাবে কয়েকজন আঁফসারের বিরূদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। 
[হজলশী শাবরে রাজবন্দী ও সশস্ত্র প্রহরীদের মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবাঁঝর পর একাঁদন 
রাতে তারা বাজবন্দীদের ব্যারাকে হঠাং আক্ুমণ চালায় ও নার্বচারে গাল চালিয়ে ও 
রাইফেলের কুপ্দা দিয়ে তাদের আক্রমণ করে। গুলি চালাবার সময় রাজবন্দ*ীদের মধ্যে 
দুজন, সন্তোষ মন্ত্র ও তারকেশ্বর সেন মারা যান ও কৃডিজন গুরুতররূপে আহত হন। 
হাইকোর্টের একজন িচারপাঁতকে নিয়ে যে সরকারী কাঁমাঁট গভর্নমেন্ট নিষন্ত করোঁছিলেন. 
তাঁরা প্রকাশোই তদন্ত চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে পেশছোছলেন যে গুলিচালানো একেবারেই 
অনুচিত হয়েছে। ঢাকায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটেকে হতার এক ব্যর্থ চেম্টা হয়েছিল৷ সেইদিন 
রাতেই প্লিশের চারটি দল শহরের 'বাভল্ন অংশে সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের বাড়িতে হানা 


১৩৭ 


দিয়ে বহ? লোককে 'নার্বচারে ধরা ছাড়াও আসবাবপন্ন ও অন্যান্য জিনিস ধ্বংস করল, 
লোকেদের আক্রমণ করল ও মূল্যবান যা কিছ নেওয়া সম্ভব, নিয়ে চলে গেল। কলকাতার 
জনসাধারণ একাঁটি তদন্ত, কামটি পাঠিয়োছলেন, সোঁট. থারশীত তদন্তের পর উপরের 
ঘটনাগুলির সত্যতা সমৎ: , করেছিলেন। রর 

নভেম্বর মাসে নূতন একাঁটি আইন গভর্নমেন্ট জারী করলেন যার ফলে চট্রগ্রাম 
জেলায় প্রচ্ছন্নর্পে সামারক আইন চালু হল। সামারক আইনে যেরকম কড়াকড়ি ও শাস্তি 
হয়ে থাকে এই আইন দিয়ে জনগণের উপর তাই চাপানো হল। কারাফউ আদেশ চাল. 
করা হয়েছিল, জনসাধারণকে পাঁরচয়পন্র সঙ্গে রাখতে হত, যুবকদের সাইকেল চড়া নাষষ্ধ 
করা হয়েছিল, রাজনোতিক দিক থেকে সন্দেহভাজন ব্যন্তিদের একটানা সপ্তাহের পর সপ্তাহ 
বাঁড়র বাইরে না আসতে "-কুম দেওয়া হল এবং যেসব গ:য়ে িস্লবারা প্রায়ই আনাগোন' 
করেন বলে সন্দেহ করা হত সেগুলোর ওপর পাইকাঁর জরিমানা ধার্য করা হয়োছল। 
আঁধকন্তু শান্ত দেখানোর জন্য সৈন্যদের গ্রামগ্শলর মধ্যে 'দিয়ে কুচকাওয়াজ করে নিয়ে 
যাওয়া হত ও গ্রামবাসীদের শাঁস্তর ভয় দোখয়ে বাইরে এসে তার্দের অভ্যর্থনা করতে 
বলা হত। এই সব আদেশের অনেকগুলই পরে মোদনীপুর ও ঢাকা জেলায় জারী করা 
হয়। যখন এই দারুন 'নর্যাতন চালানো হাচ্ছল তখন চট্টগ্রাম, হিজল ও ঢাকার ঘটনা- 
গুলোর জনা দায় পদস্থ কর্মচারীদের শাঁস্ত বধানের জন্য না কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে- 
ছিল- না নির্যাঁতিতদের কোনও সাহায্য বা ক্ষাতপূরণ দেওয়া হয়োছল। চযান্ত বলবৎ থাকার 
মধ্যেই কয়েকজন বিক্লবী বন্দীকে মৃত্যুদণ্ড য়ে ফাঁস দেওয়ায় আরও বেশণ চাণ্চল্যের 
সৃষ্টি হয়েছিল। এভাবে সরকারী 'নর্ধাতন- বৈপ্লবিক সন্মাসবাদ সরকারের পক্ষ থেকে 
পাল্টা নিগ্রহ; একের পর এক চলতেই লাগল। 

আরও জটিলতার উদ্ভব হল যখন কলকাতা পৌরসভা 'বগ্লবী বন্দীদের অন্যতম 
দীনেশচন্দ্র গুপ্তের ফাঁসতে দুঃখ প্রকাশ করে এক প্রস্তাব পাস করল। এই গন্ডগোলের 
মধ্যে বাংলার কংগ্রেসের অবস্থা সন্তোষজনক ছল না। কাগজে কলমে গভর্নমেন্ট ও জন- 
সাধারণের মধ্যে আপোষ হয়োছল কিন্তু বাস্তবে পারস্পাঁরক সম্প্রীত ছিল না। এবং দুই 
পক্ষেই বির্প মনোভাব বজায় ছিল। পাঁরাস্থাত বিবেচনা করে দেখার জন্য ডিসেম্বর মাসে 
বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশক সম্মেলনের এক বিশেষ আঁধবেশন হল। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা হল যে কার্যতঃ গভর্নমেন্ট ?দজ্লশ চ্যান্ত লঙ্ঘন করেছেন এবং সেজন্য কংগ্রেসের 
উচিত গভননমেন্টকে যথ্থাবাঁধ নোটশ দিয়ে আইন অমান্য আন্দোলন আবার শুরু করা 
এবং বৃটিশ পণ্যাঁদ বর্জনের ওপর জোর দেওয়া । আশা করা হয়েছিল যে, সেই আন্দোলন 
আবার শুরু করা হলে যুবশীস্ত অন্যপথে চালিত হবে এবং ফলে প্রদেশে সল্লাসবাদী 
আন্দোলন বন্ধ করা সম্ভব হুবে। 

কিন্তু কেবল বাংলা দেশেই যে অশান্তি ছিল এমন নয়, ভারতে মহাআর অনুর্পাস্থাতি- 
কালে সীমান্ত প্রদেশ এবং সেই সঙ্গে যুক্তপ্রদেশেও সঙ্কট দেখা 'দয়েছিল। সরকারী 
আভিযোগ ছিল যে, সীমান্তের নেতা খান আব্দুল গ্রফুর খানের লাল কোর্ত স্বেচ্া- 
সেবকগণৎ নাশকতামূলক কার্যকলাপে ব্যাপৃত রয়েছেন যাঁদও বাস্তাবকপক্ষে তাঁরা ছিলেন 
সম্পূর্ণ আহংস। এই আঁভিযোগ সম্বন্ধে কংগ্রেসের সদর কার্যালয়ে কোনও নোটিশ পাঠানো 
হয়ান। হঠাং লালকোর্তা স্বেচ্ছাসেবকদের বে-উীইনী সংগঠন ঘোষণা করে জরুরী একটা 
আইন প্রচার করা হল। সত্গে সত্গে সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফুর খান ও তাঁর ভাইকে 
অপর কয়েকজন নেতাসহ গ্রেপ্তার করে দূরবতরঠ জেলে নিয়ে যাওয়া হল। কয়েকশত 
লালকোর্তাকে তক্ষুনি কারাগারে আটক করা হল এবং কয়েকমাসের মধেই তাঁদের সংখ্যা 
হয়ে উঠল কয়েক সহন্র। তারপর জনগণকে জয় দেখাবার জন্য এবং লালকোর্তা সংগঠনকে 
ভেঙ্গে দিতে সুদৃরতম গ্রামগলিতে সৈন্য পাঠানো হল। 


১লেখক এই" কামাটর একজন সদস্য ছিলেন কিন্তু খন 'তিনি ঢাকার কাছে পেশছলেন তখন 
পুঁলস আফসাররা গায়ের জোরেই তাঁকে এঁ জেলা থেকে সাঁরয়ে দেন। তাঁকে ছেড়ে দেবার সঞ্গে 
সঙ্গে ঢাকার দিকে আবার 'তনি এগোলে তাঁকে কারাগারে আটক করা হয়। পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া 
হয় ও তখন তদন্তের কাজ চালানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়। 

২১৯৩১ সালের 'িসেম্বরে শান্তি ও সুনশীত নামে দুজন স্কুলের ছান্রশ কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্েটকে 
গল করে হত্যা করে। 

৩ এই প্রস্তাবে গভর্নমেন্ট এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজরাও 'বিরন্ত হয়োছলেন। 

৪ এই সব স্বেচ্ছাসেবকের পোষাকের রঙের জন্যই তাঁদের এর্‌প বলা হত। তাঁরা ছিলেন কংগ্রেসের 
স্বেচ্ছাসেবক এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁদের কোনও সংশ্তরব ছিল না। 


১৩৮ 


কিছুকাল যাবৎ যুন্তপ্রদেশে এক তীর অর্থনোতিক সঙ্কট চলছিল । সাবিখ্যাত সমাজ- 
তন্্বাদী লেখক এবং একজন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক মিঃ এইচ. এন. ব্রেইলসূফোর্ড 
১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতায় লেখককে বলেছিলেন যে য্বস্তপ্রদেশের অবস্থা 
এরূপ যে সেখানে প্রায় একটা কাষ বিশ্লব আসন্নপ্রায়। এই সময়েই কংগ্রেস এ প্রদেশে 
খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু" করেছিল । 'দিজ্লী চ্বান্তর পর যখন কর-বন্ধ আন্দোলন স্থগিত 
রাখা'হয় তখন কৃষকদের অবস্থা ১৯৩০ সালের মতই থাকায় তাঁরা তাঁদের খাজনা 'দতে 
পারলেন না। মে মাসে মহাত্মা এই ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে চেম্টা করলেন এবং কৃষকদের 
তাঁদের দেওয়া খাজনার শতকরা ৫০ ভাগ শোধ করে দিতে পরামর্শ দিলেন--কিন্তু তাও 
তাঁরা দিতে পারলেন না। তারপর ভূমি রাজস্বের এক অংশ গভর্নমেন্ট ছেড়ে দলেন এবং 
তাঁদের ধারণা হল যে সেটাই যথেষ্ট। কৃষকগণ একমত হলেন না এবং তাঁদের পক্ষ থেকে 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কাঁমট গভর্নমেন্টের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতে সচেন্ট 
হলেন। নভেম্বর মাসে অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে উঠল। গভনমেন্ট দাবী করলেন যে 
আলাপ আলোচনা বন্ধ রেখে খাজনা আদায় করা হবে; কিন্তু কৃষকগণের দাবী হল 
খাজনা আদায় করা চলবে না। এই অবস্থায় প্রাদোশক কংগ্রেস কামটি কংগ্রেস 
সভাপাঁতি সর্ণার বজ্লভভাই প্যাটেল ও মহাত্মা গান্ধী 'যাঁন তখন ইউরোপে ছিলেন, 
তাঁর কাছেও পরামর্শ চেয়ে পাঠালেন। যা সর্বোস্তম মনে হয় তাই করার জন্য 
মহাত্মা ব্যাপারটি কমার হাতে ছেড়ে দিলেন। তারপর য্যন্তপ্রদেশে কৃষকদের সঙ্ঘ 
(কিষাণ লীগ) বিষয়টি গ্রহণ করল এবং কংগ্রেস কমিটিকে জানিয়ে দিল যে তারা খাজনা 
বন্ধ আন্দোলন শুরু না করলে িষাণ লগ তা করবে। জনগণের ওপর প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কাঁমটির প্রভাব নষ্ট হবার সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়ে কাঁমাট খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু 
করা স্থির করল, এবং সঙ্গে সত্গেই সেই আন্দোলন দমনের জন্য গভর্নমেন্ট জরুরী একটা 
আইন প্রচার করল। সেই আইনবলে অনেক লোককে গ্রেপ্তার করা হল এবং ডিল্লেম্বরের 
প্রায় মাঝামাঝ পাঁণ্ডত জওহরলাল নেহেরু ও শ্রীযুস্ত শেরওয়ানী যখন মহাত্মার সম্বর্ধনার 
ব্যবস্থাঁদ করতে বন্বের উদ্দেশ্যে এলাহাবাদ থেকে রওনা হচ্ছিলেন তখন ট্রেনের ভিতর 
তাঁরা গ্রেপ্তার হলেন। পু 

এই পাঁরচ্ছেদের প্রারম্ভে বলোছ, ১৯৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তাঁরখে ভারতের 
'প্রয় নেতাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বম্বে নগরী, উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। কোনও রাজা 
কিংবা বিজয়ী সেনাপাঁতকে কখনও আঁধকতর সাদর সম্বর্ধনা জানানো হয়নি। ডঃ আম্বেদ- 
করের অনূচরব্ন্দ এবং স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টর পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শনের 
আঁকংকর চেষ্টা জনগণের ওপর মহাত্মার বিপুল প্রভাব আরও নাশ্চতর্পে প্রমাঁণত 
হয়েছিল। পরাঁদন কংগ্রেসের কার্ধানর্বাহক সাঁমাতর বৈঠকে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের 
জন্য আবেদন করার ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হল এবং সেই অনুসারে তান 'নম্নীলাখত 
তারবার্তাঁট পাঠালেন: 

গতকাল যখন এসে পেশছই তখন সীমান্ত ও যুক্তপ্রদেশে জরুরী আইনগুলো, 
সীমান্তে গুলি চালনা ও দুই প্রদেশের শ্রদ্ধেয় সহকর্মীদের গ্রেপল্র এবং সর্বোপরি, বাংলার 
জরুরী আইন আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে দেখব বলে আম প্রস্তুত ছিলাম না। 
জান না এগুলিকে আমাদের মধ্যে মৈল্লী-সম্বন্ধ অবসানের লক্ষণস্বরূপ মনে করব, না এখনও 
আপাঁন আশা করেন যে কংগ্রেসকে নীতিগত পরামর্শ দান করতে আম আপনার সঙ্চে 
সাক্ষাং করে 'নিদেশি গ্রহণ করব।' 

৩১শে িসেম্বর বড়লাট তাঁর দঁর্ঘ উত্তর পাঠালেন এবং উপসংহারে তিনি বললেন: 
'মহামান্য বড়লাট জোরের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে-_বাংলা, শন্তপ্রদদেশ ও উত্তর- 
সগমান্ত প্রদেশে ভারত গভর্নমেন্ট যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করেছেন, যাতে 
মহামান্য বটশ গভর্নমেন্টের সম্পূর্ণ অনুমোদন ছিল, সেগুলোর কোনটি নিয়ে আপনার 
সঞ্গে তান আলোচনা করতে প্রস্তুত নন।, এই তরবার্তাঁট পাবার কিছুদিন পরই ১৯৩২ 
সালের ১লা জানুয়ারী কার্ধীনর্বাহক সাঁমাতির বৈঠকে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হল: 

«. প্রধানমল্মধর ঘোষণা সম্পূর্ণভাবে অসন্তোষজনক ও অপর্যাপ্ত বলে কাঁমাঁট মনে 
রে এবং কংগ্রেসের দাব'গ্যালর পারপ্রেক্ষতে এই আঁভমত প্রকাশ করেছে যে জাঁতর স্বার্থে 


১»কাধণীনর্বাহক সামাতর এই সভায় যোগদানের জন্য যাঁদের আমল্নণ জানানো হয়োছল লেখক 
[ছিলেন তাঁদের অন্যতম । তান অভিমত ব্যন্ত করোঁছলেন যে পাঁরাস্থাত যা দাঁড়য়েছে তাতে সাক্ষাতের 
জন্য আবেদন করা মহাত্মার পক্ষে অবমাননাকর হবে। কিন্তু উপাস্থিত অন্যান্য সবার ধারণা ছিল অন্যরকম। 


১৩৯ 


স্পম্টতঃই প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচগুলিসহ পূর্ণ স্বরাজ ছাড়া অন্য কিছুই সন্তোষজনক বলে 
মনে করা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব নয়_যা 'দয়ে দেশরক্ষা, বৈদোঁশক 'বষয় ও অর্থদপ্তরের 
উপর পূর্ণ নিরন্ুণও বোঝাবে। কাঁমাঁট লক্ষ করেছে যে গোল-টোবল বৈঠকে কংগ্রেসই যে 
সারা জাতির হয়ে কথা বলার আধকারণ এটা স্বীকার করতে বৃটিশ গভর্নমেন্ট প্রস্তুত ছিলেন 
না। সঙ্গে সঙ্গে কাম দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করেছে যে উত্ত বৈঠকে সাম্প্রদায়ক এঁক্য 
লাভ সম্ভব হয় নি। সুতরাং সারা জাতির প্রাতানীধত্ব করতে এবং জাতীয় 1ভাত্ততে রাঁচিত 
শাসনতন্ঘাটি যাতে জাতির নানা সম্প্রদায়ের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় এরকম আবহাওয়া গড়ে 
তুলতে কংগ্রেসের যোগ্যতা প্রাতিপাদনের জন্য আঁবরাম চেস্টা চালিয়ে যাবার জন্য কাঁমাঁট 
জাতিকে আহ্বান জানাচ্ছে। এই অবসরে, বড়লাট যাঁদ মহ্যত্ম। গান্ধীর কাছে পাঠানো 
তাঁর বৃহস্পীতবারের তারবার্তাঁট পুনরায় বিবেচনা করে দেখেন, জরুরী আর্ডনাল্সগূলো 
ও তদনুযায়শ রচিত সাম্প্রদায়ক আইনগুলো উঁচচতমতো লাঘব করা হয়, ভবিষ্যতের যে 
কোন আলাপ আলোচনায় কংগ্রেসকে পূর্ণ স্বরাজের দাবীর সমর্থনে বন্তব্য পেশ করতে 
অবাধ সুযোগ দেওয়া হয় এবং সেই স্বরাজ লাভ না করা পর্যন্ত জনাপ্রয় প্রাতিনাধদের 
সঙ্গে সহযোগতা করতে কামটি প্রস্তুত আছে। 

আগের অনুচ্ছেদের শর্ত অনুযায়ী গভর্নমেন্টের দিক থেকে যাঁদ সন্তোষজনক সাড়া 
না পাওয়া যায় তাহলে তাঁদের দিক থেকে এঁটকে দিল্লী চণান্ত বাতিল করার একটা হীত্গত 
বলে কার্যানর্বাহক সাঁমাত ধরে নেবে। 

সন্তোষজনক সাড়া পাবার কোন সম্ভবনা দেখা যাচ্ছে না বলে আইন অমান্য পুনরায় 
শুরু করার জন্য কাঁমাঁট জাতিকে আহ্বান জানাচ্ছে।, 

সোঁদনই মহাত্মা বড়লাটকে তাঁর সিদ্ধান্ত পুনরায় বিবেচনা করে দেখতে এবং আলোচ৷ 
[বিষয়ের ওপর কোনও শর্ত আরোপ না করে সাক্ষাতের অনুমাঁত দতে অনুরোধ জানিয়ে 
এক দশর্ঘ জবাব পাঠালেন। সোঁটর সঙ্গে তান কার্ধানর্বাহক সাঁমাতির প্রস্তাবের একটা 
নকল জুড়ে দিয়ে আরও লিখলেন: 

“আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা লাভজনক বলে যাঁদ মহামান্য বড়লাট বাহাদুর মনে করেন 
তাহলে শেষ পর্য্ত সেই প্রস্তাবটি চুডান্তর্পে পরিত্যন্ত হবে এই আশায় আমাদের 
আলোচনাকালে সোঁটকে কার্যকর করা স্থাগত রাখা হবে ।, 

১৯৩২ সালের ২রা জানুয়ারী বড়লাট মহাত্রা গান্ধীকে জানালেন যে আইন অমান্যের 
ভশীত দৌখয়ে সাক্ষাংকারের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। মহাত্মা এই মর্মে 'জবাব 'দিয়োছলেন : 
'...অকপট এই মত প্রকাশকে ভীত প্রদর্শন বলে বর্ণনা করা নিশ্চয়ই ভুল। গভর্ন- 
মেন্টের মনে থাকতে পারে যে যখন আইন অমান্য চলছিল তখন দিল্লীর আলাপ 
আলোচনা শুরু এবং চালানো হয়েছিল এবং সেই চ্াান্তাট যখন করা হয় তখন আইন 
অমান্য পারত্ন্ত হয়ান, বন্ধ রাখা হয়েছিল মান্ল। গতবছর আমার লণ্ডন যাশ্লার আগেও 
এই অবস্থাব কথ। মহামান্য বড়লট বাহাদুর ও তাঁর গভনমেন্ট জোর দিয়ে বলে- 
ছিলেন এবং মেনে নিয়েছিলেন...এই অবসরে আম গভর্নমেন্টকে এই আশ্বাস দতে চাই 
যে বিদ্বেষপরায়ণ না হয়ে এবং পুরোপীর আহংসভাবে এই সংগ্রাম চালয়ে যাবার জন্য 
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হবে... 1" 

আলাপ আলোচনার সেখানেই সমাপ্তি শঘটেছিল। ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে ভারত 
সরকার তাঁদের মনোভাব ও আচরণকে সঙ্গত বলে দাবী করে একটা 'শববৃঁতি 'দিলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষব্যাপী কংগ্রেস সংগঠঈনগুণলকে আঁবলম্বে অাত হানার জন্য স্থানীয় 
কর্তৃপক্ষদের আদেশ দেওয়া হল। ১৯৩১ সালের চ্যন্তির সময় ভারত সরকার সযত্বে যে 
সব জরুরী আইন রচনা করেছিলেন, তক্ষান সেগুলি কার্যকর করা হল। স্থানীয় কর্তৃ- 
পক্ষদের আগের রচিত তালিকা অনযায়ণ একাধারে কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করা হল 
যাতে তাঁরা আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার কোনও অবকাশ না পান। কংগ্রেস দলের 
সত্গে কোনও না কোনও সম্পর্ক আছে এরকম প্রায় সবাইকেই এক সপ্তাহের মধ্যে কারারুদ্ধ 
করা হল। “কিন্তু সদর কার্যালয়ের কোনও নির্দেশ না থাকা সত্বেও আন্দোলনের শান্ত ও 
ব্যপকতা বাড়তে লাগল । সরকারণ পাঁরসংখ্যান অনুযায়ী জানুয়ারী মাসে ১৪.৮০০ জনকে 
এবং ফেব্রুয়ারীতে ১৭.৮০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়োছল। শনঘ্রই গভর্নমেন্ট বুঝলেন 
যে যাঁদ এই হারে গ্রেপ্তার চালানো হয় তাহলে বিপুল সংখ্যক কারাবন্দীদের সামলানো 
অসম্ভব হয়ে পড়বে । অতএব মার্চ মাসে কৌশলের পাঁরবর্তন করে গ্রেপ্তারের পাঁরবর্তে 
কংগ্রেসীদের ও তাঁদের বিক্ষোভ সামলাবার জন্য বলপ্রয়োগ করা হল। জরুরী বিধানে 
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সারা ভারতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে নিম্নালাখত ব্যবস্থাগৃলোও ছিল. 
সভা ও শোভাযান্রা নিষেধ করে আদেশ জারী করা; কংগ্রেস সংগঠনগীল অবৈধ ঘোষণা করা 
এবং কংগ্রেস কার্যালয়গ্লি দখল করা, কংগ্রেসের তহবিল ক্লোক করা, কংগ্রেসকে কোনও 
প্রকারে সাহাষা না করতে 'কংবা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের আশ্রয় না দতে জনসাধারণকে 
আদেশ দেওয়া এবং সেই "আদেশ লঙ্ঘন করা হলে শাঁস্তর ভয় দেখানো, ভূমি রাজস্ব 
কিংবা অন্যান্য কর না দেওয়ার জন্য জমি ও সম্পাত্ত ক্রোক করা, জাতীয়তাবাদী সাহত্য 
নিষিদ্ধ করা; জাতীয়তাবাদী পতিকাগুলর কণ্ঠরোধ করা, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দোকান 
বন্ধ করতে বলা হলে তা অমান্য করতে দোকানদারদের আদেশ দেওয়া; কংগ্রেসী বিক্ষোভ- 
কারখদের ছন্রভঙ্গ করার জন্য 'লাঠি চাজ” এমন' কী গাল চালনারও আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। 

এই সব নিষেধাজ্ঞা সত্তেও পূর্ণোদ্যমে আইন অমান্য আন্দোলন চলল, কংগ্রেসের 
কার্ষকলাপের মধ্যে ছিল: গভর্নমেন্টের নিষেধাজ্ঞা সর্তেও সভা ও সম্মেলনের অনুষ্ঠান ; 
পুলিশের আদেশ অগ্রাহ্য করে শোভাযাত্রা বের করা; বিদেশী বস্ত্র ও মাদকদ্বব্যের দোকানের 
সামনে ধর্না দেওয়া, বৃটিশ পণ্য, ব্যাঙ্ক, ইনাঁসওরেল্স কোম্পানী ইত্যাঁদর বিরুদ্ধে 
শিকোঁটং; গোপন বুলেটিন, সংবাদপন্ন ইত্যাঁদ প্রকাশ; প্রকাশ্যে জাতশয় পতাকা 
ও গভর্নমেন্টের প্রাসাদগ্ীলতে তাকে উলন্ডীন করা; নূন উৎপাদন; গভর্নমেন্ট যে-সব বাঁড় 
দখল করেছিলেন সেগুলো পুনর্দখলের চেস্টা, ভঁম রাজস্ব ও কর দেওয়া বন্ধ করা। এই 
সব ছাড়াও বছরের প্রথম ছ'মাস কংগ্রেসের কার্যানবণহক সাঁমিতি কিংবা কংগ্রেস সভাপাঁতর 
নিদে'শে সারা ভারতাঁয় ভীত্ততে বশেষ বিশেষ আন্দোলন চালানো হয়েছিল। ১৯১৯ 
সালের অমৃতসর হত্যাকান্ডের স্মরণে ৬ই এ্রাপ্রল থেকে ১৩ই এপ্রল পযন্তি জাতীয় সপ্তাহ 
পালন করা হয়েছিল। এরপর পুলিশের কঠোরতম নিষেধাজ্ঞা সত্তেও ২৪শে এরপ্রল 
'দিজ্লীতে কংগ্রেসের ৪৭তম অধিবেশন হয়। 'দিজ্লী কংগ্রেসের পর প্ুীলশের নিষেধাজ্ঞা 
অমান্য করে সারা ভারতে একের পর এক প্রদেশ, জেলা ও মহকুমায় রাজনোৌতিক সম্মেলন 
অন্যান্তত হয়। স্বদেশী (অর্থাৎ জাতীয় শিল্প) আন্দোলন জোরদার করার জন্য ২৯শে 
মে সারা ভারত স্বদেশশ দিবস এবং রাজবন্দীদের প্রাতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য ৪ঠা 
জুলাই সারাভারত বন্দী দিবস পালন করা হয়। ১--৮ এাঁপ্রল তাঁরখে জাতীয় স্তাহ 
উদ্যাপনকালে এলাহাবাদে কংগ্রেসের একটি শোভাষান্লা পুলিশ বলপ্রয়োগ করে ছত্রভঙ্গ 
করতে চেম্টা করেছিল; সেটি পাঁরচালনা করোছিলেন পাঁণ্ডিত মাঁতলাল নেহেরুর শ্রদ্ধেয়া 
বধবা পত্বী। পুলশের আক্রমণে যাঁরা গুরুতররূপে আহত হন, স্বয়ং শ্রীযন্তা 
নেহেরু ছিলেন তাঁদের অন্যতমা। এই ঘটনার ফলে সারাদেশে দারুণ ক্রোধ ও 
বিভীষিকার শিহরণ বয়ে গিয়েছিল। "দিল্লী কংগ্রেসের পাঁরকজ্পনা সতর্কতার সত্যে 
করা হয়েছিল। নির্বাচিত সভাপাঁতি পাঁণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে দিল্লীর পথে 
গ্রেপ্তার করা হলেও কংগ্রেসের আঁধবেশনে যোগদানের জন্য অনেক সংখ্যক প্রাতানাধর 
সেখানে উপস্থিত পুলিস রোধ করতে পারে নি। যেহেতু কংগ্রেসের আঁধবেশন গভর্নমেল্ট 
নাষদ্ধ ঘোষণা করোছিলেন সেজন্য উপযুত্ত ব্যবস্থা করতে না পারায় চাঁদনীচকে রুক 
টাওয়ারের কাছে আঁধবেশন অন্যা্ঠত হয় এবং আমেদাবাদের শ্রীযুন্ত রনছোড়দাস অমৃতলাল 
সভাপতিত্ব করেন। স্ব্পকালশন একটি আঁধবেশন হয় এবং ম্দ্বুত একটি বিষয় তালিকা 
নর্বাচনী-সাঁমাতি জনসাধারণের মধো বাল করেন। কংগ্রেস স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রস্তাবটির 
ওপরেই জোর দেয়। আইন অমান্য আন্দোলন পুনরায় শুরু করার ব্যাপারে 
সাঁমাতর 'সদ্ধান্তকে অনুমোদন জানায় এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আবার আস্থা প্রকাশ 
করে। অবিলম্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বলপ্রয়োগ করে এবং জনতাকে ছন্রভঙগ 
করে দেয় এবং অনেক লোককে গ্রেস্তার করে। 

১৯৩২ সালের ইরা মে তাঁরখে প্রথম চারমাসে কংগ্রেসের আন্দোলনের 'বিচার- 
[বিশ্লেষণ করে প্রকাশ্যে এক বিবৃতি দিয়ে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ঘোষণা করেন: 

পাত ২০শে এপ্রল পর্যন্ত এই চারমাসে পন্রিকায় যে সব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে 
সেই অনুসারে ৬৫,৬৪৬ জনকে গ্রেপ্তার, কারারুদ্ধ ও অপমানিত করা হয়েছে। তাঁদের 


ভিউ মতি "ভারতীয় পণ্য কিনুন" নামক সম্ঘ সমূহ গঠন 
বরা হয়োছিল। 

২ যে ডান্তার শ্রীযান্তা নেহের্‌কে চিকংসা করোছিলেন 'তাঁন এই 'রিপোর্ট দিয়েছিলেন: “লাঠি জাতীয় 
কোন ফিছুর আঘাতেই তাঁর শরপরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর মাথা ভীষণভাবে কেটে গেছে যার ফলে 
প্রচুর রন্তপাত হয়েছে, এটা নিয়ে তাঁর শরীরে ছাঁট অ।খাতের চিহ আছে।' 


১৪১ 


মধ্যে ৫৩২৫ জন নারী ও অনেক শশুও আছে। দেশের অভ্যন্তরে সুদূরবর্তাঁ গ্রামগ্যালতে 
যে সব গ্রেপ্তার চালানো হয়েছে, সম্ভবতঃ এই পাঁরসংখ্যানে তা ধরা হয়ান এবং ফলে 
কংগ্রেসের হসেবে সেই তাঁরখ পর্যন্ত মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়য়েছে ৮০,০০০ এর; 
উপর। জেলগুলি ভরাট হয়ে গেছে। এবং রাজবল্দীদের স্থান দেবার জন্য সাধারণ 
মেয়াদ শেষ হবার আগেই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এর আগে গত দশ 'দনে যাঁদের গ্রেপ্তার 
করা হয়েছে তাঁদের সংখ্যাও যোগ করতে হবে; "দজ্ল? কংগ্রেসের প্রাতানাধদের মধ্যে যাঁদের 
গ্লেপ্তার করা হয়েছে তাঁরাও এর মধ্যে আছেন। পান্রকার রিপোর্ট অনুসারে অন্ততঃ ২৯ট 
ক্ষেত্রে গাল চালাবার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে যার ফলে অনেক লোক 'নহত হয়েছেন। 
৩২৫টি স্থানে নিরস্ত্র জনতার উপরে লাঠি চার্জ করা হয়েছে। ৬৩৩টি ক্ষেত্রে বাড়ি তজ্লাসী 
এবং সম্পাত্ত বাজেয়া*ত করার ১০২টি ঘটনা ঘটেছে। আন্দোলনের সূন্নে আভয্স্ত ব্যান্ত- 
দের উপর অস্বাভাবিক উচ্চহারে জারমানা ধার্য করার নীতি সাধারণভাবে অনুসরণ করা 
হয়েছে এবং সেই জাঁরমানার অর্থ আদায়ের জন্য প্রয়োজনের আতিরিস্ত সম্পাত্ত আটক ও 
বাক করা হয়েছে। যেভাবে পান্রকাগ্চলোর কণ্ঠরোধ করা হয়েছে পূর্বে কখনও সেরকম 
করা হয়নি। ১৬৩টি ঘটনার কথা জানা গেছে যেখানে বাজেয়াপতকরণ ও জামানত দাবীর 
ফলে পান্রকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেছে এবং সতকারকরণ, তজ্লাসী, সম্পাদক, মুদ্রাকর এবং 
তত্বাবধায়ককে গ্রেপ্তারের আদেশ 'দয়ে সংবাদপত্র ও জনমতকে নিয়ল্লণ করা হয়েছে । লাঠি 
এবং কখনও কখনও গুলি চালিয়ে আঁহংস নরনারীর অনেক সভা ও শোভাযাত্রা ভেঙ্গে 
দেওয়া হয়েছে। (ইশ্ডিয়ান রেকর্ডার, কাঁলকাতায়; প্‌ঃ ২৭১) 

উপরের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে এটা লক্ষণীয় যে, যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন 
করাচী জেলে এবং সীমান্ত প্রদেশের হরিপুর জেলে রাজবন্দীদের বেত 'দিয়ে মারা হয়ে- 
ছিল। বাংলায় রাজসাহী জেলে রাজবন্দীদের অনেক অপমানকর শাস্ত ভোগ করতে 
হয়েছিল, যেমন-_পায়ে বেড়ী পরিয়ে রাখা, রাতে হাতকড়া দেওয়া, চটের পোষাক পাঁরয়ে 
রাখা ইত্যাঁদ। বাংলার 'িউীড় জেলে নারী বন্দীরা এই দুর্বাবহারের* প্রাতিবাদে অনশন 
ধর্মঘট করোছলেন। 


মোটের ওপর, ১৯৩০ সালের তুলনায় ১৯৩২ সালে কংগ্রেসের কার্যকলাপ নিম্ন- 
স্তরের ছিল না কিন্তু প্রত্যেক কংগ্রেসী একটা প্রভেদ লক্ষ্য করোছিলেন। ১৯৩০ সালে 
কংগ্রেস আক্রমণাত্মক পথ গ্রহণ করেছিল এবং গতর্নমেন্টের নাত ছিল আত্মরক্ষামূলক। 
১৯১৩২ সালের অবস্থা ছিল ঠিক উল্টো, একথা 'ননঃসন্দেহে বলা যায় যে, 'দিজ্লী চযন্তীতে 
অনেক ব্লুটি থাকা সত্ত্বেও ইংল্যা্ড ও ভারতের গোঁড়া রক্ষণশণল ব্যান্তগণ এটিকে সর্বশান্ত- 
মান বৃটিশ র পৃক্ষে একটা পরাজয় এবং অপমান বলে ধরে নিয়ৌছলেন, এই 
পরাজয় বোধের ফলেই তাঁরা তৎপর হয়ে উঠোছলেন এবং প্রাতশোধ গ্রহণ করতে চেয়ে- 
ছিলেন। ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে সাধারণ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক ভোট লাভ করায় 
রক্ষণশখলরা অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করলেন। তাছাড়া মহাত্মা গান্ধীর মনোভাব এবং ইংল্যান্ডে 
তান যে সব বিবৃতি দয়েছিলেন সেগুলি থেকে তাঁদের ধারণা জন্মোছল যে আবার লড়াই- 
এর সামনে যেতে তানি উৎসুক বা প্রস্তুত নন। মহাত্মা যে সাঁত্যই শান্তিমূলক একটি 
নীতি অনুসরণ করে চলোছলেন, সবাঁদক থেকে এটা অনস্বীকার্য এবং তাঁর এই প্রস্তুতির 
অভাবকেই তাঁর আন্তাঁরক ইচ্ছার একটা প্রমার্ণ হিসাবে ধরা যেতে পারে। বস্তুতঃ তাঁর 
শান্তির ইচ্ছা এতই গভশর ছিল যে, নিজের প্রস্তুতি শেষ করতে 'তাঁন মনোযোগ দেনাঁন। 
প্রকৃতপক্ষে ১৯৩২ সালে একাঁদকে বড়লাটের অসহযোঁগিতামূলক মনোভাব এবং অন্যাদকে 
জনসাধারণের প্রচণ্ড উত্তেজনার চাপেই তিনি লড়াইয়ে নামতে বাধ্য হন। এই প্রসঙ্জো 
অর্থপূর্ণ একাঁট 'বষয় হল এই যে মহাত্মার অনুপ্পাস্থাতকালে ভারত গভর্নমেন্ট যে সব 
আক্মণাত্মক ব্যবস্থা 'নয়োছলেন সেগুলতে বৃটিশ সরকারের সম্পূর্ণ অনুমাত ছিল। 
গভরন্নমেন্টের এই মনোভাব ছাড়াও আরও দু'ট কারণে মহাত্মা আবার লড়াই শুরু করতে 
বাধ্য হন। সাধারণভাবে জনসাধারণের মধ্যে উদ্দীপনা ও বামপন্থীদের গ্রভাব। প্র 
সম্বন্ধে বলা যায় যে আধকাংশ প্রদেশেই জনসাধারণ গভর্নমেন্টের মনোভাবে সন্তুষ্ট ছিলেন 


১আরও বহু জেলে অনুরূপ ঘটনা ঘটে। রাজমহোন্দ্রি জেলে লাহোর যড়বল্ঘ মামলার এক বন্দীকে 
বেত মারা হয়েছিল। বেলার জেলে প্রহরীরা লাঠি নিয়ে রাজবল্দীদের আক্রমণ করে। আজমশরের কাছে 
দেউলিতে বাংলার রাজবন্দশদের জন্য যে শিবির করা হয়োছল সেখানে প্রহরণীরা রাজবন্দীদের আক্রমণ 
করে গুরুতর আঘাত করে। এইসব ঘটনায় বন্দীদের বিরুদ্ধে সচরাচর অবাধাতার অভিযোগ করা হত। 


১৪৭ 


না। গোল-টেোবিল বৈঠকে বাস্তব কিছ লাভ করা সম্ভব হবে এই আশায় যাঁরা মহাত্মাকে 
মেনে নিয়েছিলেন তাঁদের স্বপ্ন ভেঙ্গে গিয়োছল। এ ছাড়াও, বামপল্থী কংগ্রেসী, যুব 
সঙ্ঘবাদী১ এবং বামপন্থী শ্রমিক দলভুত্তদের অদম্য প্রচারেও ফল হয়োছিল। মহাত্মা যখন 
ইংল্যান্ডে ছিলেন তখন আর একটা লড়াই যে আঁনবার্য সেকথা 1তাঁন মাঝে মাঝেই অনুভব 
করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আসন্ন লড়াইয়ের জন্য কংগ্রেস প্রস্তুত ছিল না এবং 
আগে থেকে কোনও পাঁরকল্পনাও করে নি। ১৯৩২ সালের আন্দোলন ১৯৩০ সালের 
অনুকরণে চালানো হয়েছিল এবং সেই জাতীয় আন্দোলনের মোকাবলা করবার জন্য 
গভর্নমেন্ট যে সব পাল্টা ব্যবস্থা করেছিলেন সেগ্াঁল ব্যর্থ হয়নি। ১৯৩২ সালে আবার 
সফল হতে চাইলে, গভর্নমেন্টকে অস্মাবিধেয় ফেলার জন্য নূতন অপ্রত্যাশিত কৌশল খুজে 
বার করা কংগ্রেসের উচিত ছিল। 

১৯৩০ সালে একই কৌশল অবলম্বন করে কংগ্রেস সফল হলেও ১৯৩২ সালে কেন 
যে ব্যর্থ হয়ে যায় সাধারণতঃ তা কেউ উপলাব্ধ করেন 'ন। কারণটা এই যে, ১৯৩০ সালে 
কংগ্রেসের অপ্রত্যাশিত কৌশলে গভর্নমেন্ট আবার অস্াবধেয় পড়ৌছলেন। ১৯২১ ও 
১৯২২ সালেও যে একই কৌশল খাটানো হয়েছিল ইহাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু 


১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারীতে আন্দোলন অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কংগ্রেসের গোপন 
কৌশলগনুলো প্রকাশ হয়ে পড়ে নি। উপরন্তু, সেই আন্দোলনের পর আট বছুর কেটে 
িয়োছল এবং যাঁরা সেই আন্দোলনের করোছিলেন তাঁদের মধ্যে আধকাংশই 


আর গভর্নমেন্টের চাকরীতে ছিলেন না। সুতরাং, ১৯৩০ সালের আন্দোলন কার্যতঃ ছিল 
এক নতুন ধরনের আভযান এবং এর প্রকৃতি বুঝে তারপর এর সঙ্জো এ*টে ওঠার জন্য 
পাল্টা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গভর্নমেন্টের কিছু সময় লেগোছিল। ীদজ্লন চ্ান্তর ফলেও 
গভর্নমেন্ট তা করার সময় পেয়োছিলেন এবং ১৯৩২ সালের ১লা জানুয়ারী কার্ধানর্বাহক 
সামাত যখন আইন অমান্য আন্দোলন আবার শুরু করার "সিদ্ধান্ত নল তখন আঁবলম্বে 
এবং নির্মমভাবে আঘাত হানার জন্য গভর্নমেন্টের শান্ত উদ্যত হয়েই ছিল; এবং যাঁরা 
প্রকাশ্যে কাজ করেছেন শুধু যে তাঁদেরই আঘাত হেনে সরকার সন্তুষ্ট ছিল এমন নয়, 
উপরন্তু আন্দোলনের পরিচালক ও অর্থস্মহায্যকারীদেরও২ একধার থেকে গ্রেপ্তার করৌছিল। 

বছরের প্রথম আট মাস ধরে অদম্য উৎসাহে আন্দোলন চলল । কংগ্রেসকে আঁচরেই 
নিপাত করা হবে বলে গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে যে ঘোষণা করা হয়েছিল তা সত্যে পারত 
হল না। কংগ্রেস সাক্রিয়ভাবেই আঘাত করে চলল এবং শশঘ্রই যে এর নিপাত ঘটবে এমন 
কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। মার্চ মাসে মুফতি 'কিফায়েতুজ্লার নেতৃত্বে মোজলা মৌলবা- 
দের সর্বভারতীয় সংগঠন জমিয়ং-উল-উলেমা অসহযোগের পক্ষে ঘোষণা করলে সঙ্গে সত্চে 
এর নেতৃবৃন্দকে কারাগারে আটক করা হল এবং ফলে আন্দোলন আরশ জোরদার হয়ে 


উঠুল। যে জাতীয়তাবাদ মুসলমানরা বরাবরই কংগ্রেসের সঙ্গে আবচ্ছেদ্যভাবে যুস্ত ছিলেন 
এবং সীমান্ত প্রদেশের যে মুসলমানদের চূড়ান্ত রকমের সরকারী নির্যাতন ভোগ করতে 


হয়েছিল, তাঁদের অবস্থা জমিয়তের এই “সিদ্ধান্তের ফলে যথেন্ট শান্তশালী হয়ে উঠল। 
পিন্তু ঘটনাপ্রবাহ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গেল। ১৯৩০ সালে যে বোম্বাই ছিল আন্দোলনের 


প্রধান কেন্দ্র; সেখানে মে মাসে হিন্দ-মুসলমানের দাঙ্গা শুরু হল এবং প্রায় দেড় মাস 
তাস্থায় হল। এই দাঙ্গা বোম্বেতে কংগ্রেসের আন্দোলনের পক্ষে প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ হয়ে 


দাঁড়াল যা কাটয়ে ওঠা সম্ভব হল না। গুজরাটে ১৯৩০ সালের যে সাহাঁসকতাপূর্ণ 
সংগ্রামের জন্য লাঞ্কত, নিগৃহীত ও দরিদ্র কৃষকেরা গর্ব করতে পারতেন অনুরূপ আন্দোলন 
আবার তাঁরা শুরু করতে পারলেন না। সরকারের এই 'নর্যাতনের সম্মুখীন হয়ে কয়েক 
মাস পরে যুত্তপ্রদেশে কর-বন্ধ আন্দোলন আর অগ্রসর হতে পারল না। বাংলায় আইন- 
অমান্য আন্দোলন অপেক্ষা আঁধিকতর মরাত্মক ছিল বিপ্লবীদের সন্তাসবাদশী আভযান। কিন্তু 
এটা গভর্নমেন্টের পক্ষে বিশেষ অসযবিধের কারণ হলেও টট্টগ্রাম, মোদনীপুর ও ঢাকার মত 


১১৯৩১ সালের ২২শে িডসেম্বর পৃনাতে লেখকের সভাপাতিত্বে মহারাষ্ট্র ষুব সম্মেলনের আঁধবেশন 
হয় এবং আইন অমান্য আল্দোলন আবার শুরু করার জন্য কংগ্রেসের কার্ধীনর্বাহক সাঁমাতকে আহবান 
জানিয়ে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। 

যাঁদের এভাবে কারাগারে আটক করা হয়োছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন বচ্বের পুরোন এ্যাডভোকেট্‌ 
জেলারেল শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই এবং কলকাতার একজন বিশিষ্ট এডভোকেট; শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বস;, বান 
তখন কলকাতার পৌরসভার অল্ডারম্যান এবং একজন নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসী ছিলেন। শেষের জন এখনও 
০১৯৩৪ সালের নভেম্বরে) বন্দী রয়েছেন। 


১৪৩ 


কয়েকটি জেলায় কার্যতঃ সামারক আইন জারীর ফলে এবং অজ্ঞাত লোকদের দচ্কার্যের 
জন্য নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর পাইকারী হারে অত্যাধক জাঁরমানা ধার্য হওয়ায় জন- 
সাধারণের দুগ্গাতর শেষ ছিল না। কংগ্রেসের বিক্ষোভ আন্দোলন ছন্রভঙ্গ করার জন্য সেই 
বছরে অবাধে গাল চালানো হয়। ভারতীয় আইন সভায় এক প্রশ্নোত্তরকালে ভারত 
গভন“মেন্টের স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ (বর্তমানে স্যার) এইচ. 'জ. হেগ বলোছলেন যে জনতা 
ছত্রভঙ্গ করবার জন্য বাংলায় সতের বার, যুস্তপ্রদেশে সাত বার, 'বহার ও ডীঁড়ষ্যায় তিন 
বার, মাদ্রাজ প্রোসিডোন্সিতে একবার, সীমাল্ত প্রদেশে একবার গুলি চালাবার আশ্রয় নেওয়া 
হয়োছিল- এবং বহ্বে প্রোসডেল্সপীতে গুলি চালনায় হতাহতের সংখ্যা দাঁড়য়ে ছিল, নিহত 
চোত্রশ ও আহত একানব্বই জন। এরকম পারস্থাতিতে কংগ্রেস যখন জীবনমরণ যুদ্ধে 
[লিপ্ত তখন এমন একটা অপ্রত্যাঁশত ঘটনা ঘটল যে দেশে আইন অমান্য আন্দোলন একেবারে 
চাপা পড়ে গেল। ঘটনাট হল ১৯৩২ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা গান্ধীর অনশন। 

১১ই মার্চ তাঁরখে স্যার স্যামুয়েল হোরকে এক 'চাঠতে জানয়োছলেন যে ১৯৩১ 
সালের ১৩ই নভেম্বর লণ্ডনে গোল-টোবল বৈঠকে তিনি যা বলেছিলেন সেই অন্নযায়ণ যাঁদ 
পৃথক" 'নর্বাচকমণ্ডলী' মঞ্জুর করে অনন্ত শ্রেণীগূলিকে হিন্দুদের প্রধান শাখা থেকে 
বাচ্ছন্ন করা হয় তাহলে জাবন "দিয়ে তাঁম তাতে বাধা দেবেন এবং সেই সংকজ্প অন:যায়ণ 
তিনি আমৃত্যু অনশন করবেন। এই সম্বন্ধে কোন মতামত ব্যন্ত না করে ১৩ই এরাপ্রল স্যার 
স্যামুয়েল হোর জবাব দিলেন যে বিষয়টি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবার আগে গভর্নমেন্ট খুব 
ভাল করে বিবেচনা করে দেখবেন। তারপর ১৭ই আগস্ট তারিখে ঘোষণা করা হল প্রধান- 
মন্ত্রী মিঃ র্যামূসে ম্যাকডোনাজ্ডের 'সাম্প্রদাঁয়ক বাঁটোয়ারা'।৯ এতে প্রাদোশক আইন সভা- 
গুলিতে অনন্ত শ্রেণীদের জন্য 'নার্দন্ট সংখ্যক আসনের ব্যবস্থা হয়োছল যেগঁল পৃথক 
নির্বাচনের ভিত্তিতে পর্ণ করা হবে। এছাড়াও হিন্দুদের জন্য 'নার্দস্ট সাধারণ 'নর্বাচন- 
কেন্দ্রগুঁলিতেও নির্বাচনে দাঁড়াবার ও অনান্য 'হন্দুদের সঙ্গে সাধারণ 'নর্বাচন তালিকায় 
তালিকাভুন্ত হওয়ার আঁধকারও অনূন্নত শ্রেণীর সদস্যদের দেওয়া হয়েছিল। এই বাঁটোয়ারায় 
আরও ব্যবস্থা ছিল যে, সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গ2ীল পারস্পারক সম্মাততে যাঁদ এক বা একাধিক 
গভর্নর শাঁসত প্রদেশ [িংবা সারা বাটর্শ ভারতের জন্য সহজতর কোন বিকল্প ব্যবস্থা 
সমন্ধে মহামান্য সরকার বাহাদুর সন্তুষ্ট হন, তাহলে ভারত গভর্নমেন্টের নূতন বিল 
আইনে পাঁরণত হওয়ার আগে তাঁরা পার্লামেন্টে সৃপাঁরশ করতে প্রস্তুত থাকবেন ষে 
বর্তমানে যে খসড়া ব্যবস্থা করা হয়েছে তার পাঁরবর্তে বিকজ্প বাবস্থা গ্রহণ করা হোক। 
১৮ই আগস্ট প্রধানঙ্রন্তীকে এক চিঠি 'লখে মহাত্মা জানান যে ১১ই মার্ট তাঁরখে স্যার 
সামুয়েল হোরকে তান যা লিখোঁছলেন সেই অনুসারে ২০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যাহ্নে আমৃত্যু 
অনশন শুরু করার তিনি সংকল্প করেছেন। মহাত্মা আরও জানালেন যে সমস্ত 'চাঠিপন্ 
আবিলম্বে এবং পুরোপুরিভাবে প্রকাশ করতে হবে। মহাত্মার সিদ্ধান্তে দুঃখ প্রকাশ করে 
৮ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী এক জবাব দিলেন। কিন্তু সথ্গে সঙ্গে জোরের সাথে তিনি 
একথাও বললেন যে, বাঁটোয়ারার প্রস্তাবগৃঁল উ্লাখত সর্ত অন্যায়ী ছাড়া পাঁরবর্তন 
করা সম্ভব নয়। প্রাঁদন এই িাঁঠাঁট পাবার সঙ্গে সথ্গে মহাত্মা এই মর্মে জবাব পাঠালেন 
যে এর আগে যে সিদ্ধান্তের কথা তিনি জ্ঞাপন করেছেন অনিচ্ছায় হলেও তাতে অবিচল 
থাকতে তান বাধ্য হচ্ছেন। 

আসন্ন এই অনশনের সংবাদ যখন ১৩ই দেশ্টেম্বর প্রকাশ পেল তখন দেশের এক 
প্রান্ত থেকে তান্য প্রান্ত পর্ধন্ত ক আশতকা ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছিল তা ভাষায় বর্ণনা 
সব আবেদনে কোনও কাজ হলো না। কয়েকটি শর্তে গভর্নমেন্ট তাঁকে মাীন্ত দেবার প্রস্তাব 
করোছিলেন। কিন্তু শর্তাধীন ম্নাস্ততে তান আপ্াস্ত জানালেন। অতএব 'স্থর হলো যে 
পুনা জেলে তাঁকে শান্তিতে রেখে সাক্ষাৎকার ও চিঠিপত্র লেখা সম্বন্ধে তাঁর ওপর থেকে 
সব বাধা-নিষেধ তুলে নেওয়া হবে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের আহবানে ১৯ ৯শে সেপ্টেম্বর 
বম্বেতে হন্দু নেতাদের এক সম্মেলন বসল, মহাত্মার জীবন রক্ষার উপায় সম্বন্ধে আলোচনার 
জন্য। সেখানে প্রাথীমক আলোচনার পর মহাত্মার সঙ্গে নিয়ামত যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশো 


১১৯৩১ সালের 'দ্বতশয় গোল টোবল বৈঠকে বিশ গভর্নমেল্টের মনোনীত সদস্যরা নূতন শাসন- 
তন্মে আইন সভাগুলতে প্রাতানাঁধিত্ব, নির্বাচকমণ্ডলশ ইত্যাঁদ প্রশ্নে একটা বোঝাপড়ায় আসতে না পারায় 
বটিশ প্রধানমন্্ গভর্নমেন্টের সদ্ধাল্তটা ঘোষণা করেন। এই সি্ধান্তটি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা রূপে 
খ্যাত! 
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নেতারা প্দনা যান্তা করলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর ২৪শে সেপ্টেম্বর 'হিন্দু নেতাদের মধ্যে 
একটা বোঝাপড়া সম্ভব হল যার ফলে কার্যত অনন্রত শ্রেশীগালর পৃথক নির্বাচনের 
রা রদ হল। এই মাঁমাংসা-যা পরে পুনার মীমাংসা* রূপে পারাচত হয়-২৫শে 

হিন্দ, নেতাদের সম্মেলন ও হিন্দু মহাসভা দ্বারা অনুমোঁদত হল এবং তার- 
পর ভারত গভর্নমেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীকে জ্ানয়ে দেওয়া হল। ২৩শে সেপ্টেম্বর সরকার 
ঘোর্ষণা করলেন যে অনুমোদনের জন্য পার্লামেন্টের কাছে পুনা চান্ত সুপারশ করতে 
তাঁরা প্রস্তুত। সারা দেশ স্বাঁস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। মহাত্মার জীবন রক্ষা পাবার 


এই' চুন্তিতে সব শ্রেণীর 'হন্দুর সাধারণ নির্বাচনের ভীত্ততে আইন সভাগ্ীলতে 
অনুন্নত শ্রেণীর সদসাদের জন্য নির্দষ্ট সংখ্যক সংরাক্ষত আসনের ব্যবস্থা করা হয়ৌছল। 
অবশ্য এতে একটি শর্ত ছিল এই যে কোনও নির্বাচন কেন্দ্রে অনুন্নত শ্রেণীর যেসব সদসা- 
দের নাম সাধারণ নির্বাচক তালিকায় তাঁলকাতুন্ত হবে তাঁদের নিয়ে একাঁট নির্বাচনী দল 
গঠন করা হবে ঘা প্রত্যেকটি সংরাক্ষত আসনের জন্য একটিমান্র ভোটদানের পদ্ধাততে 
তাঁদের মনোনীত চারজন প্রার্থার একটা তালিকা রচনা করবে। দশ বছরের জন্য এইরকম 
একটি প্রাথামক নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর ডাঃ আম্বেদেকের (যান গোল-টোবল বৈঠকে 
গভর্নমেন্ট কর্তৃক মনোনীত হয়োছলেন) জোর দিয়োছলেন, যাঁদও সাইমন কমিশনে এবং 
প্রথম গ্যেল-টেবিল বৈঠকে তাঁর দাবী ছিল, সব হিন্দুকে নিয়ে সাধারণ নির্বাচন ব্যবস্থার 
'ভীত্ততে অনুন্বত শ্রেণীদের জন্য সংরক্ষিত আসন। অন্যপক্ষে অনন্ত শ্রেণীদের 
বশিষ্ট নেতা শ্রীষ্‌ন্ত এম. দস. রাজা সাধারণ নির্বাচন ব্যবস্থার ভীন্তিতে তাঁর সম্প্রদায়ের 
জন্য সংরাক্ষত আসনের দাবীকে দঢ়.সমর্থন জানয়োছলেন। সেই বছরের গোড়ার দিকে 
তানি সেই ভাত্ততে হিন্দু মহাসভার সভাপতি ডাঃ মুঞ্জের সঙ্গে এক চ্যান্ত করেন। যাই 
হোক, ডাঃ আম্বেদকর ও তাঁর অনুগামীরা রাজা-মুঞ্জে চান্ত রূপে খ্যাত এই চ্যান্তাট় 
বিরোধিতা করেছিলেন এবং সেই কারণে বৃটিশ গভর্নমেন্ট এঁটিকে স্বীকার করে নেনান। 

মহাত্মা যতাদন অনশন চাঁলয়োছলেন ততাঁদন ধশরভাবে চিন্তা করা একেবারেই 
সম্ভব হয়নি এবং তাঁর দেশবাসীর একমান্র ভাবনা ছিল কিভাবে তাঁর প্রাণরক্ষা করা যায়। 
তাঁর বিপদ কেটে যাওয়া মান্র সবাই য্যান্ত দয়ে বিচার করে পুনা চাঁন্ত পরাক্ষা করে দেখতে 
শুরু করলেন। তখন দেখা গেল যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় যেখানে প্রাদেশিক আইন 
সভাগুলিতে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য ৭১টি আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, পুনা চযান্ততে 
সেখানে দেওয়া হয়েছে ১৪৮টি আসন। ধন্দু সম্প্রদায়ের বাক অংশের ক্ষাত করেই 
তাঁদের আঁতারন্ত এই আসনগুঁি দেওয়া হবে। বাংলার মত প্রদেশগুঁলতে, যেখানে এর 
আগেই বাঁ্টোয়ারায় হিন্দুদের প্রাত অন্যায় ব্যবহার করা হয়েছিল সেখানে হিন্দ: সম্প্রদায়ের 
অপরাংশ কর্তৃক এটিকে আঁতরিন্ত আবচার বলে গণ্য করা হয়োছিল-_বিশেষতঃ এই কারণে 
যে অনুল্ত শ্রেণীর সমস্যা সেখানে ছিল না বললেই চলে। উপরন্তু, দেখা গেল, পৃথক 
নির্বাচন ব্যবস্থা ইহাতে সম্পূর্ণভাবে রদ করা হয়ান। যাই হোক, এরকম একাঁটি কারণে 
জশবন বিপন্ন করা মহাত্মা গান্ধীর পক্ষে সমীচীন হয়েছিল কি না জনগণ সত্য সত্যই প্রশ্ন 
করতে গান যখন সাম্প্রদায়ক বাঁটোয়ারাঁট ছিল আগাগোড়াই একাঁট আপাত্ত- 
কর | 

পুনা চুক্তির স্থায়ী মূল্য যাই হোক না কেন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নেই যে হিন্দু 
সম্প্রদায়ের বেক জাগিয়ে তুলতে তাঁর এই অনশনের ফল হয়োঁছিল স্থায়' এবং সৃদুর- 
প্রসারী। এক বান্তর জন্য সারা জাঁতর হৃদয় কী রকম অস্থির হয়ে উঠেছিল তা ছিল 
এক অপূর্ব ঘটনা । হিন্দুদের সব শ্রেণীর ভ্িতরেও অভূতপূর্ব তৎপরতা দেখা গিয়ে- 
ছিল। এই 'পীতহাঁসক অনশনের' সর্বাপেক্ষা গরুত্বপূর্ণ ফল হয়োছিল অস্পৃশ্যতা দূর- 
করণ আন্দোলনে গভীর প্রেরণা সণ্পার। অনশনকালে ব্যান্তগতভাবে মহাত্মার জন্যই শুধু 
নয় অনুল্ত শ্রেণীগুলর জন্যও যেরকম বিপুল সহানুভূতির স্ান্ট হয়েছিল যে তা 
নিখিল ভারত অস্পশ্যতা-বিরোধী সঙ্ঘের মতন সংগঠনের মধ্যে দিয়ে স্থায়ী কমপ্রবাহে 
চালনা করতে না পারলে দুঃখের অবধি থাকত না। 

স্বদেশবাসণর ওপর মহাত্মার অনশনের উল্লেখযোগা প্রাতীক্রিয়া হলেও আন্তজ্াঁতক 
ক্ষেত্রে তা আঁবামাশ্রত আশশর্বাদরূপে পাঁরগাঁণত হয়ান। অনুন্নত শ্রেণীর সমস্যার 


একে পানা চযক্তিও বলা হয়ে থাকে। 
১৪৫ 


জতারন্ত প্রচারে তা সহায়তা করোছিল। এতাঁদন পর্যন্ত 'ি*ববাসী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 
একটিমান্র সমস্যার কথাই শুনে এসোঁছল, যা হল একটি রাজনোতিক সমস্যা- ইংল্যাণ্ডের 
বিরুদ্ধে ভারতের আঁভযোগ। এখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা স্বয়ং 'বিশববাসীর 
উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন যে আরও একটি সমস্যা- আভ্যন্তরীণ সমস্যাও সেখানে আছে, 
এবং ভারতের কাছে যার গুরুত্ব এতই বেশ যে সেজন্য 'তাঁন তাঁর জীবন বিপন্ন করতেও 
প্রস্তৃত। এই সুযোগ কাজে লাগাতে বৃটিশ প্রচারকরা দেরী করলেন না। ১৯৩২ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে সারা ইউরোপে প্রচার করা হল যে অস্পশ্যদের, কয়েকাঁট আঁধকারদানের 
[বিরোধী বলেই মহাত্মা অনশন করেছেন। তখন থেকে ইউরোপণয় জনসাধারণকে নিয়ামত- 

ভাবে এই কথা শুনতে হচ্ছে যে ভারত এমন একাঁট দেশ যেখানে অনেক আভ্যন্তরণণ 
দের রর সেখানে কেবলমাত্র 'হন্দু ও মুসলমানেরাই নন-_াহন্দুরা নিজেরাও 
পরস্পরের সঙ্গে অনবরত লড়াই করে চলেছেন এবং কেবল বৃটেনের পক্ষেই কঠোর হাতে 
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব। 

এই অনশনের আর একটি দুর্ভাগ্যজনক পারণাম আঁধকতর মারাআক বলে প্রাতিপন্ন 
হয়েছিল। যখন সম্ভাব্য সব প্রচেষ্টা রাজনোতিক আন্দোলনে 'নবদ্ধ করা উাঁচত ছিল তখন 
সেই আন্দোলন অনশনের অন্তরালে চাপা পড়ে গিয়োছিল। অনশন ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই 
মহাত্া যাঁদ অস্পৃশ্যতা দূর করার কাজ যে সব বন্ধু জেলের বাইরে 1ছলেন তাঁদের হাতে 
ছেড়ে দিতেন তাহলে ফল এত মারাত্বক হত না। কিন্তু নেতা যখন স্বয়ং কারান্তরাল থেকে 
অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আঁভযান চালাতে লাগলেন তখন তাঁর অনুগামীরা কী করতে পারেন? 
মহাত্বা বরাবরই এই মত পোষণ করে এসেছেন যে সত্যাগ্রহী-বন্দী নিজেকে পনাক্কয় কম” 
বলে মনে করবেন এবং জেলের বাইরের কাজ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, কিন্তু সচরাচর তাঁর 
যা নাত ছিল তা 'তাঁন এবার অনুসরণ করলেন না। রাজনোৌতক অথবা সামাঁজক কোন 
কাজ চালানো হবে, এ সম্বন্ধে যখন তাঁকে এই সময়ে প্রশ্ন করা হল তখন তান জবাবই 
দিলেন না কিংবা যে জবাব দিলেন তাতে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃস্টি হল এবং ধারণা হল যে 
রাজনোতিক কাজ অপেক্ষা সমাজসেবারই তান পক্ষপাতী । ফলে স্বাভাবকভাবেই অবস্থার 
আরও অবনাত হল। 'বিশেষ করে মহাত্মার অন্ধ ভন্তরা এবং যারা বার বার নির্যাতন ও 
কারাবরণে আতষ্ঠ হয়ে রাজনোৌতক সংগ্রাম ত্যাগ করবার উপযোগী কোন অজুহাত খদুজ- 
ছিলেন, তাঁরা তাঁর এই 'সিম্ধান্ত মেনে নিলেন। 

মহাত্বার আচরণ ব্যাখ্যা করে আর একটি মত গড়ে উঠেছে। ব্লা হয়েথাকেযে 
আন্দোলন যে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে তা তিনি উপলাব্ধ করোছলেন এবং সেজন্যই তার 
মাধমে আর একটা আন্দোলন 'তাঁন গড়ে তুলতে চেয়োছলেন যা তাঁর দেশবাসীর পক্ষে 
কল্যাণকর হবে। এই মত স্বীকার করে নেওয়া যায় না কারণ ১৯৩১ সালের নভেম্বর মাসে 
লন্ডনে অনুল্রত শ্রেণীর বিশেষ নির্বাচন ব্যবস্থাকে প্রাণপণে বাধা দেবেন বলে তান তাঁর 
দৃঢ় সংকজ্পের কথা প্রকাশ করেছিলেন। এরকম ধারণা করা সঙ্গত যে মাঝে মাঝে যে 
আত্মকেন্দ্িকতা তাঁকে পেয়ে বসে এবং বাস্তব সত্য সম্বন্ধে তাঁকে একেবারে অন্ধ ও শীবস্মৃত- 
পরায়ণ করে তোলে, তা-ই আইন অমান্য আন্দোলনকে বিফলতার পথে ঠেলে দিয়োছল। 
গোল-টোবল বৈঠকের পর থেকেই অনন্ত শ্রেণীগুঁলর সমস্যা 'নয়ে তানি এমনই গভীর- 
চিন্তা করতে শুরু করেন যে অন্যান্য সমস্যাগালি সাময়িকভাবে চাপা পড়ে যায়। প্রকৃত 
ব্যাখ্যা খাই হোক না কেন, এই অনশনের ফলে সে সময় আইন অমান্য আন্দোলন দুর্বল হয়ে 
যায় এবং অর্থ, কম ও জনগণের উৎসাহ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ (কিংবা 'হাঁরজন')ং আন্দো ল্দা- 
লনের দিকে পরিচালিত করা হয় তখন কংগ্রেসের শন্তি গভর্নমেন্টের অনুপাতে যে খুব 
বেশশ ছিল না তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কোনও সেনাপাঁত যাঁদ লড়াই করতে করতে তাঁর 
সৈন্যদের তৃফার্ত গ্রামবাসীদের জল সরবরাহের জন্য খাল কাটবার আদেশ দেন তাহলে যে 
ফল হয়ে থাকে ঠিক সেইরকম ফলই হয়োছল। 

২৬শে সেপ্টেকবর থেকে মহাত্মার আবেদনে সাড়া দয়ে সারা ভারতব্যাপপী মাঁন্দর ও 
জনসাধারণের ব্যবহার্য কূপ ইত্যার্দ অস্পৃশ্যদের জন্য খুলে দেওয়া হতে লাগল। বস্তুত 


বা 
লেখক শুনেছেন। প্রথমে তিনি এর অর্থ উপলব্ধি করেননি-_-কিল্তু পরে তিনি আবিষ্কার করলেন যে, 
১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই কথাই সারা ইউরোপ জড়ে প্রচার করা হয়েছে। 

৭ অনূল্রত বা নীচু বর্ণের কোন লোককে বোঝাবার জন্য মহাত্মা হরিজন' (এর প্রকৃত অর্থ ঈশ্বরের 
জশব') কথাটি বেছে 'নয়োছলেন। 


১৪৬ 


এই আন্দোলনের অগ্রগাঁতি এতই দ্রুত হয়েছিল যে অস্পশ্যতার দৈত্যকে অচিরেই পর্যহদস্ত 
করা যাবে বলে মনে হয়োছিল। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে গ্রুবায়রে এই নশীত বাধাপ্রাপ্ত হয়। 
জামোরণ, যান 'ছলেন স্থানীয় মান্দরের আছ, এীতহ্য ও আইনগত অসাবধের অজুহাতে 
অস্পৃশ্যদের জন্য মাঁন্দর খুলে দিতে ত তান অস্বীকৃত হন। ফলে অস্পৃশ্যদের প্রবেশাধিকরে 
না দেবার প্রাতবাদে স্পািচিত ও সর্বজমন্তন্যের কবগোস্কমণ" ্রীব্ত কেলাস্পান অনশন 
আরম্ভ করেন। যখন তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে তখন এগয়ে 'এসে তাঁর জশবন 
বাঁচাবার জন্য মহাত্মাকে সম্মত করানো হয়। মহাত্মা লড়াই চাঁলয়ে যাবার ভার নিলে তার 
অনুরোধে কেলাপ্পান অনশন ত্যাগ করেন। প্রায় সেই সময়ে দেখা যায় যে অস্পৃশ্যদের 
জন্য, মন্দির খুলে দেবার ব্যাপারে বহন স্থানেই কয়েকটি মাঁন্দরের কর্তৃপক্ষ বা অছিগণ আইন- 
গত বাধা তুলছেন। কাজেই এই সব আইনগত অসুবিধে চিরকালের মত দূর করার জন্য মাদ্রাজ 
আইন পাঁরষদ ও ভারতয় আইনসভায় আইন প্রবর্তনই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করা হয়। মান্রাজ 
পাঁরষদের জন্য আইনের যে খসড়া রচনা করা হয়েছিল, বড়লাট তা মঞ্জজর করতে রাজা হনাঁন। 
ভারতীয় আইনসভায় ১৯৩৩ সালের ২৩শে জানুয়ারণ বড়লাট কর্তৃক খসড়া আইনাঁট 
প্রবর্তনের অনুমাঁত দেওয়া হলেও পারচ্কার ভাবে জাঁনয়ে দেওয়া হয় ষে এই আইন সম্বন্ধে 
গভর্নমেন্ট কোন প্রকার প্রাঁতশ্রুতি দেবেন না এবং এ বিষয়ে জনসাধারণকে মত প্রকাশের পুরো 
সুযোগ দেওয়া হবে। মান্দর প্রবেশ আইনাঁট দ্রুত প্রবর্তনের সৃযোগ দেবার জন্য ভারত গভর্না- 
মেন্টকে অনুরোধ জানানো হল 'কল্তু এরকম কোন সৃযোগ দিতে বড়লাট রাজী 
রা ৯০৬ 


ঢুকতে দেবার দাবীকে জোরদার করার জন্য ১৯৩২ সালের ২৫শে 
শি গুরুবায়ূর মান্দির দর্শনার্থীদের মধ্যে গণভোট নেওয়া হল। সামাঁজক দিক 
থেকে একে অনগ্রসর স্থান বলে মনে করা হলেও যে ২০,১৬৩টি ভোট পড়োছল, তার মধ্যে 


শতকরা ৭৭ ভাগ ছিল মান্দরে ঢুকতে দেবার অনুকূলে, শতকরা ১৩ ভাগ ছিল 'বরুষ্ধে 
এবং নিরপেক্ষ শতকরা ১০ ভাগ। 

মুসলমান বিরোধ মীমাংসার জন্য মহাত্মার ২৬শে সেপ্টেম্বর তাঁরখের আবেদনে 
আরও একাঁটি ভাল ফল হয়। এলাহাবাদে একাঁট এঁক্য সম্মেলন আহবান করা হয়, যৈখানে 
পাণ্ডিত মালব্য ও মৌলানা সৌকৎ আল প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের ভূতপূর্ব 
সভাপাতি শ্রীযুক্ত ব্জিয়রাঘব আচারিয়ারের সভাপাঁতিত্বে ১লা নভেম্বর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয় এবং হিন্দু ও মুসলমান বহু প্রাতাঁনীধ ইহাতে যোগদান করেন। আবহাওয়া খুবই 
সৌহার্দযপূর্ণ ছিল। হন্দু-মৃূসলমানের আপোষ আলোচনাও যথেষ্ট অগ্রসর হয়। কিন্তু 
শেষ পর্যন্ত দুটি বাধা দেখা দেয়। একাঁদকে মৃ্গলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাবাদশ নেতারা 
ক্য প্রয়াসের নিন্দা করেন। অন্যাদকে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় ইউরোপণয়দের যে আসন 
দেওয়া হয়েছিল তা থেকে তাঁরা কোনও আসন ছেড়ে না দেওয়ায় এবং সব আসন সংখ্যার 
শতকরা ৫১টা আসনের কমে মুসলমানরা সন্তুষ্ট না হওয়ায় বাংলার সমস্যা সমাধানের 
অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়। সম্মেলনে সফল কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না হলেও নৌতিক 
মূল্য এর ছিল এবং আবহাওয়া অনুকূল করতে 'যথেম্ট সাহায্য করেছিল । 

১৯৩২ সালের গভর্নমেন্টের কার্যাবলী এবার পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তারা যে সময় কঠোরতম ব্যবস্থাঁদি গ্রহণ করেছিলেন, সেইসময় একই 
সঙ্গে শাসনতন্ত্র রচনার কাজও গভর্নমেন্ট চালিয়ে যাবেন, একথা বার বার জোরের সঙ্গে 
বড়লাট বলোছলেন। জান:য়ারী মাসের প্রায় মাঝামাঁঝ, কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য দলের সব 
নেতার সঙ্গে বড়লাট মারফৎ গভর্নমেন্টের ঘনিষ্ঠ সব যোগাযোগ রক্ষার জন্য. এবং সরকার 
কর্তৃক বিবেচনার সচনা হিসেবে বিশেষ করে ভোটাধিকার যাস্তরাম্দ্রীয় অর্থদপ্তর ও ভারতীয় 
দেশশয় রাজ্য তদন্ত কামাটর সুপারিশগ্ল বিচারের জন্য পরামর্শদাতা কমিটি নিয়োগ 
করা হল। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় মুসলমান সদস্যদের পণড়া- 
পণীড়তে দুবার পরামর্শ দাতা কাঁমাটর আঁধবেশন স্থাঁগত রাখা হয়। ২৭শে জুন গভর্নমেন্ট 
এই মর্মে ঘোষণা করলেন যে একটি বিলের মাধামেই প্রাদেশিক স্বায়ন্তশাসন ও হ্য্তরাম্টরে 
ব্যবস্থা করা তাঁরা স্থির করছেন এবং গোল-টোবল বৈঠকের তৃতীয় আঁধবেশন পাঁরতান্ত 
হবে। এই বৈঠক পরিত্যন্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্জো ভারতাশয় উদারপল্থশ' নেতাগণ তাঁর প্রাতি- 
বাদ জানালেন এবং এর পরে শাস্ত্রী, জয়াকর, যোশশী ও স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু পরামর্শ- 
দাতা কামাঁট থেকে পদত্যাগ করলেন। গভর্নমেন্ট কিছু নরম হলেন এবং সেন্ট্রাল এীশয়ান 
সোসাইটিতে এফ বন্তৃতায় এই জুলাই তারিখে স্যার স্যামুয়েল হোর ব্যাখ্যা করে বললেন 
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যে, কার্যধারার এই পাঁরবর্তনের দ্বারা নীত পাঁরবর্তন বোঝায় না। তান আরও বললেন 
যে গভন“মেন্টের প্রস্তাবগ্থীল ববেচনার জন্য যখন যুস্ত পার্লামেন্টার কাঁমাটর বৈঠক বসবে 
তখন ভারতীয়দের শুধু পর্যবেক্ষক হিসেবেই নয়, কামাটর আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্যও 
থাকতে দেওয়া হবে। ভারত সাঁচবের এই ব্যাখ্যা উদারপন্থী নেতারা যথেষ্ট বলে বিবেচনা 
করলেন না- তাঁরা দ্‌ঢ়তার সঙ্গে বিরোধিতা চালিয়ে যেতে লাগলেন। ৫ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় 
আইন সভায় বড়লাট ঘোষণা করলেন যে পরামর্শদাতা কাঁমাটর কাছ থেকে প্রত্যাশত কাজ 
লাভ সম্ভব হবে না বলে লণ্ডনে আরও আলোচনা চালিয়ে যাওয়া ঠিক হয়েছে । সেজন্য নভেম্বর 
মাসের মাঝামাঁঝ বৃটিশ ভারত ও ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুল্র ছোট এক প্রাতনাধদলের বৈঠক 
লণ্ডনে বসবে। নির্দিষ্ট কার্সূচশ অন্যায়ণ আলোচনা চলবে এবং প্রকাশ্য কোন আঁধবেশন 
হবে না। লণ্ডন৷ যাত্রার ব্যবস্থা বহাল থাকায় এবার উদারপল্থী নেতারা সন্তুষ্ট হলেন। ১৭ই 
নভেম্বর তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকের কাজ শুরু হল এবং ২৪শে ডিসেম্বর শেষ হল, 
শেষ আঁধবেশনটি ছিল প্রকাশ্য আধবেশন। গভনমেন্ট আপোষননীতি অনুসরণ করে চলবেন 
বলে যে প্রাতশ্রাত দিয়ৌছলেন তা লঙ্ঘন করা হয়েছে এই ঘাযান্ততে শ্রামক দল এই বৈঠকে 
অংশ গ্রহণ করে নি। তাঁরাও চেয়োছিলেন যে ভারতীয় সদস্যরা বৈঠকে যোগদান করবেন না 
কিন্তু তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ হলো না। আঁধবেশন শেষে সংক্ষেপে বৈঠকের ফলাফল 
জানালেন স্যার স্যামুয়েল হোর। গভর্নমেন্টের যে সব িসদ্ধান্তের কথা 'তাঁন উল্লেখ 
করোছলেন সেগুলির মধ্যে কয়েকটি ছিল এইরকম : 

১। বৃটিশ ভারত সম্বন্ধে যতদূর বলা যায় তাতে সেখানে য.স্তরাষ্ট্রীয় ধরনের আইন 
সভায় শতকরা ৩৩২ ভাগ মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রাতানাধ থাকবেন। 

২। যুত্তরান্ট্রের প্রস্তাব কবে কার্ষকর করা হবে সেই বিষয়ে কোনও 'নার্দ্ট সময় 
দেওয়া সম্ভব নয়। 

৩। 'সম্ধু ও ডীঁড়ষ্যা পৃথক পৃথক প্রদেশ হবে। 

৪। প্রাতিরক্ষা বাজেট ভোটে দেওয়া চলবে না। 

&। ভারতের প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনও প্রয়োজনে ভারতীয় সেনাবাহনীকে 
ভারতের বাইরে পাঠাতে হলে ঝন্তরাম্ট্রীয় মাল্নসভা ও আইন সভার "নরেশ 
নেওয়া হবে, তবে ভারত রক্ষার কাজে সেই সেনাবাহনীকে ভারতের বাইরে 
পাঠাবার পুরো আঁধকার বৃটিশ সরকারের থাকবে। 

সর্বশেষে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর সহযোগিতার আবেদনে সাড়া "দয়ে স্যার স্যামুয়েল 

হোর বলেন যে, জয়েন্ট সিলেন কামাটর গোল টেবিল বৈঠকে তিনি কোন আসন শূন্য 
দেখতে চান না। 
সেই বছর বাংলা দেশে বিপ্লবী আন্দোলন শান্তশালণী হয়ে ওঠে । বড়লাটের জরুরী 
িধানগ্ঁল ছাড়াও অন্যান্য ?বশেষ ক্ষমতা বাংলা গভরননমেন্টকে দেওয়া হয়োছিল। তাঁর জরুরী 
বিধানগূলি ছিল সংখ্যায় চার; প্রধানতঃ আইন অমান্য আন্দোলনের মোকাবিলার জন্যই 
এগুলি রাঁচত হয়েছিল এবং ১৯৩২ সালের ৪ঠা জানুয়ারী জারী করা হয়োছিল। এই 
সব জরুরী 'বধানের মেয়াদ শেষ হবার আগেই ১৯৩২ সালের 'বশেষ ক্ষমতা আইন নামে 
নতুন অথচ ব্যাপক একাঁটি আইন ভারত গভর্নমেন্ট ৩০শে জুন তাঁরখে জারী করেন। 
উপরন্তু, সন্মাসবাদ আন্দোলন দমনের জন্য বাঁধিলা গভনমেন্টকে সামরিক কর্তৃপক্ষদের 
অনুরূপ ক্ষমতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৩১ সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গীয় জরদরী ক্ষমতা 
আইন প্রচার করা হয়। ১৯৩২ সালের ২৯শে মে এই আইনাঁটর মেয়াদ নূতন করে বাড়িয়ে 
দেওয়া হয়। ২০শে জুলাই তাঁরখে ভারত গভর্নমেন্ট ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় জরুরী ক্ষমতা 
(দ্বতীয় সংশোধন) আইন মারফত আরও অনেক ক্ষমতা বাংলা গভরন্নমেন্টকে দেন। ১লা 
সেপ্টেম্বর ১৯৩২ সালের বেঙ্গল 'ক্রিমন্যাল ল্য আমেন্ডমেন্ট আযাক্তীট বঙ্গীয় পরিষদে পাস 
হয়ে যায় এবং তার ফলে শাসনকর্তাদের ক্ষমতা আরও বেড়ে গেল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ষে 
ব্যবস্থাটি গৃহশত হয়েছিল তা হল- হত্যার চেষ্টায় প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা । আর একটি আইন 

পাস হল ৬ই সেপ্টেম্বর তাঁরখে যা দিয়ে শাসন-কর্তৃপক্ষ বাঁড় দখল করা শাস্তির ভয় দেখিয়ে 
১৫৯০০১১৯০০০ ৬৯৭১-৯০-৩১ গ্রামবাসসদের ওপর পাইকারী 
জাঁরমানা ধার্য করা ইত্যাঁদ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলেন। এট 'ছিল ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় সল্্াস- 
বাদশ কার্যকলাপ দমন আইন। বঙ্গীয় আইন পাঁরষদে এই আইনাঁট পাস হওয়ায় গভর্নমেন্ট 
এমন সব স্থায়ী ক্ষমতা লাভ করলেন যে ভাবষ্যতে জরুরী 'বিধানগ্াল আবশ্যক হবে না। 
সারা বছর ধরে মাঝে মাঝেই সন্ত্রাসবাদী কাঞকলাপ চলল। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে 
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গুরুত্বপত্ণ ছিল মোদনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডগলাস এবং কুমিন্লার আডিশনাল 
সুপার্ন্টেডেন্ট অব্‌ পুলিস মিঃ এলিসনের হত্যা । গভরন্নমেন্টের পক্ষ থেকে কঠোরতম 
ব্যবস্থাঁদ গৃহীত হল। যে সব জেলায় অশান্ত ঘটেছে কিংবা ঘটরার আশঙ্কা ছিল এরকম 
অনেক জায়গায় সৈন্য মোতায়েন হয়োছিল এবং টট্টগ্রাম, মৌদনীপুর ও চব্বিশ পরগণায় 
পাইকারী জাঁরমানা ধার্য করা হয়োছিল। উপরন্তু জনসাধারণের প্রাতবাদ সত্বেও বঙ্গোপসাগরে 
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বিপ্লবী বন্দীদের পাঁরতান্ত জেলখানাট আবার খুলে দেওয়া হয়োছল 
এবং রাজবন্দীদের সেখানে দ্বীপান্তাঁরত করা হয়োছল। 

সেই বছর গুরুত্বপূর্ণ দুটি শ্রামক সম্মেলন অন্না্ঠত হয়। ১৫ই জুলাই মাগ্রাজে 
শ্রীষন্ত ভি. ভি. গার সভাপাঁতত্বে হয় ইপ্ডিয়ান ট্রেড ইউানয়ন ফেডারেশনের (আগে যা 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী দল ছিল) প্রথম আঁধবেশন। গৃহীত প্রস্তাবগুলির 
মধ্যে একটি ছিল ভারতের ভাঁবষ্যত শাসনতন্ত্র শ্রীমকদের অবস্থা সম্বন্ধে। ১২ই সেপ্টেম্বর 
নাখল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস মলিত হয় মাদ্রাজ, সভাপাঁতত্ব করেন শ্রীযুত্ত জে. এন. 
মন্র। এই কংগ্রেসে সাম্প্রদাঁয়ক বাঁটোয়ারা ও অটোয়া চন্ত শ্রীমকদের স্বার্থের পক্ষে চরম 
ক্ষাতকর বলে নিন্দাবাদ করা হয়। সভায় এই মর্মে এক প্রস্তাব পাস হয় যে মাতৃহাঁ (বচ্বের 
কাছে), খড়াপুর কেলকাতা থেকে সন্তর মাইল দুরে অবস্থিত), লিলুয়া (কলকাতার কাছাকাছি), 
লক্ষে যেব্তপ্রদেশ) ও অন্যান্য স্থানে মাঝে মাঝে যে ধমণ্ঘট হচ্ছে তা থেকে 'নাশ্চত প্রতীয় 
মান হয় যে রেলওয়ের সব কমাঁরাই সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করতে বদ্ধপাঁরকর এবং শ্রীযস্ত 
যমুনাদাস মেহেতা, শ্রীযুন্ত ভি. ভি. গার ও শ্রীযুস্ত এস. দি. যোগণর (দাঁক্ষণপন্থী নেতারা) 
ন্যায় নেতারা যাঁরা' রেলকমর্শ ফেডারেশনের নীতি নির্ধারণ করে থাকেন তাঁরাই ধর্মঘট 
আনার্দস্টকাল থামিয়ে রাখার জন্য দায়শ। সেই বছর ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও ট্রেড 
ইউানয়ন কংগ্রেসকে এক করবার চেষ্টা হয় কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। মে মাসে রেলকমাঁরা 
ব্যালটের মাধ্যমে সাধারণ ধর্মঘটের পক্ষে রায় দিলেও ধমণ্ঘট হল না। অবশ্য বাক্ষিপ্তভাবে 
বহু কেন্দ্রেই ধর্মঘট হল এবং অক্টোবরে মাদ্রাজের কাছে পেরাম্বুরে রেলওয়ে কারখানার 

কয়েক মাস ধরে চলল । 

মোটামুটিভাবে বলা যায় একমান্র বম্বে ছাড়া ভারতে সাম্প্রদায়িক পাঁরস্থাতি খুব 
অসন্তোষজনক 'ছিল না। মে মাসে সেখানে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা হয়েছিল, কিন্তু 
কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে অশান্তি লেগেই ছিল। গতবছর কাশ্মীরে হাঙ্গামা হয়ে গেছে; 
সেখানে কৃষকরা যোদের মধ্যে মুসলমানই বেশ) হিন্দু মহারাজার বরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়ে 
উঠেছিলেন। আভিযোগগ্ি প্রধানতঃ অর্থনোতিক হলেও বৃঁটশ ভারতের মুসলমান দরদীরা 
এবং কৃষকেরাও সেই আন্দোলনকে সাম্প্রদায়ক রূপ দিয়েছিলেন, কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
কৃষকেরা প্রাতবেশী 'হল্দুদের ওপর আক্রমণও চালয়েছিলেন। যাই হোক, বৃটিশ 
ভারতের সেনাবাহিনীর সাহায্যে সেই বিদ্রোহ দমন করা হয়। কন্তু এই সাহায্যের 
মূল্যস্বরূপ মহারাজাকে বাঁটশ আঁফসারদের 'নয়োগের ব্যাপারে বৃটিশ গভর্নমেন্টের 
শতগুলি মেনে নিতে হয়োছল। প্রজাদের শান্ত করবার জন্য ভূমিরাজস্ব, প্রাথীমক 
শিক্ষার প্রসার, সরকারশ চাকুরীতে সকল সম্প্রদায়কে সুযোগ দান এবং আইন সভা 
সহ শাসনতান্তিক সংস্কারব্যবস্থা প্রবর্তনে অনেক স্াবধে দেবার প্রাতশ্রুতি মহারাজা 
দলেন। কাশ্মীরের আইন সভার প্রথম নির্বাচন হয় ১১৩০ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে। ১৯৩২ সালের মে মাসে কাশ্মীরের মতন আলওয়ার রাজ্যেও অশান্তি দেখা দেয়, 
কেবল প্রভেদ ছিল এই যে কারণাঁট কাশ্মীরের মত অর্থনৌতিক না হয়ে ছিল আধকতর 
সাম্প্রদায়ক। বিদ্রোহখী মুসলমান প্রজাদের দমনের জন্য বৃঁটিশ ভারত থেকে সেনাবাহনী 
ডেকে পাঠাতে হয়েছিল। এই সাহাযা মহারাজা সাদরে বরণ করে নেন, কিন্তু বাঁটশ 
গভর্নমেন্ট তাদের শর্তগ্ীল১ চাঁপয়ে দিতে চাইলে তান মেনে নিতে আপাঁত্ত জানান। 
মহারাজা ও বৃটিশ গভর্নমেন্টের মধ্যে কিছকাল্ল ধরে বিরোধ চলল কিন্তু শেষে রাজ্য 
ছেড়ে চলে ষাওয়ার জন্য মহারাজাকে আদেশ দেওয়া হল। সেই আদেশাঁট এখনও বলবং 
আছে। 

সেই বছরের বিস্ময়কর ঘটনাগাঁলর মধো ছিল ব্রন্মের নির্বাচনী ফল, ভারত থেকে 


১ শর্তগ্টীলর মধ্যে একটি হল এই যে, কন্ট্রোল কমিশনকে মহারাজা মেনে নেবেন। ১৯৩২ সালের 
মে মাসে যে হাঞ্গামা হয় তা সেপ্টেম্বরের মধ্যেই থেমে যায়, কিন্তু কৃষকদের মধ্যে আবার ভাষণ অসন্তোষ 
দেখা দেয় ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে এবং মে মাসে মহারাজাকে রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে আদেশ 
দেওয়া হয়। 

১৪৯) 


পৃথক হয়ে যাবে কিনা স্থির করার জন্য ১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসে সেই 'নর্বাচন 
হয়েছিল। আগের বছর সেখানে কৃষক বিদ্রোহের ঝড় বয়ে গেছে- এরকম গুরুতর গোলমাল 
১৮৫৭ সালের পর ভারতে দেখা যায় ন। এই বিদ্রোহ এক বছরেরও বেশী চলোছল। 
১৯৩২ সালে অবস্থা ক্লমশঃ শান্ত হয়ে এল এবং সাধারণ 'নর্বাচনের আদেশ দেওয়া হল। 
১৯৩১ সালে বহু জেলাতেই যখন বিদ্রোহাবস্থা চলছিল এবং স্বাতন্ত্্যবাদ-ীবরোধী দলের 
নির্বাচনে আগ্রহ ছিল না সেই সময় নির্বাচক-তালিকা তৈরী করা হয়েছিল বলে স্বাতন্ত্য- 
বিরোধী' নেতাগণ নৃতন নির্বাচক তালিকার দাবী জানান। গভর্নমেন্ট এই অনুরোধ 
প্রত্যাখ্যান করলেন এবং পুরোন তালিকার "ভীত্ততেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। তাহলেও 
নরঙ্কুশ সংখ্যাগারজ্ঞতা স্বাতন্ত্যবাদ-ীবরোধীরাই লাভ করতে সমর্থ হন। ডিসেম্বর মাসে 
যখন নূতন নির্বাচিত পরিষদের বৈঠক বসল তখন দীর্ঘ বিতর্কের পর 'বনা বাধায় নিম্ন- 
লিখিত প্রস্তাব গৃহনত হল: 

১। এই পারদ ১৯৩২ স্নালের ১২ই জানুয়ারী বম গোল-টোবিল বৈঠকে প্রধান- 
মন্ত্রীর বিবৃতি অনুযায়ী রচিত শাসনতন্ত্ের ভীত্ততে ভারত থেকে ব্রক্ষদেশকে 
পৃথক করার বিরোধী । 
এই পাঁরষদ ভারত ও ব্রক্মদেশকে নিয়ে বিনাশর্তে ও স্থায়ীভাবে যুস্তরাহ্ত্র গঠনের 
তণর বিরোধতা করছে। 

৩। কয়েকটি শর্তে (সেংশোধনন প্রস্তাবে নির্দিষ্ট) ব্রহ্মদেশের শাসনতল্ রচনা না 
করা পর্যন্ত এই পাঁরষদ ভারত থেকে ব্রক্ষদেশকে পৃথক করার বিরোধিতা 
করে যাবে। 

1বকল্পে, পারষদ প্রস্তাব করছে যে কয়েকটি শর্তে ও চ্ান্তর ভাত্ততে ব্রহ্ম- 
দেশ ভরতায় য্স্তরাম্ট্রে যোগ দেবে- যেগ্ণালর মধ্যে তার বাইরে আসার আঁধকার 
থাকবে। 
পাঁরষদ বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছে যে 'নার্দন্ট 'ভান্ততে পৃথক একটা রাষ্ট্র 
হিসেবে অথবা বাইরে আসার অধিকারসহ 'নার্দস্ট শর্তান্সারে ভারতীয় যুক্ত- 
রাষ্ট্রের একটা অংশ হিসেবে ব্রক্মদেশের ভাঁবষ্যং শাসনতন্ন রচনার উদ্দেশ্যে 
আঁবলম্বে একটা সম্মেলন ডাকা হোক। 

(প্রস্তাবে সান্নবিষ্ট ৩ ও ৪ নং ধাবা ছিল সংশোধনণ প্রস্তাব ।) 

যাই হোক গভর্নমেন্ট এই প্রস্তাবে ভারতের সঙ্গে শর্তাবহধন মলনের পক্ষে মত 
প্রকাশ করা হয়েছে বলে মনে কবলেন না এবং তাঁরা দট্ুতার সঙ্গে জাঁনয়ে দিলেন যে 
শর্তাধীন যুক্তরাষ্ট্র অর্থাৎ বোরয়ে আসার অধিকারসহ যুস্তরাহ্টী গঠন করা অসম্ভব । তাঁদের 
বর্তমান নীতি ভারত থেকে রক্দেশকে পৃথক করে দেওয়া এবং সেই নীতি অনুসারে 
১৯৩২ সালে নভেম্বর িসেম্বর মাসে গোল টোঁবল বৈঠকে তৃতাঁয় আঁধবেশনে সদস্য পাঠাবার 
জন্য বক্ষদেশকে আমন্ণ জানানো হল না। 

নভেম্বর মাসের শেষ দিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়াট ভারতীয় আইন সভায় 
বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হল-তা হল অটোয়া চপান্ত। এই চ্াান্ত ভারত গভর্নমেন্টের 
মনোনীত ১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে কানাডার অটোয়া শহরে অর্থনৈতিক সম্মেলনে 
যোগদানকারী সদস্যরা করোছলেন। চাঁস্তঁটির "উদ্দেশ্য ছিল ভারতের উপর রাজকীয় 
অগ্নাঁধকারের একটি পারকজ্পনা চাঁপয়ে দেওয়া যা দিয়ে ভারতকে শতকরা অন্ততঃ ২৬ 
ভাগ আমদানী গ্রেট ব্রিটেন থেকে করতে হবে। অটোয়া চুক্তিকে অনুমোদন করার বিরুদ্ধে 
দেশে যথেত্ট বিক্ষোভ দেখা দিল। কন্তু আইন সভায় জাতীয়তাবাদ সদস্যরা না থাকায় 
চাঁন্তাটকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হল না। চযীন্তাট সিলেক্ট কাঁমাঁটতে পাঠানো হল এবং 
স্যার হার সিং গৌর কর্তৃক উত্থাপত আঁধকাংশ ফদস্যের রিপোর্ট আইন সভায় গৃহীত 
হল। তন বছরের জন্য অনুমোদন দেওয়া হল। যার পরে বিষয়াটি আবার আইন সভায় 
ণববেচনার জন্য পেশ করা হবে। আরও ব্যবস্থা হল যে অগ্রাধকারের নীতিতে ভারতের 
আমদানী ও রপ্তাঁন বাণিজ্যের ফলাফল পর্যালোচনা করে গভর্নমেন্ট একটি বার্ধক রিপোর্ট 
তৈরী করবেন। এবং 'রপোর্টাট পনেরো জন সদস্য 'বাশমন্ট আইন সভা কর্তৃক 'নয্ন্ত 
একট কাঁমাটি পরাক্ষা করে দেখবেন। অটোয়ার নতুন কর-শজ্কাঁদ ১৯৩৩ সালের ১৬ই 
জানুয়ারী থেকে কার্যকর করা হল। 

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে ১৯৩১ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডের সোনার ম্নান 
কমে যাওয়ায় ১১৩২ সালের ৩১7শ ডিসেম্বর পর্যন্ত বম্বে হয়ে যে সোনা চালান যায় তার 


১০ 


ঃ 


৪ 


মোট মূল্যের পাঁরমাণ দাঁড়য়েছিল ১০৫,২৭,৬০,১৯০ টাকা (মোটামুটি হিসেবে ১৩ 

-১ পাউন্ড), অথাৎ প্রায় ১,০৫৩ মিলিয়ন টাকা, দেশ থেকে এই সোনাচালান বন্ধ 
করার জন্য চেম্বার অব কমার্স ব্যবসায়ী সমাজ ও জননায়কদের পক্ষ থেকে বার বার 
গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন জানানো হল কিন্তু কোন ফল হল না। দ্টান্তস্বরূপ 
অক্টোবরের শেষাশোষ, বম্বের মহারাণ্ট্র চেম্বারস অব কমার্স ভারত গভর্নমেন্টকে লখোছলেন 
যে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডের দন্টান্ত অনুসরণ করে ভারত গভর্নমেন্টের উচিত সোনা 
কিনে রাখা । চেম্বারের মতে যেহেতু ভারতের ১,৭&২-৬ 'মালয়ন টাকার নোটের তুলনায় 
মান্নত ১১২৩ 'মাঁলয়ন টাকার সোনার ভান্ডার আছে, আরও আঁধক সোনা* কিনে রাখা 
গভর্নমেন্টের পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হবে। 

সেপ্টেম্বর মাসে আইন সভায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাঁপত হয়োছিল-_ 
১৯৩২ সালের ফৌজদারী আইন সংশোধন বিল। এই বিলের উদ্দেশ্য ছিল জানুয়ারী 
মাসে বড়লাট যে জরুরী আইন জারী করেন এবং ১৯৩২ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনরূপে 
জনন মাসে যার মেয়াদ বাঁড়য়ে দেওয়া হয় তাকে সংবিধানের অন্তভূর্তি করা । এই জরুরী আইন 
[ডিসেম্বরেই শেষ হবার কথা ছিল বলে, হয় তার মেয়াদ আবার বাড়াতে হয় নতুবা একে 
স্থায়ী আইনে পাঁরণত করতে হয়। অটোয়া চুন্তর মত এই বিলের ব্যাপারেও জাতীয়তা- 
বাদী সদস্যদের অনুপস্থিতি বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল, যাঁরা ১৯৩০ সালে পদত্যাগ 
করোছলেন। নভেম্বর মাসে বিলাটি আইনে পাঁরণত হল। 

ভারতের রাজনোতক পারাস্থাত পর্যালোচনার জন্য লন্ডনের ইণ্ডিয়া লীগের এক 
প্রীতীনাধদল আগস্ট মাসে এদেশে এলেন। সেই দলে ছিলেন পাললামেন্টের আগেকার 
সদস্য মিস্‌ উইলাকিনসন, মিস মনিকা হোয়েউীলি, মিঃ বিলউনার্দ ম্যাটার্স ও মিঃ কৃষ্ণ মেনন 
(সেক্েটার)। ভারতে অবস্থানকালে তাঁরা প্রকাশ্যে কোনও ভাষণ দেনান অথবা কোনও 
পান্রকার প্রতানাধর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেনান। কেবল একবার মহাত্মা গান্ধীর অনশনে 
বিচাঁলত.হয়ে তাঁরা বলোছিলেন : 'মহা্সা গাম্ধর না থাকার অর্থ বৃটেনের প্রাতি সহনশীলতা 
শান্ত ও সৌহাদেণর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ যে শান্ত কাজ করে চলেছে তার অপসারণ । 

সমগ্রভাবে ১৯৩২ সালের কথা বিচার করলে বলা যায়, উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে 
এর শুরু। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর আগের, আন্দোলনের মতন এঁটর পাঁরণাতিও এক 
হয়েছিল। তাঁর 'ীতিহাসক অনশন” ছিল এই পাঁরবর্তনের সূচনা এবং এর পর থেকেই 

কংগ্রেসকে স্নাশ্চিতভাবে আয়ত্তে আনা গভরননমেন্টের পক্ষে সম্ভব হয়। বছরের শেষের 

[দকে যে চিন্তা আঁধকাংশ কংগ্রেসীর মন আঁধকার করেছিল তা হল, কি উপায়ে অস্পৃশ্যতা- 
বিরোধী আন্দোলন এাগয়ে নিয়ে যাওয়া এবং মাদ্রাজ আইন পাঁবষদ ও ভারতীয় আইন 
সভায় মান্দর প্রবেশ বিলকে অনুমোদনের জন্য বড়লাটের কাছে আবেদন জানয়ে কংগ্রেস 
নেতাদের আনূকৃল্যে অনেক সভা সাঁমাতিতে প্রস্তাবের পর প্রস্তাব পাস করা হল। 
আইন অমান্যই বটে! 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


পরাজয় ও আত্মসমর্পণ (১৯১৩৩-৩৪) 


নতুন বছর শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আঁধকতর রাজনোতিক চেতনাসম্পন্ন কংগ্রেসীরা 
উপলব্ধি করতে শুরু করলেন যে আইন অমান্য আন্দোলন বাথ হয়ে যাবার আশওকা দেখা 
[দয়েছে। সেজন্য জনগণকে আবার জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ ১৯৩৩ সালের ২৬শে 
জানুয়ারী যথেষ্ট উদ্দীপনার মধ্যে স্বাধীনতা দিবস পালনের ব্যবস্থা করা হয়। সবন্প 
উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গিয়োছিল। একমান্র কলকাতাতেই বিক্ষোভ াছিলগুলো বল- 


১ভারত থেকে এই সোনা চালান বরাবর অবাধে চলছে। ১৯৩৪ সালের ৬ই অক্টোবর বম্বে 
থেকে প্রচারিত এক প্রেস বিবৃতি অনুসারে ইংল্যান্ডের সোনার মান কমাবার পর বম্বে হয়ে যে সোনা 
চালান করা হয় তার মোট মূলোর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯৭,৮৯,৪০,৮৮৬ টাকা অর্থণৎ প্রায় ১,৯৭৯ 
মাঁলয়ন টাকা। 


১৫১৯ 


প্রয়োগে ভেঙে দেওয়া ছাড়াও পাীলসের পক্ষ থেকে ৩০০ লোককে গ্রেপ্তার করতে হয়োছল। 
বাংলাদেশে হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার বদনগঞ্জে কংগ্রেসের শোভাযান্রা ছন্রভঙ্গ 
করার জন্য পুলিস গুীলচালনার আশ্রয় নেয়। স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানের পর ৭ই 
ফেব্রুয়ারী নারীদের একাঁট শোভাষারা পাঁরচালনার জন্য গুজরাটের বোরসাদে শ্রীষ্তা গান্ধী 
গ্রেপ্তার হয়ে ছ' মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৭ই মার্চ তাঁরখে ভারতের শাসনতান্মিক 
সংস্কার সম্বন্ধে গভনমমেন্টের প্রস্তাব সম্বলিত শ্বেতপন্রাট ঘোষণা করা মান্র কলকাতায় 
ভারতায় জাতাঁয় কংগ্রেসের বার্ধিক আঁধিবেশন ডাকা হল, তাতে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য 
সভাপতি নির্বাচিত হলেন। তক্ষন ১৯৩২ সালের 1দজ্লী আঁধবেশনের মতই কংগ্রেসের 
এই আধবেশনকে 'নাঁষদ্ধ করা হল--তা সত্বেও ১১ই এীপ্রল দেশের সব জায়গা থেকে 
প্রাীতানীধ ও নেতাগণ কলকাতায় জমায়েত হলেন। প্রধান প্রধান নেতাদের মধ্যে যাঁদের 
চিনে বার করতে বেগ পেতে হল না তাঁদের সবাইকেই গ্রেপ্তার করা হল, তাঁদের মধ্যে 
ছিলেন পণ্ডিত মালব্য, শ্রীযুন্তা নেহের; (শ্রীযুন্ত মাতিলাল নেহেরুর পত্রী), শ্রীষুস্ত এম. এস. 
আনে (মধ্যপ্রদেশ), ডঃ আলম (পাঞ্জাব), ডঃ সৈয়দ মামুদ (বহার)। শ্রীষুস্তা নেহেরু ছাড়া 
তাঁরা সবাই ছিলেন কংগ্রেসের কার্যীনর্বাহক সামাতির সদস্য। তারপর ২,৫০০ কংগ্রেসীকে 
ণীনয়ে সভা করার জন্য শ্রীষুন্তা মেলী সেনগুপ্তা 'নাঁদস্ট স্থানের দিকে অগ্রসর হন এবং তাঁর 
সভানেতৃত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। 

(১) স্বাধীনতার লক্ষ্য (২) এ লক্ষ্যে পেশছবার জন্য উপায় হিসেবে আইন অমান্যের 

কার্যকারিতা এবং (৩) বিদেশশ বস্ত্র ও স্ব রকম বৃটিশ 'জানিষ বঙ্গনের প্রাত দ্‌় সমর্থন 
জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সবচেয়ে প্রধান প্রস্তাবাটতে দৃঢ়তার সঙ্গে শ্বেতপন্রের 
প্রদ্তাবগুলোর নিন্দা করা হয়। সভা শেষ হবার আগেই পুলিসের এক বিরাট বাহনশ 
ঘটনাস্থলে উপাস্থত হয়ে শ্রীযুন্তা সেনগুপ্তা ও ৪০ জন নারীসহ আরও ২৫০ জনকে 
গ্রেপ্তার করে এবং বলপূর্বক সভা ভেঙে দেয়। সেই সময়ে দেশবাসীর মনোভাব কিরকম 
ছিল, 'নর্বাঁচিত সভাপাঁত শ্রদ্ধেয় পশ্ডিত মালব্যের ভাষণেই তা স্পম্ট ফুটে উঠোছল, 
ভাষণের সারমর্ম ছিল : 

ণহসেব করে দেখা গেছে যে, গত পনের মাসে কয়েক সহমত নারী ও বেশ কিছু 
সংখ্যক শিশুসহ প্রায় ১.২০,০০০ জনকে গ্রে্তার করা হয়েছে। কাহারও অজানা নেই 
যে গভনমেন্ট যখন নির্যাতন শুরু করেন তখন ছ' সপ্তাহের মধ্যে কংগ্রেসকে 
করে দেওয়া যাবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে আশা করা হয়োছিল। কিন্তু পনের মাসেও 
এঁ লক্ষ্যে পেশছতে গভর্নমেন্ট সক্ষম হন নি। তাঁরশ মাসেও তাঁদের পক্ষে তা সম্ভব 
হবে না।, 

উগ্র-স্বভাব কোনও তরুণ এই পর্যালোচনা করেন নি; বাস্তবিক পক্ষে, যিনি 
কংগ্রেসের সবচেয়ে প্রবীণ ও নরমপল্থী নেতাদের অন্যতম তিনিই তা করেছেন। সুতরাং 
প্রস্তুতির অভাব, ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে দলের সংগঠক ও অর্থ- 
সাহাধ্যকারীদের আকাস্মিক গ্রেপ্তার এবং ১৯৩২ সালের সেশ্টেম্বর মাসে মহাত্মার অনশন 
ও তার পর অস্পৃশ্যতা-বিরোধাঁ আন্দোলনে অবস্থার যেরকম পরিবর্তন ঘটে, তা সত্বেও 
১৯৩২ ও ১৯১৩৩ সালে কংগ্রেসের আবেদনে দেশে যেরকম সাড়া পাওয়া গিয়েছিল তাকে 
কোন মতেই অসন্তোষজনক বলে গণ্য করাশ্যায় না। তথাঁপ মে মাসের কোনও এক 
সূপ্রভাতে দেশবাসীরা যখন শুনলেন যে তাইন অমান্য আন্দোলন মহাত্বা স্থাঁগত রেখেছেন 
তখন বস্ময়ে তাঁরা স্তাম্ভিত হয়ে গেলেন। 

মহাত্মা যখন জেলে ছিলেন তখন প্রায়শ্চন্ত হিসেবে তিন সপ্তাহ অনশন+ চালাবেন 
বলে তান ঠিক করেছিলেন- কারণ জেলে বাইরে তাঁর অনুগামীরা অস্পৃশ্যতা-বিরোধী 
আন্দোলনকে যথেষ্ট এগয়ে য়ে যেতে সমর্থ হন 'নি। 

এই অনশনের উদ্দেশ্য ছিল আমলাতান্মকদের নয়, তাঁর দেশবাসীর হৃদয়ের পাঁরবর্তন 
ঘটানো_ অস্পশ্যদের দুদ্শার জন্য যাঁরা দায়ী 'ছিলেন। &ঁ ধরনের অনশনে গভর্নমেন্টের 

কোনও আপাতত ছিল না এবং বাস্তাঁবক পক্ষে, ব্টশ সংবাদ সংস্থাগুলোর সৌজন্যে ইউ- 


১ সেপ্টেম্বর মাসের বিখ্যাত অনশনের পর মহাত্মা ডিসেম্বরে আর একবার অনশন করোছলেন কিন্তু 
তা অরুপক্ষণ স্থায়ী হয়ৌোছল। আলোচা অনশনকে তান 'হারজনদের ব্যাপারে আঁধকতর মনোযোগ ও 
সততার উদ্দেশ্যে আমার নিজের ও সতগণদের শহাদ্ধকরণের জন্য অন্তরের প্রার্থনা বলে বর্ণনা করেছেন। 


১৫২ 


রোপায় পন্িকাগুলোতে* এই অনশন বহুল প্রচার লাভ করোছল, কেননা ভারতবাসীর 
আভ্যন্তরীণ বিরোধ সম্বন্ধে প্রচারে তা সাহায্য করেছিল। যাই হোক, তাঁকে মাান্ত 
দেওয়াই সঙ্গত বলে গভর্নমেন্ট বিবেচনা করোছলেন। তান ম্যান্ত পাবার পর- 
দিনই উপরোন্তং ঘোষণাঁট করেছিলেন। প্রথমে ছয় সস্তাহের জন্য আইন অমান্য 
আন্দোলন স্থাঁগত রাখা হয়োছল কিন্তু পরে আরও ছয় সপ্তাহের জন্য অর্থাৎ 
জংলাইয়ের শেষ পযন্ত তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। সাধারণ অবস্থায় কারণ ছাড়াই 
হঠাৎ আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়া হলে কংগ্রেস সংগঠনের ভেতরে ব্যাপক বিদ্রোহ 
দেখা দিত 'কন্তু সেই সময় তান অনশন চালিয়ে যাঁচ্ছলেন বলে,-যার পাঁরিণাম 
মারাত্মক হতে পারত, সাময়িকভাবে সমস্ত 'বচার-বিবেচনা স্থাঁগত রাখা হরেছিল। আইন 
অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার সময় জরুরণ আইনগনলো প্রত্যাহার করে নেওয়ায় এবং আইন 
অমান্যের কারণে যাঁরা বন্দী হয়েছেন তাঁদের মন্তি দেওয়ার জন্য ভারত গভর্নমেন্টের নিকট 
মহাত্মা আবেদন করোছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, প্রাতান্ঠত যে কোনও গভর্নমেন্টই 
নিরবচ্ছিন্ন একটা নীতিতে চলে থাকেন এবং ব্যান্তবিশেষের ন্যায় রাতারাতি তাঁদের নাতি 
পাঁরবর্তন করতে পারেন না। স.তরাং প্রত্যুন্তরে গভর্নমেন্ট অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। 
১৯৩৩ সালের মে মাসে মহাত্সমার আত্মসমর্পণের পর ভারতের দায়ত্বসম্পন্ন কংগ্রেসরা 
যখন তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলতে চান নি বা ভয় পেয়েছিলেন সে সময়ে তাঁর এই 'সব্ধান্তকে 
নন্দা করে ভিয়েনা থেকে স্বর্গতঃ শ্রীযুস্ত বীঠলভাই প্যাটেল ও বর্তমান গ্রন্থের লেখক 
এক ইস্তাহার প্রচার করেন। এই ইস্তাহারে বলা হয়েছিল যে গত তের বছরের ত্যাগ ও 
প্রচেম্টাকে ফলতঃ এই সদ্ধান্তের দ্বারা ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। তাতে আইন অমান্য 
আন্দোলনের বার্থতা ও সেই সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের সম্ধানও করবার সময় এসেছে। 
যাই হোক, মহাত্মা গান্ধীর স্বাস্থ্যের অবস্থা জনমনকে আঁধকার কর থাকায় ইস্তাহারের যে 
প্রতিক্রিয়া হতে পারত সেরকম হল না। এমন কি আমাদের বন্ধুরাও ভাবলেন ষে অনশনের 
ফলে যখন মহাত্মার জীবন বিপন্ন তখন তাঁর সমালোচনা করা গাহ্ত কাজ। 

প্রধান প্রধান কংগ্রেসীদের মধ্যে যাঁরা তখন জেলের বাইরে ছিলেন, জুলাই মাসে 
পুনাতে তাঁদের একটা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলনকে নাখল ভারত কংগ্রেস 
কাঁমিটির বেসরকারী একটি সভা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এই সম্মেলনে দ্যাট 
দলেরই প্রাতিনাধ 'ছিলেন। একদল ছিলেন আন্দোলন একেবারে প্রত্যাহার করে নেঘার 
পক্ষে এবং অপর দলাঁট চাইলেন নতুন করে পূর্ণোদ্যমে শুরু করতে । সম্ভবতঃ প্রথমোস্ত 
দলাঁটই ছিলেন সংখ্যাগারষ্ঠ এবং এই দলের সদস্যদের মধ্যে আঁধকাংশই স্বরাজ্যপল্থীদের 
আইন সভার ভেতরে লড়াই চালিয়ে যাবার যে নীতি ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লাহোর 
কংগ্রেসে পরিত্যন্ত হয় তা আবার বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু, সম্মেলনের শেষে 
মহাআর কথা মেনে নেওয়াই ঠিক হল। তাঁর অনুরোধে ঠিক হল যে বড়লাটের সঞ্চে 
সাক্ষাৎ করে তাঁর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার জন্য তান আরও চেষ্টা চাঁলয়ে যাবেন। 
যাঁদ তা ব্যর্থ হয় তা হলে কংগ্রেস 'বান্তগত' আইন অমান্য আবার শুরু করবে কিন্তু 
গণ" আইন অমান্য আন্দোলন একেবারেই পাঁরত্যাগ করা হবে। এর উদ্দেশ্য ছিল, ব্যাপক 
ভিত্ততে কোনও আন্দোলন গড়ে না তুলে, যাঁরা কোনও আইন: ভাঙতে উদ্বুদ্ধ হবেন, ব্যান্তগত 
দায়ত্বের ওপরে কংগ্রেস তা ছেড়ে দেবে। পূুনা সম্মেলনের অনাতকাল পরে মহাত্মা বড়- 


১ইউরোপাঁয় পান্রকাগলোতে যখন অনশনের খবর বের করা হয় তখন লেখক ভিয়েনাতে 'ছিলেন। 
১৪ মাস কারাবাসের পর তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে উঠলে লক্ষেণী-এর লেঃ কর্নেল বাকলে 
(আই-এম-এস) 'যিনি তাঁর 'চাঁকংসা করেছিলেন তিনি চিকিৎসার জন্য তাঁকে ইউরোপে যাব্রার অনুমাত 
ডা বলবি রিকি রিহি রি অনন্ত 
পাস্থত হন। 

২ মহাখ্বাকে ছেড়ে দেওয়া হলে আইন অমান্য আন্দোলন তানি বন্ধ রাখতেন, এ বিষয়ে গভর্নমেন্ট 
জানতেন কি না তা অনুমানের বিষয়। ১৯৩৩ সালের ৮ই মে তারিখে 'তিনি অনশন শুরু করলে গভর্নমেন্ট 
এই বলে একটা ইস্তাহার প্রচার করেন যে, অনশনের পেছনে যে উদ্দেশ্য রয়েছে তার প্রকীতি বিবেচনায় 
এবং তার দ্বারা যে মনোভাব ব্যন্ত হয়েছে তার জন্য মহাত্বাকে মনুন্তি দেওয়া হবে বলে গভর্নমেন্ট স্থির 
করেছেন। তাঁর মুস্তির পর কংগ্রেসের অস্থায়শ সভাপাঁতি শ্রীযুস্ত আনে তাঁর 'সৃপাঁরশ' ক্রমে আইন অমান্য 
বন্ধ রাখার আদেশ দেন। 

০ ভারতের পক্ষে তিন মাস জোর প্রচারকার্য চালাবার পর স্বর্গড়ঃ শ্রীযুন্ত প্যাটেল যুস্তরাজ্য থেকে 
ফিরে এসেছিলেন, সেই প্রচারকাজের জন্যই শেষ পর্যন্ত তাঁকে জীবন দিতে হয়। সে সময়ে তাঁর 
সঙ্গে লেখকও ভিয়েনাতে চিকিৎসাধীন 'ছিলেন। 


১৬৩ 


লাটের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমাতি চেয়ে পাঠালে তান যা পেলেন তাকে অপমানজনক 
প্রত্যাখ্যান, ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তরপর তান ও তাঁর সবচেয়ে ঘাঁনষ্ঠ অনু- 
গামীদের মধ্যে কয়েকজন ব্যান্তগতভাবে আইন অমান্য শুরু করতে অগ্রসর হলেন এবং 
১৯৩৩ সালের আগস্ট মাসের মধ্যেই তাঁরা আবার কারারুম্ধ হলেন। এবার মহাত্মার 
কারাবরণের বিশেষ কোন প্রাতীক্রয়া হল না। 

ভারতব্যাপী মহাত্মার বিশ্বস্ত অনুগামীরা 'ব্যান্তগ্ত' আইন অমান্য করলেন এবং 
কয়েকশত লোক আবার গ্রেশ্তার হলেন। কিন্তু আগেই অনুমান করা হয়োছল যে গণ- 
অমান্য যখন ব্যর্থ হয়েছে, ব্যান্তগত আইন অমান্যের দ্বারা তাৎপর্যপূর্ণ কোনও ফল লাভ 
করা যাবে না। জেলে গিয়ে মহাত্মা কঝলেন যে গত কারাবাসের সময় ১৯৩২ সালের 
সেপ্টেম্বর থেকে জেলের ভেতর থেকে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলন পাঁরচালনার যে সব 
সুযোগ-সাবধে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল সেরকম সুযোগ-স্যাবধে এবার তাঁকে দেওয়া হবে 
না। তারপর 'তানি গভর্নমেন্টকে নোঁটশ দিলেন যে যাঁদ তাঁকে এ সব সযোগ-সাবধে 
না দেওয়া হয় তা হলে অনশনের আশ্রয় গ্রহণ করতে তান বাধ্য হবেন। সত্যাগ্রহ বন্দী 
স্বেচ্ছায় জেলের নিয়মকানুন মেনে চলবেন_সারা জীবন এই ষে নীতি মহাত্মা অনুসরণ 
করে এসেছেন তার সঙ্গে তাঁর এই মনোভাবের সামঞ্জস্য করা সাধারণ লোকের পক্ষে | 
যাই হোক, গভর্নমেন্ট আবার একটা অস্বাঁস্তকর অবস্থার সম্মুখীন হলেন। এর মধ্যে 
তাঁরা উপলাব্ধ করোছলেন যে ব্যান্তগত আইন অমান্য ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে 
এবং সেজন্য মহাত্মাকে মুন্তি দেবার মধ্যে আর কোনও ঝুকি নেই । সুতরাং আবারও তাঁকে 
মৃন্ত দেওয়া হল। জেল থেকে বোরয়ে তান ঘোষণা করলেন যে ১৯৩৩ সালের আগস্ট 
মাসে যেহেতু তাঁকে এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এবং যেহেতু মেয়াদ শেষ হবার 
আগেই গভর্নমেন্ট তাঁকে ছেড়ে 1দয়েছেন, ১৯১৩৪ সালের আগস্ট 'মাস পর্যন্ত তানি 
নিজেকে বন্দ বলে মনে করবেন এবং সেই সময়ে আইন অমান্য করবেন না। 

আইন অমান্য করার আগে জুলাই মাসে মহাত্মা এই মর্মে এক বিবৃতি প্রচার করে- 
[ছলেন যে কংগ্রেস ও আইন অমান্য আন্দোলন পাঁরচালনার ব্যাপারে আতীরন্ত গোপনতা 
অবলম্বন করা হয়েছে এবং কংগ্রেসের ব্যর্থতার জন্য এই গোপনতাই বহুলাংশে দায়ী । 
তাঁর মতে, কংগ্রেসের সংগঠনগুলো দুনাশীতপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর কিছুকাল পরেই 
তাঁর অনুরোধে কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি শ্রীফুন্ত এম. এস. আনে দেশের সব কং 
সংগঠন ভেঙে দেবার আদেশ প্রচার করলেন। কী শোচনীয় 'বভ্রাল্তিকর অবস্থা! জন- 
সাধারণের করণীয় কঃ স্বাভাবিক মানবব্াদ্ধর সাহায্যে বুঝে ওঠা যায় না এবং সহাজ 
সত্য যাঁরা বলতে পারবেন বলে আশা করা হয়েছিল তাঁদের পাওয়া গেল না। এই সঙ্কট- 
কালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁর দু বছরের কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হলে জেল 
থেকে বোঁরয়ে এলেন। সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তাঁর ওপর। 'তানি ছিলেন এমন একজন 
ব্যাস্ত যিন মহাত্মাকে প্রভাঁবত করতে পারতেন_কংগ্রেসকে বিশঞ্খল অবস্থা থেকে 
টেনে তুলতে পারতেন। মহাত্মার স্গে পাশ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর দীর্ঘ আলোচনা 
হল এবং তারপর চলল পন্রের আদান-প্রদান। এই চিঠিগুলো যথাসময়ে প্রকাশিত 
হয়েছিল। কিন্তু সেগুলো পাঠের পর দেখা গেল যে বাস্তববাদ অপেক্ষা আদর্শ- 
বাদকেই আঁধকতর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সই মুহূর্তে জনগণ যা জানবার জন্য 
উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন তা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে 
মৌলিক কোনও মতৈক্য কিংবা মতভেদ ঘটেছে না তা নয়_ বরং কি উপায়ে কংগ্রেসে 
আবার প্রাণ ও শান্ত সণ্টার করা যেতে পারে। পাঁণ্ডত নেহেরু যখন চার মাস 
অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা ভোগ করোছিলেন সেই সময়ে খোলাখুলিভাবে লেখনী ও 
বন্তুতার মাধ্যমে তান তাঁর সামাজতান্মক-অথবা সাম্যবাদী-মতামত প্রকাশ করে- 
ছিলেন; কিন্তু কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবনের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। 'ভারত 
কোন্‌ পথে? গশিরোনামায় অত্যন্ত কৌতৃহলপ্রদ ও বাঁলম্ঠ এক রচনায় তিনি সামাজিক 
ও অর্থনৌতিক সাম্য, কোনও কোনও শ্রেণী যে সব বিশেষ সুবিধে ভোগ করে থাকে 
সেগুলোরও কায়েমী স্বার্থের অবসানের কথা জোর দিয়ে বলোছলেন, কিন্তু ততে 
কংগ্রেসের বিন্দ্মান্ও উপকার হল না। জনাপ্রয়তার দিক দিয়ে মহাত্মার পরেই 


১ গভর্নমেন্ট কারণ দেখালেন যে গতবার 'বিনা 'বচারে তাঁকে আটক রাখা হয়েছিল; পক্ষান্তরে, এবার 
?তনি বিচারে দণ্ডিত হয়েছেন। 


১৫৪ 


যাঁর স্থান, যাঁর মর্ধাদা দেশবাসীর কাছে অপাঁরসীম, উচ্চ চিন্তাধারা স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি 
ও পৃথবীর সব আধুনিক আন্দোলনের ধারা সম্বন্ধে জ্ঞানের আধকারণ হয়েও__তাঁর মধ্যে 
নেতৃত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সিদ্ধান্তে পেশছবার এবং আবশ্যক হলে+ অখ্যাতির সম্মুখীন 
হবার ক্ষমতার অভাব খুবই হতাশার 'বিষয় হল। কিন্তু করবার কছুই ছিল না। তাঁর কাছে 
ধা আশা করা গিয়োছিল, অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যান্তদের তা সম্পাদন করতে 

। 

পণ্ডিত নেহরুর পর বম্বের নেতা শ্রীষুস্ত কে. এফ. নরাম্যানকে মাস্তি দেওয়া হয় 
এবং তিনি আঁবলম্বে ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে পুনা সম্মেলনে গৃহীত 'সিদ্ধান্তগুলো 
সম্বন্ধে তাঁর মতামত সর্বসাধারণ্যে প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। বিনা শর্তে সাক্ষাতের 
অন্যমাত বড়লাউ না দেওয়ায় ১৯৩৩ সালের আগস্ট মাসে মহাত্বার আইন অমান্য শুরু 
করার সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে 'তাঁন বললেন, 'আজকের জাতীয় ধান হচ্ছে-_“সাক্ষাৎকার 
অথবা মৃত্যু”...গত আগস্ট মাসে নতুন করে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে তা স্বরাজের জন্য নয়, 
এমন কি রাজনোতিক শাসন সংক্রান্ত অগ্রগ্গাতর জন্যও নয়-_বিনাশর্তে সাক্ষাতের তথাকাঁথত 
“জাতীয় আধকার দড়রুপে প্রাতিষ্ঠার জন্য। যাঁদ এ আঁধকার মেনে নেওয়া হত তা হলে 
কংগ্রেসের রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণ না হলেও, পারবার্তিত আকারে ব্যন্তগত যে সংগ্রাম শুরু 
করা হয়েছে তাও তুলে নিয়ে গভর্নমেন্ট ও জনসাধারণের মধ্যে শান্তি আবার প্রাতিষ্ঠা 
করা যেত।৮ গোপনীয়তা সম্বন্ধে মহাত্মা যে 'নিন্দাবাদ করেছিলেন সে সম্বন্ধে তানি মন্তব্য 
করেছিলেন: 'আধ্যানক যুদ্ধবিদ্যা অথবা ব্রাঁড়াব্যবস্থা কোন্‌ আইনানুসারে শন্লুর কাছে আগে 
থেকেই আমাদের উদ্দেশ্য ও পাঁরকল্পনা প্রকাশ করে দিতে আমরা বাধ্য? না, আম ভুলে 
যাচ্ছি যে ইহা ধর্মযুদ্ধ, রাজনোতিক লড়াই নয়, সুতরাং ক্রীড়া জগতের কোন আইন অথবা 
আধাীনক যুদ্ধাবদ্যার কোন নিয়মই এক্ষেত্রে খাটে না। আধুনিক সব জাতীয় আন্দোলন ও 
সংগ্রামের সার ও গ্‌ঢ় কথাই হচ্ছে পরিকজ্পনা এবং ভাঁবষ্যতের ব্যবস্থাঁদ সম্বন্ধে গোপনীয়তা 
অবলম্বন।, গণ” আইন অমান্যকে প্রত্যাহার করে নিয়ে 'ব্যান্তগত' আইন অমান্য চালিয়ে 
যাবার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তিনি বলেন: 'কাউকেও তাঁর নিজের দায়িত্বে আইন ভঙ্গ করে তার 
ফল ভোগ করতে বলা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে কি প্রয়োজন 2..শনজের খুশীমত 
কাজ করে ফল ভোগ করার এঁ শাশ্বত আঁধকার মানুষ স্ম্টর প্রথম দিন থেকেই পেয়ে 
এসেছে । অতঃপর" তিনি মহাত্মার এই দ্‌ঢ়তাপূর্ণ ভীন্তাট নিয়ে আলোচনা করেন, “এমন 
কি একজন ব্যান্তও যাঁদ (আইন অমান্য) চালিয়ে যান, তা হলে তার ফলস্বরূপ অবশ্যই এরূপ 
অদম্য গণ-আন্দোলন আবার গড়ে উঠবে যা কোনও নির্ধাতনের দ্বারাই দমন করা যাবে না।, 
তার বিরুদ্ধে শ্রীযুস্ত নরাম্যান জোর 'দিয়ে বলেন: 'যাঁদ “একজন” সম্বন্ধীয় এই মতাঁট 
খাঁটি হত তা হলে সবচেয়ে প্রেরণাদায়ক অবিস্মরণীয়, রন্তক্ষয়ী, দেশাত্মবোধক এই বীরোচিত 
দৃষ্টান্তের (টেরেন্স ম্যাকসুইনি ও যতীন দাসের আত্মোৎসর্গের কথাই এখানে উল্লেখ করা 
হয়োছিল) পর ভারতের সঙ্গে সঙ্গে আয়ার্লযান্ডেরও পাঁরবর্তন ঘটে যেত...এবং পূরে 
“হৃদয় পারবর্তন” অর্থাৎ নির্যাতনে মরমগ্লানি অনুভব করে ইংরেজরা নাতি স্বীকার করবেন, 
এই যে মতের অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে_-এঁ একই অসমর্থনীয় মত ও নির্ভরের অযোগ্য 
ভাত্ততে এই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা গড়ে উঠেছে। কংগ্রেসের সংগঠনগীল ভেঙে দেওয়া বা 
সামায়কভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে তিনি এই মত প্রকাশ করেন: 'জন- 
ইচ্ছায় যে জাতীয় সভার সান্ট হয়েছে তাকে কেউ ভেঙে 'দতে পারেন না।” সর্বশেষে 
তান জিজ্ঞাসা করেন : 'অনবরত এই ভুল করে যাওয়া, ধর্ম ও রাজনীতিকে মিশিয়ে ফেলা... 
প্রায় অসংশোধনীয় এই অভ্যাস থেকে মহাত্মা যাতে নিজেকে মুস্ত করতে প্রবৃত্ত হন তার 
জন্য আমরা শাক করতে পার? তাঁর আভমত ছিল এই যে স্বর্গত পাঁণ্ডিত মাঁতিলাল 
নেহেরুর জায়গায় গাম্ধীজীর আর একজন রাজনোতিক তত্বাবধায়ক খুজে 'নলে এর একটি 
প্রাতকার হত-- নেতা এমন একজন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যন্তি হবেন যিনি সত্য কথা অত্যন্ত 
স্পম্ট ভাষায় বলতে পারেন- এবং যিনি বোবা ম্যামিদের মত হবেন না-যাঁরা স্প্িং-এর 
পৃতুলের মত সব সময় মহাত্মা ষেভাবে কখনও সোজাসমীজ কখনও বা বিশেষ দিকে নীতি 


কংগ্রেস যখন অন্যান্য সঞ্কটের মধ্যে পড়েছে যেমন ১৯২৩-২৪ এবং পরে ১৯২৮-২৯ সালে, 
তখনও পাণ্ডত জওহরলাল নেহেরুর এই শ্ুটি স্পন্ট হয়ে দেখা 'দিয়েছে। 

২ তাঁর মতের পুরো 'বিবরণের জন্য তাঁর 'কংগ্রেস কোন্‌ পথে ?' বইটার উল্লেখ করতে হয়। বইটা 
১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে বদ্বের গরগাঁও থেকে বম্বে বুক 'ডিপো কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ 
সালের জানুয়ারী মাস থেকেই শ্রীযুন্ত নরাম্যান কংগ্রেসের কার্যানর্বাহক সামাতর সদস্য আছেন। 


৯৫ 


ধনর্ধারণ করে থাকেন, তদন্‌সারে হ্যাঁ কি না মাথা নাড়েন। 

কার্ধানর্বাহক সামাঁততে বাঁলম্ঠের ন্যায় চিন্তা করতে পারেন এবং সত্য কথা বলতে 
ভীত হন না, অন্ততঃ এমন একজন লোককে পাওয়াও ছল আশা ও উৎসাহের বিষয়। 'কল্তু 
শ্রীযুস্ত নরীম্যানের বিশ্লেষণ অপূর্ব হলেও, তাঁর কর্মতৎপরতা ছিল সামান্যই । সে সময়ে যে 
অচলাবস্থা চলাছল তার অবসানের.জন্য তাঁর 'নাথিল ভারত কংগ্রেস কামাটর সভা আহ্বানের 
প্রস্তাবাঁট সাধারণ সম্পাদক পশ্ডিত নেহের গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন নি এবং ১৯৩৪ 
সালের জান্দয়ারী মাসে পশ্ডিত নেহেরদ খন কলকাতায় রাজদ্রোহমূলক বন্তৃতা দেবার 
আভিযোগে কারার্দ্ধ হলেন তখন অন্ধকার 'দগন্তে কোনও আশার আলো রইল না। 
পারীস্থাঁত সামলাবার দায়িত্ব এসে পড়ছিল দজ্লীর মুসলমান নেতা ডাঃ এম. এ. আন্সারীর 
ওপরে। ১৯৩৩ সালে ইংলন্ডে ভ্রমণকালে 'তাঁন রক্ষণশীল রাজনশীতাঁবদদের ওপ্ধত্যে 
এবং কংগ্রেসকে একেবারে পর্যদ্দস্ত করা হয়েছে, তাঁদের এর্‌প দঢ় ধারণায়, বেদনা ও 
অপমানবোধ করেছিলেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর যখন তিনি দেখলেন যে কংগ্রেসের 
তৎপরতা বন্ধ রয়েছে তখন তাঁর এ অনুভূতি আরও তীব্র হয়ে উঠল। কংগ্রেসকে পুন- 
রুজ্জীবিত করে তোলার জন্য মহাত্মার কাছে আব্দেন জানাবার পর তান ও কলকাতার 
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একযোগে ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে দজ্লীতে সমভাবাপন্ন কংগ্রেসীদের 
এক সম্মেলনে আহবান করলেন। হীঁতমধ্যে আইন অমান্য একেবারে পাঁরত্যন্ত হয়োছল 
[কিন্তু জরুরী আইনগুলি বলবং থাকায় কংগ্রেস কাজ করতে পারাছিল না এবং বিনা শর্তে 
আইন অমান্য প্রত্যাহার না করলে এ জরুরী আইনগুীল গভর্নমেন্ট তুলেও নেবেন না। 
এই বিশ্রী অবস্থা কাটিয়ে উঠতে হলে কংগ্রেস নেতাদের পক্ষে একমান্র উপায় ছিল 
নিজেদের ন্ট স্বীকার করা অর্থাং আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে 'িনয়ে এবং 
জরুরী আইনগুলি প্রত্যাহার অথবা সাময়িকভাবে স্থাঁগত রাখবার মত অবস্থার সৃষ্ট 
করা। সারা ভারত স্বরাজ্য দলকে আবার বাঁচয়ে তোলার সঙ্কজ্প গ্রহণের দ্বারা আইন- 
সভাগুলর+ নির্বাচনে অবতশর্ণ হবার জন্য 'দিজ্লী ম্মেলনে ক্ষে্র প্রস্তুত করা হয়োছিল। 
পরের মাসে এ বষয়টিই আলোচনার জন্য বৃহত্তর একি সম্মেলন ডাকা হল, এবং আঁধবেশনের 
স্থান হিসেবে রাঁচী (বহারে) বেছে নেওয়া হল কারণ মহাত্মা সে সময়ে সেখানে থাকবেন। 
সমার্থত হল এবং ডাই আল্সারী ও ডাঃ রায়-যাঁরা প্রস্তাবের প্রধান উত্থাপক ছিলেন-. 
মহাত্বার সমর্থন লাভ করলেন। পরের মাস অর্থাৎ মে মাসে প্রায় তিন বছর 'বিরাঁতির পর 
পাটনায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কামিটির এক সভা ডাকা হল। এই সভায় কংগ্রেসীদের আইন 
সভায় প্রবেশ করার প্রস্তাবাঁট মহাত্মা গান্ধী নিজেই উত্থাপন করায় জনসাধারণ বিস্মিত হয়ে 
গেলেন। এই 1সদ্ধান্তাটর গুরুত্ব আরও এই কারণে বেড়ে গেল যে, হীতিপর্েই গভর্নমেন্ট 
ভারতাঁয় আইনসভা ভেঙে দিয়ে নভেম্বর মাসে সাধারণ 'নর্বাচন করা স্থির করে ফেলে- 
ছিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে 'স্থির হল যে. স্বরাজ্যদলকে কার্ক্ষেত্রে প্রবেশ 
করতে না 'দিয়ে কংগ্রেসই এ দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং 'নর্বাচন পাঁরচালনার জন্য একটি 
পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করা হল। কমিটি আরও স্থির করলেন যে আইন অমান্য 
আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে--কিন্তু আইন অমান্য করার অধিকার মহাত্মার থাকবে । 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কামাটিতে কি 'সিদ্ধান্ত*গৃহশীত হবে আর একবার আগে থেকেই 
গভন“মেন্ট জানতে পারলেন এবং সেজন্যই প্রকাশ্যে সভা করতে কামটিকে কোন বাধা দেওয়া 
হল না, যাঁদও তখন কংগ্রেস বেআইনী সংস্ধা ছিল। সভার পর গভর্নমেন্ট যখন বুঝলেন যে 
কংগ্রেসের পরাজয় ও অপমান সম্পূর্ণ হয়েছে-তখন তাঁরা দেশের কংগ্রেস সংগঠনগদালির 
আঁধকাংশের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে 'দিলেন। 

আসন্ন নির্বাচনে প্রাতদ্বান্দিতা করার জন্য 'নাঁখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাঁটর 1সম্ধান্তটির 


১দি্সশ সম্মেলনের আগে পনার শ্রীষ্ত এন. 'স. কেলকার ,.ও বহ্বের শ্রীষুস্ত যসুনাদাস মৈহতার 
অনুরোধে বদ্বেতে গণতল্পশ স্বরাজ্য দলের নামে আর একাঁট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়; এর উদ্দেশ্য 'ছিল 
আগামশ নির্বাচনে লড়বার প্রস্তাবাঁট জনাপ্রয় করা। মহারাচ্ট্ের সব প্রান্ত থেকে এই সম্মেলন বিপুল 
সমর্থন লাভ করোছল। 

২১৯৩৪ সালের ৭ই এপ্রিল প্রথমে মহাত্মা এক বিকৃতি দেন; তাতে তিনি সব কংগ্রেসীকে স্বরাজ 
লাভের উপায় হিসেবে আইন অমান্য বন্ধ রাখতে পরামর্শ দেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে বর্তমান 
পারাস্থাঁতিতে মাত্র এক ব্যান্ত অর্থাৎ স্বয়ং তান আইন অমান্যের দাঁয়ত্ব বহন করবেন। এই অদ্ভূত ব্যবস্থাঁটি 
মে মাসে নাখল ভারত কংগ্রেস কাঁমিটি ও ১৯৩৪ সালের অক্টোবরে বম্বে কংগ্নেস কতৃক গৃহীত হয়। 


১৪৬৬ 


যৌন্তকতা সম্বন্ধে যে কোনও প্রশ্ন তোলা হয় নি এমন নয়। কিন্তু এবার সেই পুরোনো 
'পারবর্তন-বরোধন' দল]টর পক্ষ থেকে কোনও বাধা এল না কারণ এঁ দলের নেতা মহাত্মা 
স্বয়ং পাঁরষদে প্রবেশ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবাটর উদ্যোন্তা ছিলেন বাধা এল নব-গঠিত কংগ্রেস 
সমাজতল্লী দলের সঙ্ঘবদ্ধ গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে। নাখল ভারত কংগ্রেস কামাটিতে যখন 
1ব্ষয়াট বিশেষভাবে বিবেচনা" করে দেখা হাচ্ছিল তখন 1বরোধারা তাঁদের দলের সব'ভারতণয় 
একক সম্মেলন করলেন। ভারতের স্বব প্রান্তেই কিছু কিছু সমর্থক ছাড়াও য্য্তপ্রদেশ ও 
বম্বে থেকে এই দল বিপুল সমর্থন লাভ করোছিল। প্রাপ্ত সংবাদ থেকে জানা যায় যে 
যাঁরা সমাজতন্ত্রে ব*বাস করেন কেবল তাঁরাই নন, যাঁরা কংগ্রেসের পাঁরষদ প্রবেশের নশাততে 
অসন্তুষ্ট তাঁরাও কংগ্রেস সমাজতল্তী দলে যোগদান করেছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই দলটি 
পাঁরষদে প্রবেশের বিরোধিতা করোছল, কেননা এই নীত যাঁদ সামায়কভাবে সশবধেজনক হয়, 
আইনসভার ভেতরে লড়াই চালিয়ে যাবার মধ্যে সমাজতন্লবিরোধণী কিছুই নেই। অবশ্য 
হতে পারে যে, এই দলাঁট কংগ্রেসের কিছু কিছু চরমপন্থীদের প্রাতনিধি হয়ে নরমপন্থী- 
দের জোটাটিকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বাধাদানে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। উপরন্তু, ১৯২৩ সালে যে 
সংগ্রামী দলটি ছল স্বরাজ্য দলের মেরুদণ্ড তাঁদের তুলনায় ১৯৩৪ সালে স্বরাজ্যপল্থদের 
পুনরভ্যর্খানে যাঁরা প্রধান ভূঁমকা গ্রহণ করোছলেন তাঁরা যে ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন 
তাতে কোনও সন্দেহ নেই । এখানে কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করবার বিষয় যে ১৯২৮ সালে 
ইশ্ডিপেণ্ডেল্স-ওয়ালাদের বরুদ্ধে আগেকার স্বরাজ্যপল্থী ও পারবর্তন-বিরোধীদের' এক্য- 
বদ্ধ লড়াইয়ের লক্ষ্য ছিল যেমন এক- সেইরূপ ১৯৩৪ সালেও একই শুর বিরুদ্ধে এই 
দুটি দল পাশাপাশি দাঁড়য়েছেন বলে মনে হয়। চজিলিশ-পণ্চাশ বছর আগে যে ধরনের 
চন্তাধারা ও মতবাদ প্রচলিত ছিল কংগ্রেস সমাজতন্মী দল কোনও কোনও ক্ষেত্রে এ- 
গুলির দ্বারা প্রভাবিত হলেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মৌলিক পারবর্তনের ঝোঁক এর 
নিশ্চয়ই রয়েছে এবং বর্তমানে এর্‌প একটি দল গঠন খুবই আশাব্যঞ্রক। সবর্লেষ সংবাদ 
থেকে দেখা যায়, আঁধকাংশ প্রদেশেই দলের সংগঠন এাগয়ে চলেছে এবং বম্বে কংগ্রেস 
কাঁমাটর সাম্প্রতিক নির্বাচনে অর্ধেক আসন দখল করেছেন বলে সমাজতল্লীরা দাবী 
করেছেন। 

সমাজতন্মশদের দক থেকে বিপদ থাকা সত্তেও কংগ্রেসের সরকারণ দলের মধ্যে যে 
কোনও বিরোধ নেই এমন নয়। মে মাসে পাটনায় কার্ধীনর্বাহক সাঁমাতির সভার পরে 
বম্বে ও বেনারসের সভায় বৃটিশ গভর্নমেন্টের তথাকাথত 'সাম্প্রদায়ক বাঁটোয়ারা' সম্বন্ধে 
ক মনোভাব গ্রহণ করা হবে এ বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়। পশ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও 
শ্রীবুন্ত এম. এস. আনের মত ছিল যে শ্বেতপন্রটির ন্যায় সাম্প্রদায়ক বাঁটোয়ারাঁটিরও তীব্র 
গ্রাতবাদ জানানো উঁচত। মুসলমান সদস্যের প্রভাবে কার্ধীনর্বাহক সাঁমাতর অন্যান্যেরা 
এরূপ আঁভমত দেন যে কংগ্রেসের উঁচত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে না গ্রহণ না বর্জন, 
নীত গ্রহণ করা-_যাঁদও বাঁটোয়ারাঁট যে একেবারে জঘন্য তাঁরা স্বীকার করেছিলেন। 
কংগ্রেসের মুসলমান নেতারা কেন যে এই মনোভাব গ্রহণ করেছেন বলা কাঁঠন_-বিশেষতঃ 
যখন স্মরণ রাখা যায় ষে করাচণ কংগ্রেসের পর তারাই তাঁদের "ঢু মনোভাবের দ্বারা 
সাম্প্রদায়কতাবাদী মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের দাবীর কাছে নাতি স্বীকার করতে 
মহাত্মাকে প্রাতিনবৃত্ত করেছিলেন। কারণ যাই হোক না কেন এটা অনস্বীকার্য যে, তাঁরা আজ 
কার্ধীনর্বহক সমাতকে ভয় দেখাচ্ছেন এবং তাঁদের পণড়াপনীঁড়র জন্যই বাঁটোয়ারা না গ্রহণ 
না বনের এই হাস্যকর নীতি গ্রহণ করতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন। বাঁটোয়ারা বর্জন না 
করার অনুকূলে সাধারণতঃ যে যাান্ত দেখানো হয়ে থাকে তা 'দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, কংগ্রেসের 
উচিত সাম্প্রদায়কতাবাদশ মুসলমানসহ দেশের সব দলের প্রাতানাধত্ব করা, এবং 1দ্বতায়তঃ, 
যে পযযন্তি না দলগুলি সর্বসম্মত কোন মীমাংসায় উপনীত হয় ততাঁদন আপাততঃ এই 
নশীত চলবে। উভয় য্ান্তই ভ্রমাত্বক। কংগ্রেস দেশের সব দলের প্রাতানাধত্ব করে না_ যথা 
রাজভন্তদের প্রাতনিধিস্থানীয় এটা নয়, তাঁরা শহন্দু হোন অথবা মুসলমানই হোন্‌। 
দ্বিতীয়তঃ, ভ্রান্ত "সিদ্ধান্তের প্রত্যাখ্যানই সুমীমাংসায় পৌছতে আমাদের বাধ্য করবে। 
শ্বেতপন্রটির মত সাম্প্রদায়ক বাঁটোয়ারাটিকেও সরাসাঁর প্রত্যাখ্যান করা উচিত-_বিকল্প 
কোন মীমাংসা এখনই পাওয়া গেল কি গেল না তাতে ছু আসে যায় না। উপরন্তু. এই 
সর্ব দলের' কজ্পনা ভ্রান্ত ও মারাত্মক । যে দল স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে, শাসনতন্ 
রচনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তঃ তারই । উপরন্তু, সাম্প্রদায়িক প্রশ্নাট সম্বন্ধে কংগ্রেস কর্তৃক হীতি- 
প্বেই একটি সমাধান করা হয়েছে। যাই হোক, বর্তমান পরাস্থাততে বাধ্য হয়েই এই 


৯৬৭ 


[সদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা ক্রমশঃ হয়তো বা অজ্ঞাত- 
সারেই-_তাঁদের সাম্প্রদায়কতাবাদী স্বধমীদের একসারভুন্ত হয়ে উঠছেন। 

ানোজের পরতেনটা বারা হিজরত আরতি বসান সেরে 
সাঁমীত ও পার্লামেন্টারী বোর্ড থেকে পদত্যাগ করে কংগ্রেস জাতীয়তাবাদ দল নামে 
একাঁট পৃথক দল গঠন করতে উদ্যোগী হলেন-_যার উদ্দেশ্য ছল সাম্প্রদায়ক বাঁটোয়ারা ও 
শ্বেতপন্নাটর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া। ১৯শে আগস্ট কলকাতায় পণ্ডিত মদনমোহন 
মালব্যের সভাপতিত্বে এই দলের সর্ব-ভারতীয় একটি সম্মেলন অনুম্ঠিত হল- অভ্যর্থনা 
সামাতর সভাপাঁত হয়েছিলেন সাবখ্যাত রসায়নাঁবদ- ও মানবপ্রোমক আচার্ধ প্রফুক্লচন্দু 
রায়। সম্মেলনাট সাফল্যমণ্ডিত হয়োছল এবং বোঝা িয়োছিল যে, বাংলার-বশেষতঃ 
হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে জনমত দলের পক্ষেই আছে। বাংলার হিন্দুদের একা ন্যায়সঙ্গত 
আঁভযোগ রয়েছে কারণ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় নতুন আইনসভায় ২৫০টি আসনের মধ্যে 
তাঁদের মান্র ৮০টি আসন দেওয়া হয়েছে এবং মুসলমানরা পেয়েছেন ১১৯টি আসন।১ 
উপরন্তু, মহাত্মার অনশনের সময় যে পুনা চুক্তি সম্পাদিত হয় তাতে অনুন্নত শ্রেণীদের 
জন্য, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় ষে ১০টি আসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল, তার পাঁরবর্তে 
এই ৮০ট আসন থেকে ৩০টি আসন দেওয়া হয়েছে, যাঁদও অনুন্নত শ্রেণদের কোনও 
সমস্যা বাংলায় নেই। সতরাং কার্ধীনর্বাহক সাঁমাঁত সাম্প্রদায়ক বাঁটোয়ারা প্রত্যাখ্যান না 
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় বাংলার 'হন্দুরা খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এই অবস্থায় 
ণনর্বাচনের ফল কি দাঁড়াবে বলা কাঠন। যাই হোক, নিভঁয়ে এই ভাবষ্যদ্বাণী করা যেতে 
পারে যে সরকারী কংগ্রেস দলই হিন্দুদের নির্বাচিত আসনগুলির আঁধকাংশ দখল করবে। 
[কিন্তু কংগ্রেস জাতীয়তাবাদ দলাঁট অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক আসন লাভ করলেও তাদের 
প্রচারে ও সেই সঙ্গে আইনসভায় তাদের কার্যকলাপে তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের দু সমর্থন 
লাভ করবে। অসাম্প্রদায়িক ব্যাপারগ্যাীলতে কংগ্রেসের এই দুইটি দলকে একন্রে কাজ করতে 
দেখা যাবে। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সম্বন্ধে যত দূর বলা যায়, তাঁরা মোটামুটি 
ভালই আসন দখল করবেন বলে আশা করেন। 

সেপ্টেম্বর মাসের ৮, ৯ ও ১০ তাঁরখে ওয়ার্ধায় (মধ্যপ্রদেশ) কংগ্রেসের কার্ধীনর্বাহক 
সাঁমাত ও পার্লামেন্টারী বোর্ডের শেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শেষ মুহূর্তে কংগ্রেসের দুট 
দলের মধ্যে আপোষের চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু সফল হয় 'ন। এই সভায় প্রকাশ পেল যে 
সাক্রয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের কথা মহাত্মা গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করছেন। প্রথমেই 
অনুমান করা 'গিয়োছল যে সাম্প্রদায়ক বাঁটোয়ারার ব্যাপারে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে বিচ্ছেদ 
তাঁকে সত্যসত্যই 'বিচাঁলত করে তুলেছে। কিন্তু তাঁর !বশ্বস্ত অনুগামনীদের অন্যতম মাদ্রাজের 
শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী ৭ই সেপ্টেম্বর 'নম্নালাখত বিবৃতি প্রচার করলেন: গাম্ধজশী 
কংগ্রেসের নেতৃত্ব ত্যাগ করছেন বলে যে গুজব রটেছে তার কারণ এই যে, সর্বপ্রকার হিংসা 
আেরেজারত বরকিতভারে সিকি কাতার হারের 
চিন্তা করছেন। ...যাঁদ কংগ্রেস তাঁর সংস্কারগ্ণীল গ্রহণ না করে তা হলে কংগ্রেসের আসন্ন 
আঁধবেশনের পর পুরোপর আঁহংস একদল কর্ম লাভের জন্য পৃথক সংগঠন শুর্‌ করতেও 
তিনি মনস্থ করতে পারেন।” প্রায় দশ দিন পরে এই গুজবের সত্যতা সমর্থন করে মহাত্মা 
ণনজেই এক বিবৃতিতে বললেন যে অবসর গ্রহণের*্ইচ্ছে তাঁর ছিল 'কন্তু বন্ধুদের অন্দরোধে 
কংগ্রেসের বম্বে আঁধবেশন পর্যন্ত তান তাঁর 'সদ্ধান্ত স্থাঁগত রেখেছেন। কংগ্রেসের সদস্য- 
দের মধ্যে দূনাীতর কথা উল্লেখ করে তান ঘোষণা করেন যে গঠনতন্ত্রে এই তিনটে সংশোধন 
আনবার প্রস্তাব তিনি করেছেন : 


১। কংগ্রেসের লক্ষ্যে পেপছবার উপায়ের ক্ষেত্রে বৈধ ও শান্তিপূর্ণ কথাগুলির 
পাঁরবর্তে 'সত্যাশ্রয়ী ও আঁহংস' শব্দপ্রয়োগ । 
২। চার-আনার (এক টাকার ষোল ভাগের এক ভাগ হচ্ছে আনা; মোটাম:ট হিসেবে 


১ প্রচালত শাসনতন্ম অনুযায়ী বঙ্গীয় আইন পাঁরষদে নির্বাচিত আসনগলির শতকরা ৬০ ভাগ 
গহন্দুদের জন্য আছে। ১৯১৬ সালের লক্ষে] চান্ত অনুসারে এটি হয়েছে__ভারতাঁয় জাতীয় কংগ্রেস ও সারা- 
ভারত মুসাঁলম লণশের মধ্যে এই চূন্তিটি হয়োছিল। 

২ পাঞ্জাবে হন্দুদের ক্ষেত্রেও এরূপ ঘটেছে। ফলে বাংলা ও পাঞ্জাবে 'হন্দুদের 'নর্বাচনকেন্দ্রগীলর 
অনেকগলিতেই কংগ্রেস জাতশয়তাবাদণ দলের সদস্যরা আইন সভায় নির্বাচিত হয়েছেন। 


১৫৮ 


১৩ই টাকা-১ পাউণ্ড) ভোটাধকারের১ পাঁরবতে কংগ্রেসের সদর দণ্তরের প্রত্যেক 
সদস্যের কাছে নিজের হাতে-কাটা অন্ততঃ পনের কাউন্টের ৮,০০০ ফিট 
সুপরীক্ষত মাহ সূতো দাবী। 

৩। ছ' মাস কংগ্রেসের সদস্য না থাকলে এবং এ সময়ে নিয়মিতভাবে খদ্দরধারণ না 

হলে কেউ নির্বাচনে ভোটদানের আঁধিকারী হবেন না। 

মহাত্মা এই বলে তাঁর বিবৃতি শেষ করেছিলেন যে, আঁধকাংশের পক্ষে তাঁর প্রস্তাব 
গ্রহণযোগ্য হবে না বলেই তাঁর আশঙ্কা, কিন্তু আপোষের সুযোগ আছে এবং যাঁদ তাঁরা 
নেতার্‌ূপে তাঁকে চান, তাঁর প্রস্তাবগ্ল তাঁদের যথাযোগ্য বিবেচনা করে দেখতে হবে। 

১৯৩৪ সালের ২৬, ২৭ ও ২৮শে অক্কোবর বন্বেতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 
বার্ষক আঁধবেশন এবং প্রচলিত শাসনতল্মানুযায়ী নভেম্বরে ভারতীয় আইন সভার 
নর্বাচন হবার কথা। ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে কংগ্রেস দল আইনসভা ত্যাগ করায় 
[তন বছরের জন্য অটোয়া চুন্তি অনুমোদিত কাঁরয়ে নেওয়া এবং আইন অমান্য আন্দোলন 
দমনের জন্য যে সব জরুরী আইন করা হয়োছল এগ্ঁল 'বাঁধবদ্ধ কাঁরয়ে নেওয়া 
গভরননমেন্টের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। আইনসভায় কংগ্রেসীদের উপাস্থাত আর একবার 
গ্রভর্নমেন্টকে অসবিধেয় ফেলবে 'কন্তু তখন দেশে আইন-ীবরোধী কোনও আন্দোলন নিয়ে 
গভর্নমেন্টকে ব্যস্ত থাকতে হবে না। আসন্ন কংগ্রেস আঁধবেশন সম্বন্ধে বলতে পার, দুট 
প্রশ্নে তব লড়াই আশা করা যায়। প্রথমতঃ, সাম্প্রদায়ক বাঁটোয়ারা প্রত্যাখ্যান করার জন্য 
'নাখল ভারত কংগ্রেস কমাটর কাছে ও কংগ্রেসের পূর্ণ আঁধবেশনে কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী 
দলটি আবেদন জানাবে । 'দিবতীয়তঃ, সমাজতাল্নিক একাঁট কর্মসূচশ গ্রহণের জন্য কংগ্রেস 
সমাজতন্ন্ী দল চাপ দেবে। উভয় চেষ্টাই যে ব্যর্থ হবে ত" সা্নশ্চত। যাঁরা এ পর্যন্ত 
মহাত্মার প্রাতপক্ষ ছিলেন, সেই স্বরাজ্যপল্থদের আঁধকাংশেরই তান এই দুটি প্রশ্নে 
সমর্থন লাভ করবেন। যাঁদ তাঁরা সবাই তাঁর বিরোঁধতা করেন তা হলে উ্পরোস্ত প্রশ্ন 
দুটির যে কোনও একাঁটতে তাঁর পরাজয়ের সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু তাঁদের আইনসভায় 
প্রবেশের প্রস্তাবাট- উত্থাপন করে মহাত্মা তাঁদের আঁধকাংশকেই স্বপক্ষে টেনে নিয়েছেন 
এবং কংগ্রেসের ভেতরে তাঁর স্থানাঁট নিরাপদ করেছেন। বর্তমানে সাকুয় রাজনশীত্‌ থেকে 
রা রা রা 
নিজের ধারণানসারে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র পারবর্তন করবার যে আঁভপ্রায় তাঁর আছে, যাঁরা 
তাঁকে ভালভাবে জানেন তাঁদের কাছে বিস্ময়কর বলে বোধ হবে না। ১৯২৪ সালে কারা- 
মুক্তির পর এবং এ বছরেই বেলগাঁও কংগ্রেসে যখন তিনি তাঁর প্রাতিপক্ষদের নজেদের 
ইচ্ছেমত কাজ করতে দেবার জন্য সরে দাঁড়য়োছলেন তখন 'তিনি যে মনোভাব অবলম্বন 
করোছিলেন, এট তার কথাই স্মরণ কাঁরয়ে দেয়। যাই হোক, তাঁর নেতৃত্ব সম্বন্ধে চ্যালেঞ্জ 
শেষ পর্য্ত আসবে কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দলেরৎ পক্ষ থেকে নয়, কংগ্রেস সমাজতন্মী 
দল থেকে। 

১৯৩৩-৩৪ সালে কংগ্রেস যখন ক্রমশঃ আত্মসমর্পণের দিকে এগিয়ে গিয়েছে, 
গভর্নমেন্ট অন্যান্য দিক 'দয়েও তাঁদের অবস্থা জোরদার করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন । দীর্ঘ 
কাল ধরে যে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা চলছিল, অবশেষে ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে তার 
রায় বের হয়, এবং আঁভযুন্ত একান্রশ জনের মধ্যে সাতাশ জনকে 'বাভন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত করা হয়। প্রায় এই সময়েই চট্টগ্রামের বিস্লবশীদের নেতা শ্রীযু্ত সূর্য সেন_ষান 
তন বছর সাফল্যের সঙ্চে গ্রেপ্তার এাঁড়য়ে চলেছেন, ধরা পড়ে গেলেন এবং বিশেষ আদালতে 
ণিবচারের পর আর একজন সঙ্গীসহ তাঁকে ফাঁস দেওয়া হল। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে 
গোলমাল বাধাল সীমান্তের কয়েকাঁট স্বাধীন উপজাতি । নকন্তু রাজা নাঁদর শাহের মি 


১ কংগ্রেসের বর্তমান গঠনতল্ম অনুসারে প্রত্যেক সদস্যকে বছরে কমপক্ষে চার আনা চাঁদা দিতে হয়। 
কেবলমান্র চাঁদা দেওয়ার বদলে সদস্যদের পক্ষে চরকা-কাটা বাধ্যতামূলক করাই মহাত্মার উদ্দেশ্য। 

২ উপরোন্ত বিষয়টি লেখবার পর ১৯৩৪ সালের ২৬শে অক্টোবর বম্বেতে কংগ্রেসের পূর্ণ আঁধবেশনে 
মহাত্মা তাঁর অবসর গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। এই তথাকথিত অবসর গ্রহণের কথা অষ্টাদশ পাঁরচ্ছেদে 
উল্লেখ করা হয়েছে। 

৩১৯৩৪ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে ভারত থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে সম্প্রীতি বেনারসে 

কংগ্রেস সমাজতন্মণ দলের একটি সম্মেলন হয়ে গেছে। কংগ্রেসের বির্বাচনী আঁভষানে সহযোগিতা করা 
বে লারা জলি নাতিকে তেলের কোনিও লারা সাতে জো 
গ্রহণ করা হবে না বলে "সিন্ধান্ত গৃহশত হয়েছে। এটি সরকার কংগ্রেস দল ও কংগ্রেস জাতীয়তাবাদ 
দল- এই দুট দলেরই 'নন্দে করেছে। 


১৫৬৯ 


ভাবাপন্ন আফগান গভর্নমেন্টের সাহায্যে ও বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করে এই বিপদের 
মোকাবিলায় সফল হওয়া গ্রভন“মেন্টের পক্ষে অসম্ভব হল না। মার্চ মাসে শ্বেতপন্রটি প্রকাশ 
হবার পর বিরোধীদের নেতা স্যার আব্দুর রাহম কর্তৃক উত্থাঁপত এই প্রস্তাবাঁট আইন 
সভায় পাশ হল: 

'গভর্নমেন্টের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ক্ষেত্রে জনপ্রতিনাধদের আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব 
ও কাজের স্বাধীনতা দেবার জন্য শাসনতান্িক সংস্কারের প্রস্তাবগৃি বাস্তীবকপক্ষে 
সংশোধন করা না হলে দেশের সুখ, শান্তি ও অগ্রগাতি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না 

বলাই বাহুল্য, এই দূর্বল ও সরল প্রস্তাবাটিতে গভর্নমেন্টের অদ্বাস্ত বোধ করার 
কোনও কারণ ছিল না। 

রাজবন্দীদের প্রাতি দু্যবহার নিয়ে কিছু গণাঁবক্ষোভ হয়। দণ্টান্তস্বর্প পপ 
সালের ২৭শে অক্টোবর নাঁসক জেলে এক রাজবন্দী শ্রীযুন্ত অমৃতলাল মোরারজণকে প 
নৌ রে ডি ক লেকে নারি রা লে টিন কেসি 
দিয়ে তাঁকে প্রহার করে এবং তিনি অচৈতন্য হয়ে না পড়া পর্যন্ত বার বার আছাড় মারে। 
খবরটা প্রকাশ হয়ে গেলে দেশবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছাঁড়য়ে পড়োছিল এবং গভর্নমেন্টকে 
এঁ ঘটনার জন্য দায় জেল কর্মচারীদের বিচারের আদেশ দিতে হয়োছল। একইভাবে, 
১৯৩২ সালের ২২শে এপ্রল মধ্যপ্রদেশের অমরাবত জেলে কয়েকজন রাজবন্দীর ওপর 
ভীষণভাবে আক্রমণ চালানো হয়। প্রায় এক বছর ধরে আন্দোলন ও তদন্তকার্য চলল । 
অবশেষে ১৯৩৩ সালের ১লা মার্চ গভর্নমেন্ট যথাসম্ভব সত্য গোপন করে একটি রিপোর্ট 
বের করলেন; তাতে অবশ্য উত্ত ঘটনায় বলপ্রয়োগের কথা স্বীকার করা হয় এবং প্রাতশ্রুতি 
দেওয়া হয় যে আইন অমান্যকারী বন্দীদের জন্য নিয়মাবলণ পাঁরবর্তন করা হবে। 

১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে শ্বতপন্রাট প্রকাশ হবার পর গ্রাপ্রলের গোড়ার 'দকে 
বৃটিশ পালামেন্ট উভয় সভা থেকে ষোল জন করে সদস্য নিয়ে এক জয়েন্ট দিলেই কামাট 
নিয়োগ করল। এই ব্যাপারে উভয় সভাতেই বিতর্ক হয়োছল। হাউস অব্‌ কমন্সে 
াবরোধীদের নেতৃত্ব করোছলেন দিঃ উইনস্টন চার্চল ও স্যার হেনীর পেজ-্লফট এবং 
হাউ ভর িতালে তারে হি ২ এপ্রিল কানা ভারতে 
লর্ড িনীলথগোকে নির্বাচন করল ও ভারতীযস্ন 'পরামর্শদাতাদের, একটি তালিকা অনুমোদন 
করল, যাঁরা তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন কিন্তু কোনও প্রশ্নে ভোট দেবার কিংবা 
পার্লামেন্টের কাছে কোনও রিপোর্ট দাখলের আঁধকার তাঁদের থাকবে না। ভারতীয় 
পরামর্শদাতাদের সহযোগিতায় জয়েল্ট সিলেক্ট কামাটর বৈঠক শুরু হল ১০ই মে এবং 
এত দীর্ঘকাল ধরে চলল যা সচরাচর ঘটে না। ভ্ডারতসাঁচব একাঁট অপ্রত্যাঁশত কাজ 
করলেন-_গভর্নমেন্টের আভপ্রায় সম্বন্ধে কমিটি ও ভারতীয় পরামর্শদাতাদের ওয়াকিবহাল 
করার জন্য তিনি সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হলেন। কয়েক সপ্তাহ ধরে তাঁকে পরাক্ষা করা 
হল এবং "তান প্রায় ১৬,০০০ প্রশ্নের জবাব দলেন। ১১৯২৯ সাল এবং বিশেষ করে 
১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে শ্বেতপন্রটি প্রকাশ হবার পর থেকেই 'মঃ উইনস্টন চার্চলের 
নেতৃত্বে ইংলগ্ডের রাজভন্তেরা ভারতের শাসনতান্দিক অগ্রগাতর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন 
করে চলেছেন তার জন্য এরৃপ সম্ভাবনা আছে যে, জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কাঁমাঁট শেবত- 
পন্াটর* প্রস্তাবগুল কেটে ছেটে আরও কমিয়ে দেবে। কামাঁটর 1রপোর্টাট ১৯৩৪ সালের 
নভেম্বরে বের হবে বলে আশা করা যায়। 

১৯৩৩ সালে দুই সুযোগ্য সন্তানের মৃত্যুতে দেশের গুরুতর ক্ষাত হল। শ্রীযুক্ত 

ন সেনগুপ্ত-ধিনি পাঁচ বছর কলকাতার মেয়র এবং ১৯২৫ সাল থেকে 
রোদের জানবার লী মতি দন ছিলেন-১/১৮ তন নং তাইলে শীতে জল্তরীর 
অবস্থায় ২৬শে জুলাই অকস্মাৎ সন্ব্যাস রোগে মারা যান। ২২শে অক্টোবর তাঁরখে জেনেভার 
অনাঁতদূরে এক সুইস 'ক্রানকে হৃদরোগে ভারতীয় আইন সভার ভূতপূর্ব সভাপাঁত ও 
কংগ্রেসের অন্যতম 'বাশিষ্ট নেতা প্রীষ্‌ন্ত বীঠলভাই জে. প্যাটেল দেহত্যাগ করজেন। তাঁর 
অন্তিম ইচ্ছানুসারে শেষকৃত্যের জন্য তাঁর মরদেহ বম্বে নিয়ে আসা হল; সেখানে ২.০০,০০০ 
লোকের এক শোকযান্না তা গ্রহণ করল। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পা্ত (১,০০,০০০-রও বেশী 
টাকা) জাতীয় কার্যের জন্য দান করে গেছেন। 

১৯১৩৩ সালের শেষ দিকে লন্ডনে ব্রহ্মদেশের জন্য দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠক হয়। 


১ উপরোন্ত বিষয়াট লেখবার পর জয়েন্ট পার্লামেন্টারণ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং লেখকের 
আশহ্কা' সত্য বলে প্রমাণিত হয়। 
১৬০ 


প্রথম বৈঠকাঁট হয়েছিল ১৯৩১ সালের নভেম্বরে, এবং সেজন্যই ভারতের জন্য গোল টোবল 
বৈঠকের দ্বিতীয় ও তৃতায় আঁধবেশনে বর্মার প্রাতানীধদের আমন্লণ জানানো হয় নি। 

ভারত থেকে স্বতন্মতার বিরোধীদের মধ্য থেকে যথেষ্ট প্রাতানাধ নেওয়া হয় নি, 
এই কারণে প্রথম বর্ম গোল টোল বৈঠকের তার সমালোচনা হয়োছিল বলে স্বতল্তার 
প্রশেন সেখানে সাধারণ 'নর্বাচন করতে গভর্নমেন্ট সম্মত হয়োছলেন। ১৯৩২ সালের 
নভেম্বরে এই নির্বাচন হয়-এতে স্বাতন্দ্যাবরোধীরাই সংখ্যাগ্গরষ্ঠতা অর্জন করেন কিন্তু 
বমাঁ আইন পরিষদ ভারতের সচ্গে বিনাশর্তে মিলনের পক্ষে ভোট না দেবার সুযোগ গ্রহণ 
করে গভনমেন্ট পৃথক হয়ে স্বাওয়া সম্বন্ধে তাঁদের সাধের পাঁরকম্পনাটি নিয়ে অগ্রসর 
হলেন। স*তরাং, ১৯৩৩ সালে দ্বিতীয় বম গোল টোবল বৈঠক ডাকা হল; এবং যাঁরা 
'বাচ্ছল্ন হবার বিরোধা, ব্রহ্মদেশে তাঁরাই সংখ্যাগারঘ্ঠ হলেও তাঁদের স্বাতন্য-কামণদের 
অপেক্ষা কম অসন দেওয়া হল। এখন ইহা নিশ্চিত যে ব্রহ্গদেশকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন 
করা হবে এবং 'প্রাদেশিক' ও 'কেন্দ্রীয়- এই দুটি বিষয় দেখাশোনার জন্য দ্বিকক্ষাবাশষ্ট 

গঠন করা হবে। 

ডিসেম্বর মাসে গরুত্বপূর্ণ সম্মেলনগুলি যথারীতি অনুষ্ঠিত হল। শ্্রীষুস্ত যতীন্দ্- 
নাথ বস্দর সভাপাতিত্বে মাদ্রাজে 'লিবারেল ফেডারেশনের সম্মেলনে শ্বেতপন্রটির 'িনন্দে করা 
হল। কলকাতায় নাখল ভারত নারী সম্মেলনের আঁধিবেশন সাফল্যের সঙ্গে অনৃ্ঠিত হল 
এবং শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কার ও জেনেভার আন্তর্জাতিক কমিটিগৃলিতে প্রাতানাধিত্বের 
ব্যাপারে ভারতের সব প্রান্তের নারী প্রাতিনিধিদের মধ্যে প্রভূত উৎসাহ দেখা গেল। কানপুরে 
ট্রেড ইউীনয়ন কংগ্রেসের সভা হল এবং গৃহশত প্রস্তাবগৃির মধ্যে একাঁটি ছিল বচ্বে 
প্রোসডেন্সীর বস্ন্কল শ্রামকদের অভাব-অভিযোগ ও দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য সাধারণ 
ধর্মঘটের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়শ ১৯৩৪ সালের গোড়ার দিকে 
বম্বের বস্মকল শ্রামকরা ধর্মঘট ঘোষণা করেন। বম্বেতে এই ধর্মঘটের ডাকে উৎসাহজনক 
সাড়া পাওয়া গিয়েছিল এবং দেশের অন্যান্য স্থানেও সহানুভূতিস্চক ধর্মঘট হয়োছল। 
ধর্মঘট ভেঙে দেবার জন্য আবার কম্যানজমৃ্‌-এর ধুয়ো তোলা হয় এবং এ অজ্‌হাতে 
কারারএ্ধ করা হয় বদ্বের বহহ প্রভাবশালী শ্রমিক নেতাকে । বম্বের দেখাদোখ পাঞ্জাবের 
মত অন্যান্য প্রদেশগ্দালতেও কম্যুনিজম্‌-এর কালো ছায়া ভশীতির সণ্টার করল" এবং 
ফলে পাঞ্জাবের কীর্তি (শ্রীমক) 'িষাণ (কৃষক) দলকে কাঁমউীনস্ট সংগঠন বলে অ্বধ 
ঘোষণা করা হল। শ্রীমক আন্দোলনের চরমপন্থী শাখার ওপর কড়াকাঁড় জোরদার করবার 
সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেন্ট বাংলার বিপ্লবীদের সন্পাসবাদশ আভিযান একেবারে ধংস করে 
দেবার জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। গত বছর যেখানে কেবল হত্যার চেষ্টার জন্যই মৃত্যুদণ্ড 
দেওয়া হত, ১৯৩৪ সালে অস্মাশস্ম, বিস্ফোরক ইত্যাঁদ রাখার জন্যও অনুরূপ শাস্তর 
ব্যবস্থা করা হল। সম্প্রীতি বাংলার গভর্নর স্যার জন আ্যান্ডার্সনকে হত্যার যে চেম্টা হয়-_ 
যা দ্-বছর আগেকার অন্রূপ এক চেষ্টার কথা স্মরণ কারয়ে দেয়_-তা থেকে কিন্তু 
প্রতীয়মান হয় ষে সল্মাসবাদশ আন্দোলনের বিরদ্ধে জনমত উত্তরোত্তর প্রকাশ পেলেও, 
দুর্ভাগ্যক্রমে আন্দোলন এখনও মরে নি। 

কংগ্লেসের আত্মসমর্পণ ও সরকারের নির্মম নিপণড়ন-নীতির ফলে বৃটিশ গভর্নমেন্টের 
পক্ষে যে অনুকূল পাঁরস্থাতর সৃষ্টি হয় তা ভারতে গ্রেউ-বৃটেনের বাঁণাঁজ্যক স্বার্থ রক্ষার 
কাজে লাগানো হল। অটোয়া চ্ন্তর অনুমোদনের 'বষয় আগেই উল্লেখ করেছি__যার দ্বারা 
ভারতের প্রাতিবাদ সত্তেও তার ক্ষাত করে জোর করে সাম্রাজ্যবাদী আঁধকারের নীতি আমাদের 
ওপর চাঁপয়ে দেওয়া হয়। যে সময়ের কথা বলাছি সেই সময় ভারতের বস্রবাণিজ্য সম্বন্ধে 
আরও দ:ুটি ব্যবস্থা করা হয়_ভারত-জাপান ও ভারত-বৃটিশ চীন্ত। এই দুটি চ্যান্তর পক্ষে 
অনেক বড় বড় ফ্ান্ত দেখানো হয়ে থাকে : কিন্তু, ভারতীয় জনমত প্রথম চুস্তিটিকে ভারতকে 
শোষণের জন্য বৃটিশ ও জাপানপ 'িম্পপাঁতিদের মধ্যে একাঁটি ষড়যন্ত্র এবং 'দ্বিতীয় চযান্তাটকে 


১১৯৩৪ সালের ২২শে নভেম্য়ে প্রকাশিত জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কাঁমাটির রিপোর্টে ব্ক্ধদেশকে 
ভারত থেকে পৃথক য়ে নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

২১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এক গ্র্যাজুয়েট তরুণী কুমার বীণা দাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সমাবর্তনে বাংলার গভর্নর স্যার স্ট্যানলশ জ্যাকসন্কে গুল করে হত্যার চেস্টা করেন। দৈবক্রমে তিনি 
রক্ষা পান এবং কুমারশ দাসের নয় বছর কারাদণ্ড হয়। 

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, স্যার জন তআ্যান্ডার্সনের প্রাণনাশের চেম্টার জন্য কয়েক জনের ফাঁসর 


হণকুম হয়েছে। 
১৬৯ 


দারিদ্র ভারতীয় ক্রেতার কাছ থেকে বথাসম্ভব আদায় করবার জন্য বৃটিশ প*ীজপাঁত ও 
এক শ্রেণীর ভারতীয় পদ্দাজপাঁতির মধ্যে অশন্ভ মৈব্রীরূপে গণ্য করে থাকে । এই দুটি 
ব্যবস্থার দ্বারা ভারতের যে ক্ষতি করা হয়েছে, আইন সভাগ্ীলতে জাতীয়তাবাদশ দল 
আবার প্রাতষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তার প্রাতকার' সম্ভব হবে না। 

ভারতীয় আইন সভার নির্বাচন বর্তমানে নেভেম্বর, সপন হবু আইন সভায় 
কংগ্রেস দল কি কৌশল গ্রহণ করে, ১৯৩৫ সালে ভারতে জনগণের দষ্ট সেই'দিকেই 'নিব্ধ 
থাকবে। শাসনতন্দে নতুন সংস্কারগীল প্রবার্তত হবার পর বর্তমান অবস্থার চমকপ্রদ 
কোনও পাঁরবর্তন ঘটবে- এরূপ সম্ভাবনা একেবারে নেই বললেই চলে। 


পণ্চদশ প্িরিচ্ছেদ 


শ্বেতপন্ন ও সাম্প্রদায়ক বাঁটোয়ারা* 


গোল টেবিল বৈঠকের [তিনাট আঁধবেশনের পর বৃটিশ গভর্নমেন্ট পরাক্ষামূলক 
যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এঁগুিই ছিল ১৯৩৩-এর মার্চে প্রচারিত শ্বেতপন্র্টির 
প্রদ্তাব। এই পাঁরকল্পনানসারে, ভারতবর্ধকে ভাঁবধ্যতে সরাসাঁর বৃটিশ গভন“মেন্ট কর্তৃক 
লালিত টিপ ভারতও রিল সিটের সম্রাটের সার্বভৌম ক্ষমতাধীনে ভারতীয় নৃপাঁত বা শাসক 
বা মহারাজা কর্তৃক শাসিত ভারতীয় দেশশয় রাজ্যে ভাগ করা হবে না। বৃটিশ ভারতের 
প্রদেশগ্লি, সিম্ধয ও ডীঁড়ফ্যাকে নিয়ে সংখ্যায় এগারোণট, এবং যে সব ভারতণয় দেশীয় 
রাজ্য স্বেচ্ছায় যন্তরাষ্ট্রে যোগদান করবে তাদের নিয়ে ভারতে একটি যব্তরাহ্ী গঠন করা 
হবে। যুস্তরাষ্ট্রে যোগদানেচ্ছ্‌ শাসকদের এ উদ্দেশ্যে, যে সব বিষয় য্বস্তরাম্্ীয় ব্যাপার 
বলে স্বীকার করতে তাঁরা প্রস্তুত এগুলি সম্বন্ধে তাঁদের ক্ষমতা ও এরন্তয়ার বৃটিশ সম্রাটকে 
ছেড়ে 'দিয়ে যুস্তরাম্ট্রে যোগদানের জন্য আনুজ্ঠাঁনকভাবে একা চুন্তি সম্পাদন করতে হবে। 
নতুন শাসনতন্তের আইনানূসারে যথাযথ য্তরাম্ত্রীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা এ হস্তান্তারত ক্ষমতা 
ও এন্তয়ার প্রয়োগ করা হবে। মহামান্য সম্রাটের একটি ঘোষণা প্রচারের দ্বারা এই য্ত- 
রাষ্ট্রীট গঠন করা হবে, কিন্তু এ ঘোষণাটি করা হবে না যতক্ষণ না: 

১। মহামান্য সম্রাট জ্ঞাত হন যে, ভারতশীয় দেশশয় রাজ্যগ্ালর মোট আঁধবাসীর 
অন্ততঃ অর্ধেক প্রাতানাধত্ব করেন এবং য্ব্তরাষ্ট্রে উচ্চতর সভায় এ রাজ্য- 
গলির জন্য 'নর্দস্ট আসনের অন্ততঃ অর্ধেকের আঁধকারণ এরপ দেশশয় 
রাজ্যের শাসকরা য্বস্তরাম্ট্ে যোগদানের ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন; এবং 

২। এর্‌প ঘোষণা করা যেতে পারে বলে বৃঁটিশ পার্লামেন্টের উভয় সভা মহামান্য 
সম্রাটের কাছে প্রার্থনা করেন। উপরন্তু, প্রথম যস্তরাম্দ্ৰীয়, মাল্মসভা গঠিত হবার 
আগে ভারতণয় আইন অনুযায়ী রাজনোতিক প্রভাবম্ন্ত একটি যুস্তরাম্ত্রীয় 
রজার্ভ ব্যাঙ্কং গঠিত হবে এবং ইতিমধ্যে তা সাফলোর সঙ্গে কাজ চালিয়ে 
যেতে থাকবে। 

শ্বেতপন্রে আরও বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টে পাঁরবর্তন ও দেশীয় রাজ্া- 

গুলির যোগদানের আগেই নতুন প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট গঠন করা সম্ভবতঃ সুবিধেজনক 
এমনাঁক আবশ্যক বলে বোধ হতে পারে । সুতরাং পাঁর্কার বোঝা যায় যে, বটশ পার্লা- 
মেন্ট কর্তৃক নতুন শাসনতন্ম আইন পাস হবার পরও যুস্তরাম্টর গঠন আনার্দিষ্টকাল স্থাঁগত 
রাখা হতে পারে। 

শাসনতল্পের ভেতর নৃপতিদের ঢোকাবার উদ্দেশ্য যুস্তরাম্্রীয় আইন সভায় একটি 

রক্ষণশশল উপাদানের ব্যবস্থা রাখা যা বঁটশ ভারতে চরমপন্থীদের ধাধা দেবে। এই উদ্দেশ্যে, 
-_ জনগণের ভোটাধকার যত সীমাবদ্ধই হোক না ফেন, শযক্তরাষ্টরশয় আইন সভায় বৃটিশ 


১এই পাঁরচ্ছেদ থেকে শ্বেতপন্র ও সাম্প্রদায়ক বাঁটোয়ারার শর্তগুলি সম্বন্ধে কেবল মোটামঁট 
একটি ধারণা পাওয়া যাবে । আরও যে সব খ*ুগটনাঁট সাধারণ পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় নয় সেগুলির জন্য 
২৯৩৩-এর ভারতীয় শাসনতাল্মিক সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবগলি দৃষ্টবয। প্রকাশক: রাজকণয় সরকারের 
টানি আভাস হাউ কিন কিংসওয়ে, লন্ডন, ডাঁরউ. দস-২, দাম ই শিঃ। 

ভারতীয় আইন সভা কর্তৃক ইতিমধ্যেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনটি পাস হয়েছে। 


৯৬৭ 


ভারতের প্রাতনিধিরা যেখানে প্রত্যক্ষ (কিংবা অগ্রত্যক্ষ) নিবণচনের* মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন, 
দেশীয় রাজ্যের প্রাতানাধদের ভারতীয় শাসকরা মনোনীত করবেন। ভারতখয় দেশীয় রাজ্য- 
গুলির প্রজাদের--বাঁরা ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ-_ু্তরাম্ট্রীয় পার্লামেন্টে 
কোনও প্রাতানাধ থাকবেন না। য্যস্তরাষ্ত্রীয় শাসনতন্মের প্রয়োগে ভারতধয় শাসকরা 
(কিংবা তাঁদের মনোনীত ব্যান্তরা) বৃটিশ গভর্নমেন্টকে সমর্থন করবেন কারণ তার পাঁরবর্তে' 
০০০০১ 
দেবেন। সুতরাং, শ্বেতপত্রের প্রস্তাবানুসারে শেষ যুস্তরাম্ট্র যাঁদ গাঠত 

হয় তা হলে নৃপাঁতদের তাঁদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সার্বভৌমত্ব বজায় থাকবে এবং য্ত- 
রাষ্ট্রীয় শাসন পাঁরচালনায়ও তাঁরা অংশগ্রহণ করবেন। নতুন শাসনতন্মে ভারতীয় দেশীয় 
রাজ্যগলিতে গণতান্ত্িক বা জনীপ্রয় কিংবা নিয়মতান্পিক গভর্নমেন্টের কোনও ব্যবস্থা 
থাকবে না। উপরন্তু, বিশেষ স্বাবধাঁদ অথবা যুু্তরাম্ত্রীয় কর-প্রদানের ব্যাপারে এই রাজ্য- 
গুলি অব্যাহতি পাবে এবং যস্তরাম্ট্রীয় আইন সভায় লোকসংখ্যার তুলনায় অনেক বেশশ সংখ্যক 
প্রাতানীধত্ব এরা লাভ করবে। বৃটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে এই সব প্রলোভন দেখানো সত্বেও 
ভারতাঁয় শাসকদের মধ্যে অনেকেই এই নিয়মতাল্লক পারিবর্তন এাঁড়য়ে চলছেন। 

শ্বেতপন্ন অনুসারে, বড়লাট ও গভরন্নর-জেনারেলের পদ পৃথক করা হবে; যাঁদও 
এই দুইটি পদে একই ব্যান্ত আসীন থাকবেন। শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে যু্তরাষ্ট্রের প্রধান 
হবেন গভর্নর-জেনারেল এবং ভারতের সৈন্য, নৌ ও বিমান বাহনীর ওপরও তাঁর সর্বেচ্চ 
ক্ষমতা থাকবে; এবং, বড়লাট হবেন বৃটিশ সম্রাটের প্রাতানাধ এবং ভারতের দেশয় রাজ্য 
ও যুস্তরাম্ট্রীয় শাসনতন্মের পাঁরাঁধর বাইরে অন্যান্য সব বিষয়ে সম্রাটের ক্ষমতার আঁধিকারী 
হবেন। গভর্নর-জেনারেল নিজেই কোনও কোনও সংরাক্ষত বিভাগ, যথা- প্রাতিরক্ষা, পর- 
রাষ্দ্রীয় ও ধর্মীয় কাজকর্ম পারচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবেন। এই পাঁরচালনার কাজে সাহায্য- 
কারী হিসেবে তাঁর তিনজনের বেশী উপদেষ্টা থাকবেন না; তাঁদের তান নিজেই 'নয়োগ 
করবেন এবং তাঁরা ভোটাধিকার ছাড়াই উভয় আইন সভার সদস্য (পদ্দাধকারবলে) হবেন। 
অন্যান্য ক্ষমতার প্রয়োগে গভর্নর-জেনারেলকে সাহাষ্য ও পরামর্শ দানের জন্য একটি 
মাল্পপারষদ থাকবে । গভর্নর-জেনারেল মন্দের নিয়োগ করবেন, তাঁর ইচ্ছেমতই 
তাঁরা তাঁদের পদে বহাল থাকবেন এবং য্স্তরাম্ট্রয় আইন সভার ষে কোনও একাঁট 
কক্ষের সদস্য তাঁদের অবশ্যই হতে হবে। কেবল গভর্নর-জেনারেলের নিকটই উপ- 
দেম্টারা দায়শ থাকবেন কিন্তু মন্ত্রীরা তাঁদের বিভাগগনীলর ওপর গভর্নর-জেনারেলের 
নয়ল্মণ সাপেক্ষে আইন সভার কাছে দায়শী থাকবেন। শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকার 
কাজের নিম্পারন্ত ও শাসনের পদ্ধাত আয়ন্তে রাখার জন্য আবশ্যক যে কোনও আইন 
[তান স্বয় 'বিবেচনানুসারে প্রণয়ন করবেন। আর্ক ব্যাপারে তাঁর বিশেষ দায়িত্ব 
সম্বন্ধে তাঁকে সাহায্য করার জন্য বিবেচনানুসারে একজন অর্থোপদেম্টা নিয়োগ কর- 
বার ক্ষমতাও তাঁর থাকবে । অর্থোপদেম্টার মাইনে গভর্নর-জেনারেল ঠিক করবেন; আইন 
সভার ভোটের দ্বারা তা 'নার্দ্ট হবে না কিংবা তিনি সভার কাছে দায়শ থাকবেন না। 

সংরক্ষিত বিভাগগুলি সম্বন্ধে গভর্নর-জেনারেলের একচেটিয়া দায়িত্ব ছাড়াও নিম্ন- 
খত বিষয়ে তাঁর ধবশেষ দায়িত্ব থাকবে বলে ঘোষণা করা হবে: 

ক) ভারত অথবা ভারতের কোনও অংশের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বাঘিত হবার গুরুতর 

আশঙ্কা 'নরোধ। 

খ) য্স্তরাষ্ট্রের আর্থক স্থায়িত্ব ও সামর্থ রক্ষা। 

গ) সংখ্যালঘুদের বৈধ স্বার্থ রক্ষা । 

ঘ) শাসনতল্ম আইনে সরকারী কর্মচারীদের প্রদত্ত সব আঁধকার এবং বৈধ স্বার্থ 


রক্ষা। 
৩) ব্যবসা-বাঁণজ্যে পার্থক্য দূরীকরণ । 
চ) ভারতের যে কোনও দেশশয় রাজোর আধিকার রক্ষা । 


১শ্বেতপরে বু্তরাম্মীয় আইনসভার (নিম্সতর সভা), ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও আইন পরিষদের 
(উচ্চতর সভা) ক্ষেত্রে অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনের সৃপারিশ করা হয়েছিল। 'কিল্তু জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কাঁমাটি 
উভয় ক্ষেত্রেই অপ্রতাক্ষ 'নর্বাচনেনর সুপারিশ করেছে! 

১১৩১ সালের আদম সমারণ অনুযায়ী ক্মাদেশকে নিয়ে ভায়তের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৩৫ কোটি 
২০ লক্ষ । ব্রঙ্থদেশকে বাদ দিলে ধৃটিশ ভায়তের জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় ২৫ কোটি ৭০ লক্ষ। তারতের 
দেশশয় রাজ্যগীলযর় মোট জনসংখ্যা প্রায় ৮ কোটি ৯০ লক্ষ। 


৯৬৩ 


ছ) গভর্নর-জেনারেলের পাঁরচালনা ও ৯৪ যে কোনও বিভাগের কাজকর্ম 
করে এরূপ যে কোনও 
কোনও পরিস্থাতিতে ওপরে বার্ণত (৬ দায়ত্গ্লির” মধ্যে কোনও প্রযোজ্য 
কি না গভর্নর-জেনারেলই তাঁর বিবেচনানুসারে স্থির করবেন। 
সম্রাট কর্তৃক গভর্নর-জেনারেলকে প্রদত্ত নির্দেশনামাতে ব্যবস্থা থাকবে যে গভর্নর- 
জেনারেলের নিজ দাঁয়ত্বে তাঁর পাঁরচালনা ও নিয়ন্মণাধীন বিভাগগুলির কাজকর্ম এবং 
তারিবিরেনারালি নিরবে ডিনি ভরত সারের জবানে কাজ বে অন্যান্য বিষয়ে গভর্নর- 
জেনারেল সাধারণত তাঁর মন্দের পরামর্শ মত চললেও আইনে তাঁকে যে বিশেষ দায়ত্ব 
দেওয়া হয়েছে তা সম্পাদনের পক্ষে উত্ত পরামর্শ ?তান অনুপযোগী মনে করলে গ্রহণ 
নাও করতে পারেন এবং এরূপ ক্ষেত্রে ভারত সচিবের 'নরেশ সাপেক্ষে যে ব্যবস্থা 'তাঁন 
আবশ্যক বলে বিচার করবেন তান গ্রহণ করতে পারেন। এএ-থেকে পাঁরম্কার বোধা যায় 
যে, এরূপ বিষয়গ্ুরলিতে আইন সভার কাছে মন্দের কোনও দায়ত্ব নেই। 
ছয় মাসের জন্য সরকারণ বিধান প্রণয়ন ও জারণ করার এবং সংরাক্ষিত বিভাগসমূহ 
বি গবশেষ দাঁয়ত্বগ্ীলর' কোনও একটির অজুহাতে যাঁদ কখনও ?তাঁন আবশ্যক 
বলে মনে করেন তা হলে আঁতারন্ত ছয় মাসের জন্য গলির মেয়াদ বাঁড়য়ে দেবার ক্ষমতা 
গভরন্নর-জেনারেলের থাকবে। যুক্তরাম্ট্রীয় আইন সভার আঁধবেশন বন্ধ থাকলেও, জরুরী 
অবস্থা দেখা দিয়েছে বলে যাঁদ তাঁর মন্মণরা মনে করেন তা হলে বৃটিশ ভারত অথবা 
তার কোনও অংশের সুশাসনের জন্য জরুরশ বিধান প্রণয়ন ও জারণর ক্ষমতাও তাঁর 
থাকবে। এই উভয় প্রকার জরুরশ আইনই যখন বলবৎ থাকবে তখন এগ্বাল আইন সভা 
কর্তৃক রচিত আইনগীলর মতই সমান কার্যকর হবে। উপরন্তু, শাসনতন্বের প্রয়োগে 
অচলাবস্থা দেখা 'দলে যুক্তরাষ্ট্রের সুষ্ঠু প্রশাসনের নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে স্বীয় 
আবশ্যকমত ঘোষণার ম্বারা য্স্তরাম্ট্রের যে কোনও কর্তৃপক্ষের ওপর আইনের 
বারা ন্যস্ত সব ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করার আঁধকার গভর্নর-জেনারেলের থাকবে! 
দুইটি কক্ষ নিয়ে যুস্তরাম্ত্রীয় আইন সভা গঠিত' হবে, যথা, রাজ্যসভা (উচ্চতর-সভা) 
ও আইন-সভা (নম্নতর 'সভা)। এক একাঁট রাজ্যসভা সাত বছর এবং আইনসভা 
পাঁচ বছর স্থায়শ হবে, যাঁদ না তার আগেই ভেঙে দেওয়া হয়। ২৬০ জনের বেশী 
সদস্য রাজসভায় থাকবেন না; এদের মধ্যে বৃটিশ ভারত থেকে 'নর্বাচিত হবেন 
১৫০ জন, ডারতীরা দেশী রাজাগলির রা 
জেনারেল তাঁর ইচ্ছান্সারে ১০ জনের বেশশ সদস্য নিয়োগ করবেন না। বৃটিশ 
ভারতের ১৫০টি আসনের মধ্যে ১৩৬টি আসন পূর্ণ হবে প্রাদোৌশক আইনসভার 
সদস্যদের 'ির্বাচনের দ্বারা; এই নির্বাচন একাঁট মান্ত হস্তাল্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে 
হবে। বড় বড় প্রদেশগল ১৮টি আসন এবং ছোট ছোট প্রদেশগল &টি করে আসন 
পাবে। বাকী ১৪টি আসনের মধ্যে ইউরোপীয়, ভারতীয় খুম্টান ও আযংলো ইপ্ডিয়ানরা 
পাবেন যথাক্রমে ৭, ২ ও ১টি আসন-_এবং কুর্গ, আজমীর, 'দজ্লশ ও বেলচিস্থানের একাট 
করে আসন থাকবে । রাজ্যসভায় বৃটিশ ভারতের আসনগ্লির মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ মৃসলমান 
সম্প্রদায়ের জন্য সংরাক্ষত থাকবে, যাঁদও মোটামুটি 'হিসেবে তাঁদের লোকসংখ্যা তার 


লোকসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ মান্। আইন সভায় ৩৭৫ জনের বেশী সদস্য থাকবেন না; 
এদের মধ্যে ২৫০ জন 'নর্বাঁচত হবেন বৃটিশ ভারত থেকে এবং ভারতীয় দেশীয় রাজ্য- 
গুঁলর শাসকরা ১২৫১ জনের বেশ সদস্য 'নয়োগ করবেন না। বাৃঁটশ ভারতের জন্য যে 


সংখ্যা নার্দস্ট করা হয়েছে তা কয়েকটি সম্প্রদায় ও স্বার্থের মধ্যে এইরূপে ভাগ করে 
দেওয়া হবে: অনু্বত শ্রেণী (হিন্দু), ১৯: শিখ, ৬; মুসলমান, ৮২; ভারতীয় খৃষ্টান, ৮; 
আযাংলো-ই-্ডিয়ান, ৪; ইউরোপীয়, ৮; নার, ৯; শিজ্প ও বাঁণিজ্া, ১১ (যাঁদের মধ্যে প্রায় 
৬ জন ইউরোপ২য়ৎ থাকবেন); ভূঁস্বামশী, ৭; শ্রীমক, ১০; সাধারণ (হিন্দু ও অন্যান্যরা) 
১০৫। ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মহাত্মা গান্ধীর অনশনের পর সম্পাঁদত পুনা 
চৃন্ত অনুসারে অনন্ত শ্রেণীদের আসনগাল পূর্ণ করা হবে। যে কোনও সভাতেই 
বিল আনা যাবে 'কন্তু অর্থ-বল ও ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাবগালি কেবল আইন সভাতেই 


১ ভারতের এক-চতুর্থাংশের কম লোকসংখ্যা নিয়ে ভারতাঁয় দেশীয় রাজাগযীল আইন সভায় শতকরা 
৩৩৪ ভাগ আসন ও রাজ্যসভায় শতকরা ৩৮ ভাগের বেশশ আসন লাভ করবে। 

২ ভারতের প্রায় ৩৫ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের মধ্যে ইউরোপায়দের সংখ্যা হচ্ছে ১,৬৮.১৩৪ জন। 
তথাপি, তাঁরা আইন সভায় ১৪টি আসন ও রাজ্যসভার ৭টি আসন লাভ করবেন। 


১৬৪ 


প্রথম উত্থাপিত হবে। উভয় সভা একমত না হলে এবং গভর্নর-জেনারেল রাজণ না 
থাকলে কিংবা সংরক্ষিত বিলের ক্ষেত্রে রাজ্যপাঁরষদের সম্মতি পাওয়া না গেলে কোনও 
বিল আইনে পাঁরণত হবে না। গভর্নর-জেনারেল সম্মাত দিয়েছেন এর্প যে কোনও 
আইনকে এক বছরের মধ্যে সম্রাট ও তাঁর পারিষদ নাকচ করে দিতে পারবেন। যাই 
হোক, 'নাদ্ট তারখের 'মধ্যে কোনও 'াবলকে আইনে পাঁরণত করতে হবে, গভর্নর- 
জেনারেলের কাছ থেকে এই মর্মে বার্তা পাওয়া সত্বেও যাঁদ এ তারখের মধ্যে তা 
উভয় সভায় গৃহীত না হয়, তা হলে তাঁর ইচ্ছেমত 'বিলটি গভর্নরজেনারেলের আইন 
রূপে পাস করার ক্ষমতা তাঁর থাকবে । গভর্নর-জেলারেল যে আইন করবেন, আইনসভা 
কর্তৃক রাঁচত আইনের মতই তা সমান বৈধ হবে। গভর্নর-জেনারেলের আতীরন্ত ক্ষমতা 
থাকবে, কোনও ক্ষেত্রে যাঁদ তিনি মনে করেন ষে প্রবার্তিত বা প্রবর্তনের জন্য উত্থাপত কোনও 
বিল কিংবা তার কোনও ধারা অথবা আনধত বা প্রস্তাবিত বিলের কোনও সংশোধনীর দ্বারা 
তাঁর দায়িত্ব সম্পাদনের পক্ষে বাধা জল্মিবে তা হলে ইচ্ছে করলে উত্ত বিল, ধারা বা সংশোধনণ 
নিয়ে আর অগ্রসর হওয়া চলবে না বলে 'তাঁন 'নর্দেশ দিতে পারবেন। সূতরাং দেখা 
যাচ্ছে যে, বিবেচনাধীন কোনও আইনের পাঁরবর্তন, কোনও আইন পাস একেবারে স্থাঁগিত 
রাখা এবং নতুন আইন জারীর ব্যাপারে গভর্নর-জেনারেলকে যে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া 
হয়েছে তা বিস্ময়কর। এখনও তাঁর এরুপ ক্ষমতা নেই। 

শ্বেতপন্রে আরও বলা হয়েছে : সংরক্ষিত বিভাগ ও ও বিভাগগ্লির ক্ষেন্র-বাহর্ভূত 
গভরন্নর-জেনরেলের যে ধবশেষ দায়ত্ব' রয়েছে গাল ছাড়াও, তৃতীয় এক ধরনের বিষয় 
আছে যেগুলির ক্ষেন্রে মন্ত্ীদের পরামর্শানুসারে চলতে চেষ্টা করার কিংবা কোনও চেষ্টা 
করেছেন 'ক না এ সম্বন্ধে তাঁর 'নয়ম্তান্নিক কোনও বাধ্যবাধকতা থাকবে না। এই উদ্দেশ্যে 
টপ পুপডি০০ পপ ৯ 
ইচ্ছানুসারে' প্রয়োগ করা যাবে বলে 'ার্দস্ট থাকবে। রাজকখয় সরকারের িশ্বাস, এই 
ধরনের ইচ্ছামূলক ক্ষমতা'র মধ্যে নিম্নালাখত বিষয়গলিও অন্তভূন্ত হবে: 


ক) আইন সভা ভেঙে দেবার, মুলতুবী রাখার ও আহ্বান করার ক্ষমতা । 

খ) [বলগৃলিতে সম্মাত দেওয়া বা না দেওয়ার অথবা সম্রাটের সম্মাত সাপেক্ষে এঁ- 
গুলি সংরক্ষিত রাখার ক্ষমতা । 

গ) কয়েক প্রকার আইনগত ব্যবস্থাবলম্বনে পর্বত অনুমোদনের মঞ্জুরী । 

ঘ) শাসনতন্্ আইনের ব্যবস্থামত সঙ্কটকালের অবসান পর্যন্ত আইন সভার আঁধ- 
বেশন স্থাগত রাখলে গুরুতর পাঁরণাম ঘটতে পারে মনে হলে আঁবলম্বে সভার 
যুন্ত আধবেশন আহ্বানের ক্ষমতা । 

আইন সভার কার্যপদ্ধাতি সম্বন্ধে গভর্মর-জেনারেলের নিম্নীলখত আইন প্রণয়নের 

ক্ষমতা থাকবে : 


ক) সংরাঁক্ষত বিভাগগুির কাজকর্ম অথবা তাঁর অন্য যে কোনও বিশেষ দায়িত্ব থেকে 
উদ্ভূত কিংবা সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় সম্বন্ধে আইন সভার কার্যধারা ও কার্য- 
পারচালন 'নয়ন্তণের জন্য। 

৯ ০ এপ এ পিন ০৯ 
নম্নালাখত বিষয়গ্ীলর ওপর আলোচনা বা প্রন উত্থাপন নাষদ্ধ করবার 
জন্য : 


১। ভারতের কোনও দেশীয় রাজ্যের শাসক যোগদানের সময় চান্ততে খে যে বিষয় 
যস্তরাম্ট্রীয় বিষয় বলে স্বীকার করে নিয়েছেন এগুলি ছাড়া এঁ রাজ্য-সম্বন্ধীয় 
কোন বিষয়, অথবা 

২। গভর্নরের সঙ্গে সম্পকে ব্যাপারে গভর্নর-জেনারেলের বিবেচনানৃষায়ী গৃহীত 
যে কোনও ব্যবস্থা । 

৩। সম্রাট বা গভর্নর-জেনারেল ও বৈদেশিক কোনও রাম্ট্র কিংবা নৃপাঁতর মধ্যে 
সম্পকায় কোনও বিষয়। 

গভর্নর-জেনারেল এর্‌পে যে আইন প্রণয়ন করবেন তার সঙ্গে আইন সভা কর্তক 

রচিত কোনও আইনের দ্বন্ সৃষ্টি হলে পূর্বোন্ত আইনটিই' বলবৎ থাকবে এবং পরোন্ত 
আইনাঁটতে ষতটা অসামঞ্জস্য থাকবে তা বাতিল হয়ে যাবে। 

উপরোন্ত বিবৃতি থেকে পাঁরিচ্কার বোঝা যায় যে, 'আইন সভার কাছে শাসন 'বিভাগের 


১৬৫ 


দায়িত্বের কার্কাঁরতা অসার করে দেবার জন্য দাঁয়ত্বের ব্যাপারেই যে কেবল বহু সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা হয়েছে তাই নয় আইন সভার ক্ষমতা কঠোরভাবে কমানো হয়েছে । ফলে, আজকের 
ভারতীয় আইন সভা অপেক্ষা য.স্তরাম্ট্রীয় আইন সভা আঁধকতর অসহায় হবে এবং 
ভবিষ্যতের গভর্নর-জেনারেল বর্তমান গভর্নর-জেনারেল অপেক্ষা আরও ক্ষমতাশালন' হয়ে 

। 

প্রীতাট আর্ক বছরে যুস্তরান্ট্রের আয় থেকে 'বাভন্ন খাতে ব্যয়-বরাদ্দের প্রদ্তাব- 
গুলি সম্বন্ধে একটি বিবৃতির সঞ্গে অনুমিত আয়-ব্যয়ের একি হিসাব গভর্নর-জেনারেলের 
কাছ থেকে আইন সভার উভয় কক্ষে উপস্থাপিত করা হবে। অর্থ-বরাদ্দের প্রস্তাবগ্া্দ 
যাঁদ সুদ, ব্যায়ত মূলধন বাবদ খরচ, শাসনতন্ম আইনের দ্ধারা নিধধারিত বায়, ইত্যাঁদ-_ 
গভর্নর-জেনারেল, মন্ত্র পরামর্শদাতা, অর্থোপদেষ্টা প্রমুখের বেতন ও ভাতা, সংরক্ষিত 
বভাগ ইত্যাঁদর জন্য আবশ্যক ব্যয়,_হ্্তরাষ্রীয় বা সংপ্রশম কোট" প্রভাতি বিচারপাঁতদের 
সী ৮855 7577147৮৮ 
ভোটে দেওয়া হবে না। বরাদ্দ-প্রস্তাবগুঁল সম্বন্ধে বিব্তিটিই নার্দস্ট করে দেবে, গভর্নর- 
জেনারেল তাঁর বিশেষ দাঁয়ত্বের কোনও একটি সম্পাদনের জন্য আতীরন্ত যে প্রস্তাব 
আবশ্যক বলে মনে করেন এঁগ্াল ভোটে দেওয়া মাবে কি যাবে না। উপরোন্ত খাতে ব্যয়- 
বরাদ্দ এবং গভর্নর-জেনারেল তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য ঘে প্রস্তাবগঁল করবেন এগ্াল 
ছাড়া অর্থ-বরাদ্দের প্রস্তাবগুদি আইন সভায় ভোটে দেওয়া হবে। রাজ্যসভা ষথারীত 
গৃহীত প্রস্তাবের দ্বারা দাবী করতে পারে যে আইন সভায় হ্রাস বা প্রত্যাখ্যান করা 
হয়েছে এরূপ যে কোনও দাবীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য তা উভয় সভার য্স্ত আধিবেশনে 
উপস্থাঁপত করা হোক্‌। বাজেটের কার্ধধারার শেষে, ভোটে গৃহগত কংবা ভোটের 
বাইরের সব বরাদ্দে গভর্নর-জেনারেল তাঁর স্বাক্ষর প্রদান করে এগুলির যাথার্থয প্রাত- 
পাদন করবেন। যথার্থ বলে প্রমাণিত বরাদ্দের ভেতরে ?তাঁন তাঁর 'বশেষ দাঁয়ত্রগঁলর 
মধ্যে যে কোনও একটি সম্পাদনের জন্য আবশ্যক মনে করলে আঁতারম্ত কোনও অর্থ 
ধরতে পারবেন_যাঁদও তা আইন সভায় প্রদত্ত বরাদ্দ-প্রস্তাবের প্রাথথামক বিবৃতিতে এ 
খাতে মোট পাঁরমাণের আঁতারন্ত হবে না। সুতরাং আইন সভা কর্তৃক কোনও বরাদ্দ 
অগ্রাহ্য করা হলে. তা মঞ্জর করবার ক্ষমতা গভর্নর-জেনারেলের থাকবে । কেন্দ্রে ও প্রদেশ- 
গুলিতে আইন প্রণয়নের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রগঁল 'বষয়ানুসারে 'নার্দ্ট করা হবে এবং 
শাসনতন্দ্ আইনে তালিকাভুস্ত করা থাকবে। আরও প্রস্তাব করা হয়েছে যে, প্রদেশের 
স্থানীয় ও বেসরকারী ধরনের যে কোনও 'বষয়ে আইন প্রণয়নের সাধারণ ক্ষমতা প্রাদোঁশক 
তালিকার অল্তভূন্ত করা হোক্‌। কিন্তু কোন বিষয় শুরুতে একেবারে স্থানীয় কিংবা 
বেসরকারী ধরনের হলেও পরে সর্বভারতাঁয় ব্যাপার হয়ে উঠতে পারে, সেজনা এরূপ 
ব্যবস্থা রাখার সুপারিশ করা হয়েছে যে এঁ একই বিষয়ে য.স্তরাম্প্রীয় আইন সভা কর্তৃক 
সাধারণভাবে কোনও আইন প্রণীত হলে, তা অনুমোদন করার যে আঁধকার গভর্নর-জেনারেলের 
থাকবে, এ ক্ষমতা সেই আধকারসাপেক্ষে দেওয়া হোক্‌। 

যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীদের মর্যাদা সম্পর্কে শ্বেতপন্রে বলা হয়েছে, "মন্ত্রীদের সংখ্যা এবং 
তাঁদের প্রত্যেকের মাইনের হার যাস্তরাম্ট্রীয় আইন১ দ্বারা নিয়ন্দিত হবে।' কিন্তু, আরও 
বাবস্থা করা হয়েছে ষে যুস্তরাহ্টের মন্ত্রীদের কেন ও ভাতাঁদ আইন সভার কোনও কক্ষেই 
ভোটে দেওয়া হবে না। (প্রাদেশিক মন্ত্রীদের সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে ।) 

যুক্তরাষ্ট্রে 'বিচার বিভাগ সম্বন্ধে শ্বেতপতরটিতে যযন্তরাম্ট্রয় আদালত ও সর্বোচ্চ 
আদালতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মূল ও আপণল মোকদ্দমার এন্তিয়ার যু্তরাম্্য় আদালতের 
থাকবে এবং শাসনতন্ত্র আইনের ব্যাখ্যা িংবা তা থেকে উদ্ভূত কোনও আঁধকার বা বাধ্য- 
বাধকতা সংক্রান্ত সমস্ত গবতর্কের 'নিম্পান্ত এ আদালত করবে । শাসনতন্দ্র আইনের ব্যাখ্যা 
৬ কপ কাপ ০ 

ভারতে একাঁট সর্বোচ্চ আদালতও থাকবে, যা বাঁটশ ভারতের হাইকোর্টগলের আপনীল 
০ দেওয়ানী মামলাগীলতেই কেবল সর্বোচ্চ আদালতের অনুমাতর্রমে 


১ম্বৈতপন্লের ১৫ অন:চ্ছেদ। 
২ প্রস্তাবগলির ৪৯ অনহচ্ছেদ। 


১৬৬ 


রাজ-পরিষদে আপাঁল করতে দেওয়া হবে। ফোঁজদারণ মামলায় আপাঁল করার এরপ 
কোনও অনুমতি দেওয়া হবে না। শ্বেতপন্রটি প্রকাশের পর জয়েন্ট পার্লণমেন্টারী কাঁমাটির 
সম্মনখে সাক্ষ্যদান করতে গিয়ে স্যার স্যামুয়েল হোর বলেন যে, পৃথক একাটি সবোচ্চ 
আদালত রাখবার প্রস্তাব পাঁরত্যন্ত হতে পারে এবং 1বকল্প ব্যবস্থা করা হতে পারে যাতে 
আইন সভার আঁভপ্রেত হলে 'যস্তরাম্ট্রীয় আদালতের এক্ডিয়ার সম্প্রসারত করার ক্ষমতা 
এর থাকবে; ফলে এই আদালত শেষ আপীল আদালতে পাঁরণত হবে; কন্তু এ ক্ষমতা 
সর্বদাই রাজ-পরিষদে আপীল করার আঁধকারসাপেক্ষ হবে। শ্বেতপন্র অনুসারে যয্তরাম্ত্রীয় 
আদালতের (সর্বোচ্চ আদালত গাঠত হলেও উহারও) প্রধান বিচারপাঁত ও বিচারপাঁতরা 
সম্রাট কর্তৃক [নিষুস্ত হবেন এবং উত্তম আচরণের দ্বারা তাঁদের পদাধাষ্ঠত থাকবেন। তাঁদের 
মাইনে, পেন্সন ইত্যাঁদ রাজ-পাঁরষদের আদেশে স্থির করা হবে, আইন সভার ভোটের ওপর 
নিভর করবে না। 

শাসনতন্ত্র আইনাঁট চালু হবার পর ভারত সচিবের বর্তমান পরিষদাঁট ভেঙে দেওয়া 
হবে। তান তখন অনন্য তিনজন ও অনাধক ছয়জন ব্যান্তকে নিয়োগ করবেনা যাঁদের 
নিয়ে তাঁর উপদেষ্টা পারষদ গাঁঠত হবে। এই আইনাঁট চালু হবার আগে যাঁদের ভার৩ 
সাঁচব কোনও সরকারী চকুরিতে নিষদন্ত করেছেন তাঁরা সেই সময়ে চাকুরির যে সব আঁধকার 
ভোগ করছিলেন, ভোগ করতে থাকবেন। আইনাঁট চালু হবার পর ভারতীয় সাঁভল সাভ-স, 
ভারতীয় পুলিস ও ধর্ম সংকান্ত বিভাগে ভারত সঁচব নিয়োগ করতে থাকবেন এবং এই 
সব ব্যন্তুর বেতন ও ভাতা, পেন্সন, আচরণ ও নিয়মান.বার্ততা সম্বন্ধীয় শর্তাবলণ তাঁর 
প্রণীত নিয়মে নিয়ান্তত হবে। ভারত সঁচব কর্তৃক 'নিষুত্ত প্রত্যেক ব্যান্ত তাঁর নিয়োগের 
সময় চাকুারর যে সব আঁধকার আছে সেগযলি পুরোপার ভোগ করতে থাকবেন। 'শাসনতন্্ 
আইনটি চালু হবার পর পঁচি বছর পূর্ণ হলে বৈদেশিক ও ধর্ম সংক্রান্ত বভাগ ছাড়া এ 
সব চাকুরীতে ভবিষ্যতে নতুন করে লোক গ্রহণের প্রশ্নটি সম্বন্ধে আইনানূযায়খী একাঁট 
তদন্ত হবে। এই তদন্তের যার সঙ্গে ভারতের সংশ্লম্ঠ গভন“মেন্ট ষুস্ত থাকবেন ফলাফল 
সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন বৃটিশ সরকার এবং তা পার্লামেন্টের উভয় সভার অনুমোদন- 
সাপেক্ষ হবে। 

সুতরাং, ভারতকে তথাকাঁথত দাঁয়ত্ব দেওয়া হলেও প্রধান প্রধান চাকুরীগনীল লণ্ডনে 
ভারত সচিবের 'িয়ল্লণাধশন থাকবে । ধূুন্ধরাষ্্রীয় ও প্রাদৌশক মন্দের অধস্তন কর্মী 
হিসেবে কর্মচারীরা থাকবেন, যাঁদের ভাগ্য তাঁরা নয়ল্দণ করবেন না এবং যাঁদের বিরুদ্ধে 
শাঁস্তমৃূলক কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতাও তাদের থাকবে না। অন্যান্য চাকুরী সম্বন্ধে 
বলা হয়েছে, যুস্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট যথাক্রমে আপন আপন ক্ষেত্রে নিয়োগ এবং 
এঁ সব বান্তর চাকুরীর শর্তাবলণ 'স্থর করবেন । যথাক্রমে যুস্তরাম্দ্রীয় ও প্রাদেশিক চাকুরীতে 
1নয়োগের উদ্দেশ্যে প্রাতিযোগতামূলক পরাঁক্ষা পাঁরচালনার জন্য য্তরাম্ট্রীয় পাবালক 
সা্ভস কাঁমশন ও প্রাদোশক পাবালিক সাভভস কমিশন থাকবে । যুক্তরাম্দ্রীয় পাবালক সাভস 
কাঁমশনের সদসারা ভারত সাঁচব কর্তৃক 'নযুস্ত হবেন এবং গভর্নর প্রাদোশক পাবাঁলিক 
সার্ভস কামশনের সদস্যদের নিয়োগ করবেন। এই সব কাঁমিশনের সদস্যদেব বেতনাঁদ আইন 
সভার ভোটের দ্বারা স্থিরীকৃত হবে না। ফলে, পাবাঁলক সাভস কাঁমশনগুলি জনগণের 
মতামত থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে। 

ইংরেজদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আরও কয়েকটি ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতীয় 
রিজার্ভ ব্যাঞ্কে যার কথা ইাতপূবেহই বলোছি এবং যুক্তরাষ্ট্র গঠনের যা একটি প্রাক 
শর্ত, লন্ডনের 'নর্দেশান্সারে মূদ্রা ও লেনদেনের ব্যবস্থা করবে। ভারতীয় রেলওয়ে ও 
এর বিপুল সম্পদের ভার নেবে বাধবদ্ধ একটি রেলওয়ে বোর্ড। ইহা এর্পভাবে গাঁঠিত 
হবে যাতে “সব রকমের রাজনোতিক প্রভাব এাঁড়য়ে ব্যবসায়ক 'ভীত্ততে এর কাজ সম্পাদন 
করা যায়।' রেলওয়ে বোর্ডের গঠনে জনগণের কোনও মতামতই খাটবে না। শেষে, অত্যন্ত 


১ শ্বেতপন্রের প্রস্তাবাবলী, অনুচ্ছেদ ১৮৯। 

২১৯৩৪ সালের ৪ঠা অক্টোবর লশ্ডনের ইপণ্ডিয়া আঁফসের পক্ষ থেকে এই মর্মে ঘোষণা করা হয়েছে 
যে, ১৯৩৫ সালের গোড়ার দিকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাক আইনটি রচিত হবে। অবশ্য ব্যাত্কেব সেন্ট্রাল 
বের্ড, গভর্নর ও ডেপুটি-গভরন্নরদের বৃটিশ সরকার নিয়োগ করবেন। বাস্তাবক পক্ষে, কয়েকজনকে হীতি- 
মধ্যেই নিয়োগ করা হয়েছে। স্যার অসবোর্ন স্মিথ ব্যাঙ্কের গভর্নর নিযু্ত হয়েছেন; প্রথম ডেপুটি গভর্নর 
হয়েছেন িঃ.জে. বি. টেলর এবং দ্বিতীয় ভেপঁট গভর্নব স্যার সিকান্দার হায়াৎ খান (যিনি কিছুকাল 
পাঞ্জাবের অস্থায়শ গভর্নর ছিলেন।) 


৯৬৭ 


গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত দেওয়া হয়েছে যার উদ্দেশ্য বৃটিশ বাঁণক সম্প্রদায়ের কায়েমী 
স্বার্থকে অক্ষু্ রাখা । যুস্তরাজ্যে বসবাসকারী কোনও ইংরেজ (কংবা সেখানকার সাঁমাতি- 
বম্ধ কোনও কোম্পানী) বিশেষ বিশেষ কয়েকটি আঁধকারের ক্ষেত্রে আইনগত অস্নাবধে 
বা বৈষম্যের পান্ন হয়, এরূপ কোনও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা য/ন্তরাষ্ট্রীয় বা প্রাদোশক 
আইন সভার থাকবে না; যথা-বাৃটিশ ভারতের ষে কোনও অংশে প্রবেশ, ভ্রমণ এবং 
বসবাসের আধকার; যে কোনও প্রকারের সম্পান্ত রাখা, বৃটিশ ভারতের 'কংবা সেখানকার 
আঁধবাসীদের সঙ্গে যে কোনও ব্যবসা-বাঁণজ্য করা এবং উপরোস্ত যে কোনও উদ্দেশ্যে 
খুশীমত প্রাতানাধ ও কর্মচারী নিয়োগ। আইন প্রণয়নে এর্‌প 'বাধাঁনষেধ এখনও নেই। 
দ্টাল্তস্বরূপ, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের বিশেষ সুবিধে দিয়ে ভারতীয় আইন 
সভা আজ আইন পাস করতে পারে, যাঁদও এগুলিকে পরে বিশেষ ক্ষমতাবলে অগ্রাহ্য করা 
গভর্নর-জেনারেলের পক্ষে সম্ভব। মনে হয়, বৃটিশ গভর্নমেন্ট ভারতীয় উপক্ৃল বাণিজ্য 
[বলাটর মত আইন প্রণয়ন একেবারে 'নাঁষদ্ধ করতে চান, যার দ্বারা ভারতীয় জাহাজ 
কোম্পানীগ্াীলির জন্য ভারতের উপক্‌ল বাণজ্যকে সংরাক্ষত রাখার চেষ্টা হয়োছল। 
- যে মৌলিক আধকারগুলির জন্য ভারতের জনমত এত জোরের সঙ্গে দাবী জাঁনয়ে- 
ছিল সে সম্বন্ধে শ্বেতপন্রাটতে বলা হয়েছে : 'আইন মারফং এ জাতীয় কোনও ব্যাপক ঘোষণা 
প্রচার করার মধ্যে গুরুতর আপাতত আছে বলে বৃটিশ সরকার মনে করেন, তবে তাঁদের 
বি*বাস, শাসনতন্ত্র আইনে এই ধরনের কয়েকটি শর্ত অবশ্যই সাল্নাবম্ট হতে পারে এবং 
হওয়া উচিত-_দন্টান্তস্বরূপ,ব্যান্তগত স্বাধীনতা, সম্পাত্তর আধকার এবং জাতি, ধর্ম 
নার্বশেষে সরকারী চাকুরীতে সবাইয়ের দাবী, ইত্যাঁদর প্রাতি শ্রদ্ধা।' এই প্রসঙ্গে বাক্‌- 
স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ স্বাধীনতা, ইত্যাঁদর ন্যায় মৌলিক আধকারের কোনও উল্লেখ নেই, 
উপরন্তু এরূপ কোনও আশ্বাস দেওয়া হয় নি যে, যে সামান্য আঁধকার দেওয়া হাবে তা 
একেবারেই অলঙ্ঘনীয়। 

শ্বেতপন্র অনুসারে, কেন্দ্রে গভর্নর-জেনারেল যে ক্ষমতা ভোগ করবেন- মান্মিরা, 
প্রাদোশক আইন সভা ও শাসনব্যবস্থার ব্যাপারে গভর্নরের ক্ষমতাও হবে অনুরূপ । সুতরাং 
সেই সব শর্তের পুনরুল্লেখের আবশ্যক নেই । একমান্র প্রভেদ হবে যে, প্রদেশগহীলতে 
'উপদেষ্টারা কর্তৃক পাঁরচালিত কোনও "সংরক্ষিত বিভাগ" থাকবে না, কিন্তু অনুরূপ 
'বাহর্ভৃত ক্ষেত্র বা “অংশত বাঁহর্ভৃত ক্ষেত্র থাকতে পারে যার পাঁরচালনে আইন সভার 
কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। আঁধকাংশ প্রদেশেই কেবল একাঁটমান্র সা থাকবে_-তবে বাংলা, 
যুন্তপ্রদেশ ও বিহারে থাকবে দুইটি সভা । 'িম্নতর সভা--আইন সভার-মেয়াদ হবে পচি 
বছর এবং উচ্চতর সভা- প্রাদোশক পাঁরষদের -সাত বছর। প্রাদোশক পরিষদ অংশতঃ 
মুসলমান ও অ-মুসলমান ভোটদাতাদের নির্বাচন কেন্দ্রে থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে 
গঠিত হবে। বাংলা ও বিহারে প্রাদেশিক আইন সভা একাঁটমান্র হস্তাল্তরযোগ্য ভোটদান 
পদ্ধাততেও কিছ: সদস্য নির্বাচিত করবে । উপরন্তু, বাংলায় আইনতঃ আঁধকারী' ইউরোপনয় 
ভোটদাতারা একজন সদস্য নর্বাচন করবেন। প্রাদেশিক আইন সভার গঠনতন্র নীচে ব্যাখ্যা 
করা হয়েছে। 

শ্বেতপন্রে রৃপাঁয়ত ভোটাধিকার পাঁরকজ্পনাটি লোঁথয়ান কমিটর রিপোর্ট প্রধান- 
মন্তীর সাম্প্রদায়ক বাঁটোয়ারা ও পুনা চুক্তুকে 'ভীত্ত করে রচিত হয়েছে। সাধারণভাবে 
কক্ষের ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে। পুরুষ ভোটদাতাদের তুলনায় নারীদের ভোটের 
বর্তমান হারের কোনও পাঁরবর্তন হবে না। সব প্রদেশেই মূলতঃ সম্পার্তর ওপর "ভাস্ত 
করে বর্তমান ভোটাধিকার গড়ে উঠেছে । নারী ও পুরুষ সবার জন্যই সম্পাস্তগত আঁধকার 
শিক্ষাগত যোগ্যতার দ্বারা পূরণ করবার জন্য শ্বেতপন্ে প্রস্তাব করা হয়েছে অনুন্নত 
শ্রেণীর শতকরা প্রায় ২ জনকে ভোটাধকার দেবার জন্য তাঁদের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ভোটা- 
গধকার থাকবে। যু্তরাম্ত্রীয় আইন সভার ভোটদাতা 'হসেবে বৃটিশ ভারতের সমগ্র জন- 
সংখ্যার শতকরা ২ থেকে ৩ জনকে- অর্থাৎ প্রায় ৭০ বা ৮০ লক্ষ লোককে ভোটাধিকার 
দানের প্রস্তাব শ্বেতপন্লাটিতেই করা হয়েছে। 

ভাবষ্যং প্রাদোশক আইন সভাগুলির জন্য ভোটাধিকার গড়ে উঠেছে সমভাবে নর- 


১যথা_ হেবিয়াস কর্পাস আইনে গ্রেট বুটেনে বিনা 'বিচারে আটক রাখাকে যেভাবে অসম্ভব করা 
হয়েছে ভারতেও তদ্রুপ করা হবে 'কি না, পাঁরজ্কার বোঝা যায় না। 


১৬৬ 


নারীর সম্পান্তর ভিন্ততে_এবং স্বামীর সম্পান্তর ভান্ততে নারী আঁধকার পেয়েছে। 
অনুল্নত শ্রেণীর জন্য পৃথক ভোটাধিকার থাকবে যাতে তাঁদের মধ্যে শতকরা ১০ জন, 
ভোটাধকার লাভ করেন। পুরুষ ভোটদাতাদের তুলনায় নারীদের হার হবে প্রায় সাতজনে 
একজন; তুলনায় এখন আছে মোটামুটি একুশ জনে একজন। ্বেতপন্র অনুসারে, গভর্নর- 
শাঁসত প্রদেশগ্ালতে গড়ে মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ অথবা প্রাপ্তবয়স্কদের 
শতকরা ২৭ ভাগ নির্বাচকমণ্ডলশ থাকবেন। 

প্রাদেশিক ও যব্তরাষ্ট্রীয় আইন সভায় শিখ, মুসলমান, ভারতাঁয় খম্টান, আংলো- 
ইন্চিয়ান ও ইউরোপায়দের 'নর্বাচককেন্দ্রগৃলিতে তাঁদের জন্য 'নার্দস্ট আসনগৃলির 
নর্বাচনে তাঁরাই ভোট দেবেন যাঁরা পৃথক সাম্প্রদায়িক 'নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভূন্ত হবেন। 
এই সব কেন্দ্রের কোনও একটিতে ভোট দেবার আঁধকার যাঁদের নেই, “সাধারণ, কেন্দ্রে ভোট- 
দানের আঁধকার তাঁদের থাকবে । সংলগ্ন তালিকায় যেরূপ দেখানো হয়েছে, এই 'সাধারণ 
আসনগুলির' মধ্যে অনুন্নত শ্রেণীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং 'নর্বাচন-পদ্ধাঁত 
পুনা চযান্তর ব্যবস্থানুসারে অর্থাং হিন্দুদের সব শ্রেণীকে নিয়ে সাধারণ 'নর্বাচনের 'ভীল্তিতে 
হবে কিন্তু কেবলমাত্র অনুশ্নত শ্রেণীর ভোটদাতাদের দ্বারা প্রাথামক একাঁট 'নর্বাচন করতে 
হবে। প্রাদৌশক আইন সভার সদস্যরা কর্তৃক একটি মান্র হস্তান্তরযোগ্য ভোটদান পদ্ধাততে 
যুস্তরাত্ট্ীয় আইন সভায় নারীদের জন্য নার্দস্ট আসন পূর্ণ করা হবে কিন্তু প্রাদেশিক 
আইন সভার আসনগ্যালর ক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধাত বিবেচনাধীন রয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য 
এবং ভূস্বামীদের জন্য নার্দন্ট আসনগ্ুলি বিশেষ বিশেষ নির্বাচনকেন্দ্র থেকে পূর্ণ করা 
হবে।  অসাম্প্রদায়ক নির্বাচনকেন্দ্রগৃলি-__কিছ ট্রেড ইউানিয়ন ও ছু বিশেষ বিশেষ 
ধনর্বাচনকেন্দ্রু থেকে শ্রাীমকদের আসনগ্যাল পূর্ণ করা হবে। ভারতীয় খৃষ্টান সঙ্মবের মত 
নারীদের সংগঠনও এই পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থার তীর বিরোধী ছিল কিন্তু 
তাদের মতামত অগ্রাহ্য করা হয়েছে। সব প্রদেশে মৃসলমান সংখ্যালঘঃরা যেমন লাভবান 
হয়েছেন 'হন্দ্‌ সংখ্যালঘ্দের তাঁদের লোকসংখ্যান্সারে অনুরূপ প্রাতিনাধত্ব না দিয়ে বাংলা 
ও পাঞ্জাবে কার্যতঃ সংখ্যাগাঁরষ্ঠ সম্প্রদায় মুসলমানদের জন্য আইনাঁসদ্ধ সংখ্যাারষ্ঠতার 


করা হয়েছে। 

উপরোন্ত শর্তগীলর ফলে প্রাদোশক আইন সভাগ্ুঁলি যেভাবে গঠিত হবে, তালিকায় 
দেখানো হয়েছে। মনে হয়, শ্বেতপন্রে রূপাঁয়িত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সামাগ্রক উদ্দেশ্য 
ভারতকে আরও বিভন্ত করা যাতে শাসনতন্মের ষে সামান্য সংস্কার করা হবে তার কার্য- 
কাঁরতা বহুলাংশে নম্ট হয়ে যায়। প্রাতানাধত্বের ব্যবস্থা এমনভাবে করার চেম্টা হয়েছে 
যে, ভারতবাসশর এঁকোর কথা নয়, তাঁদের মধ্যে অনৈক্যের বিষয় যা কিছু আছে তাই আইন 
সভায় আঁতরাঁঞ্জত করে প্রচার করা হবে। সম্পূর্ণ পাঁরকজ্পনাঁটই গড়ে উঠেছে আনম্টকর 
ঘৃণ্য শবভেদ সৃষ্টি করে শাসন' এই নীতি অবলম্বন করে। জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃস্টির 
চৈন্টায় স্বভাবতঃই সেই সব গোষ্ঠীকে, যথা-_মৃসলমানদের শান্ত করার চেষ্টা হয়েছে, সরকারা 
হিসেবে অন্যানাদের অপেক্ষা যাঁদের আঁধকতর বৃটিশভাবাপন্ন হবার সম্ভাবনা আছে। উনবিংশ 
শতাব্দীতে এবং এই শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত গভর্নমেন্ট ভূ-স্বামীদের ওপরে অনুরূপ 
গবম্বাস স্থাপন করোছলেন, এবং সেই সময় গভর্নমেন্ট হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানদের 
আঁধকতর আব্বাস করতেন। এই শতাব্দীর সূচনা থেকে ভূ-স্বামীরা যথেষ্ট আন্হগত্য 
দেখান ি। যেমন, ১৯০৫ সালে ও তার পরেও বাংলার বঙ্গা-ভঞ্গা ও প্বদেশণ আন্দোলনে 
তাঁরা অংশ গ্রহণ করেন। এজন্য ভারতবাসখদের মধ্যে বিভেদ সৃচ্টির নতুন উপায় আবিদকার 
করতে হয়োছিল। সুতরাং ১৯০৬ সালে বড়লাট লর্ড িন্টোর অনুরোধে এবং পূর্ব 

যায় কয়েকজন মুসলমান নেতা আলোচনার জন্য পৃথক নর্বাচনের প্রস্তাবাঁট 
প্রথম উ্থাপন করেন। সঙ্গে সঞ্গে এই দাবাটকে বাস্তব রূপ প্রদান করা হয়, ১৯০৯ 
সালের মাঁল-মিন্টো শাসনসংস্কার যে শাসনতাল্লিক প্রগাঁত এনোঁছল তা নম্ট করার জন্য। 
মুসলমানদের জন্য পৃথক নর্বাচন-ব্যবস্থা ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অব ইশ্ডিয়া আ্যবেঁও 
বজায় ছিল। গত চোদ্দ বছরের আঁভজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে যে, পৃথক 
ও আইন সভাগৃলিতে সরকারণ দল থাকা সত্বেও বারংবার গভরননমেন্টকে পরাস্ত করা অসম্ভব 
হত না। কাজেই ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও 'িভেদ সূষ্টি করা বৃটিশ গভর্নমেন্ট 


১৬৭৯ 


মণ্ডলী গঠনের প্রস্তাব। 'আধিকারদানের পূর্বে বিভেদ সৃষ্টির এই নপাঁতাট থেকে 
আয়ালঠাণ্ডে অনুসৃত অনুরূপ নশীতর কথা মনে পড়ে যায়; সেখানে স্বাধীন আইরিশ 
রাষ্ট্রের শাসনতন্্ বৃটিশ গতনমেন্ট স্বীকার করে নেবার আগে আলস্টারকে পৃথক করে 
নেওয়া হয়োছল। বলা বাহুল্য, ভারতের ক্ষেত্রে এই ধরনের সাম্প্রদায়ক ও 
ভাত্তর ওপর কোনও শাসনতন্ই গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। 

শ্বেতপন্রটির প্রস্তাবাবলী সম্বব্ধে সংক্ষেপে ওপরে যা বলা হল তা থেকে পরিচ্কার 
বোঝা যায় যে, বিদেশ গভর্নমেন্ট ভারতবাসীকে কোনও ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। 
বৃটিশ সরকারের পক্ষে ভারত সচবের হাতে অনেক ক্ষমতাই রেখে দেওয়া হবে। প্রত্বেশ- 
গুলিতে গভর্নর ও কেন্দ্রে গভর্নর-জেনারেলের ব্যান্তগত এন্তয়ারের সব বিষয়ই থাকবে 
তাঁর (ভারত সাঁচবের) 'নয়ল্লণাধীন। উচ্চতর চাকুরি 'তাঁন নিয়ন্ত্রণ করতে থাকবেন এবং 
ভারতে রচিত যে কোনও আইনই বিশেষ ক্ষমতাবলে বাতিল করে দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব 
হবে না। হাইকোর্ট ও ফেডারেল কোর্টের বিচারপাঁতরা এবং যু্তরাম্দ্রীয় পার্ক সাভভস 
কমিশনের সদস্যদের তান নিয়োগ করবেন। ভারতে গভর্নর-জেনারেলকে বর্তমান অপেক্ষা 
আধকতর স্বেচ্ছাচারী ও ক্ষমতাশালী করা হবে। এখন 'তনি যে প্রভাবের আঁধকারণ, 
“সংরক্ষিত বিভাগ" বা শবশেষ দায়িত্ব অথবা 'ইচ্ছেমূলক ক্ষমতার ন্যায় কোনও না কোনও 
নামে তদপেক্ষাও ব্যাপকতর প্রভাব 'তাঁন বস্তার করবেন। এমন ক যে সব বিষয় সাধারণতঃ 
আইন সভার নিয়ন্ণ বা তত্তাবধানে চালিত হয়, তাতেও হস্তক্ষেপ করার যথেষ্ট সুযোগ 
তাঁর থাকবে । মোট ব্যয়ের শতকরা ৮০ ভাগই ভোটে দেওয়া চলবে না। আইন সভার 
কাজও বর্তমান অপেক্ষা আরও কঠোরভাবে তাঁর দ্বারা 'নয়ন্তিত হবে। উপরন্তু, আজকের 
কেন্দ্রীয় আইন সভা অপেক্ষা অনেক বেশশ প্রাতক্রিয়াশীল হবে যুস্তরাম্ট্রীয় আইন সভার 
সংগঠন । প্রদেশগুলিতে অবস্থার কোনও পাঁরিবর্তন ঘটবে না, এবং বহৃঘোঁষত 'প্রাদেশিক 
স্বায়ন্তশাসন' প্রহসনে পাঁরণত হবে। এমতাবস্থায়, এমন কোনও ভারতীয়ই পাওয়া যাবে 
না যান এই নতুন শাসনতন্মকে আশর্সবাদ জানাবেন। 


ঘোড়শ পরিচ্ছেদ 
ভারতের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা 


ইতিহাসে কোনও ব্যান্তর ভূমিকা নির্ভর করে অংশতঃ তাঁর দৌহক ও মানাঁসক 
প্রস্তুতির ওপর এবং অংশতঃ পারিপার্রবিক অবস্থা ও জন্মের সমকালীন প্রয়োজনের ওপর। 
মহাত্মা গান্ধীর এমন কিছু আছে, সাধারণ ভারতবাসীকে যা আঁভভূত করে। অন্য দেশের 
পক্ষে হয়তো তান সম্পূর্ণ অযোগ্য হতেন। যথা- রাশিয়া বা" জার্মানী কিংবা ইটালর 
মত দেশে তান কি করতেন? তাঁর আহংসার মতবাদের জন্য তাঁর প্রাণদশ্ড হত কিংবা 
তাঁকে মানাসক হাসপাতালে পাঠানো হত। ভারতের অবস্থা অন্য প্রকার । তাঁর সরল জীবন, 
নিরামিষাহার, ছাগলের দুধ, সপ্তাহে একাঁদূন মৌনরত, চেয়ারে না বসে মেঝেতে বসার 
অভ্যেস, কটট-বন্ধ_-বাস্তাবিকপক্ষে তাঁর সম্বন্ধে সব কছতই প্রাচীন কালের অদ্ভূত প্রকাতির 
মহাত্সাদের অন্যতমরূপে তাঁকে স্থান দিয়েছে এবং জাতির কাছে ঘানষ্ঠতর করেছে। 
যেখানেই তিনি যান না কেন, দরিদ্রুতম ব্যান্তও অনুভব করে যে ভারতের জল-মাটিতেই 
1তাঁনি গড়ে উঠেছেন, একই আস্থ-মজ্জার তান ধারক। যখন তিনি কিছ বলেন, স্যার সুরেন্দ্র- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত হার্বার্ট স্পেল্সার ও এওমণ্ড বাকের দুর্বোধ্য ভাষায় বলেন না, এতানি 
বলেন ভগবদ্গীতা ও রামায়ণের ভাষায় । স্বরাজের কথা বলতে শীগয়ে তান তাদের প্রাদোৌশক 
সবায়ত্তশাসন অথবা যক্তরাস্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলির সাঁবস্তার বর্ণনা না 'দিয়ে রামরাজ্যের (প্রাচীন 
কালের রাজা ছিলেন রাম--তাঁর রাজত্ব) গোঁরবের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং তারা বুঝতে 
পারে। প্রেম ও আহংসার (০/-৮1০1917০6) দ্বারা জয়ের কথা বলার সময় তিনি বুদ্ধ ও 
মহাবীরের কথা বলেন এবং তারা তাঁকে মেনে নেয়। 

ণকল্তু, ভারতাঁয় জাঁতর গ্রীতহ্য ও স্বভাবের সঙ্গে তাঁর দৌহক ও মানাঁসক প্রস্তুতির 

সাদশ্য মহাত্সমার সাফল্যের কারণের একটিমাত্র দিক। ভারতবঈয় ইতিহাসের অন্য কোনও 
নুগে জন্মহণ করলে হয়তো এত বৈশিষ্ট অর্জন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। দদ্টাদ্ত- 


১৭০ 


স্বরুপ, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় তিনি কি করতেন- যখন জনগণের অস্ন 'ছিল, 
লড়াইয়ের সামর্থা ছিল এবং সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারেন এমন একজন নেতা তাঁরা চেম্ে- 
ছিলেন। একাঁদকে নিয়মতান্তিক শাসনের ও অপরপক্ষে সশস্ত বি”্লবের ব্যর্থতার দরুূনই 
মহাত্মা সফল হয়েছেন। গত শতাব্দীর নবম দশক থেকেই ভারতবাসীর মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ রাজ- 
নৌতিক নেতারা নিয়মতান্মিক লড়াইয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, যাতে তর্ক-নৈপৃণ্য ও বাঁপ্মতাই 
ছল সর্বাপেক্ষা প্রশ্নোজনীয় যোগ্যতা । এরুপ পারুবেশে মহাত্মার যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করা 
অসম্ভব 'ছল। বর্তমান শতাব্দী শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মতান্নিক পদ্ধাতির ওপর 
লোকের ব*বাস চলে যেতে লাগল। স্বদেশী (জাতীয় শিল্পের পুনরভ্যুতথান) ও বিদেশ 
দ্রব্য বর্জনের ন্যায় নতুন অস্ন দেখা দিল এবং সেই সঙ্জো জল্ম হল বৈশ্লাবক আন্দোলনের । 
কয়েক বছর পরে এই আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠতে লাগল । (বিশেষতঃ উত্তর ভারতে) 
এবং মহাযুদ্ধের সময় বিশ্লবেরও চেস্টা হল। বৃটেন যখন অন্য কারণে খুবই বিরত সেই 
সময়ে এই চেষ্টার ব্যর্থতা এবং ১৯১৯-এর মর্মান্তিক ঘটনাবলী থেকে ভারতবাসী নিশ্চিত- 
রূপে বুঝলেন যে বলপ্রয্নোগের আশ্রয় গ্রহণ করার চেম্টা করে কোনও লাভ নেই । বৃটেন 
তার উন্নততর সাজ-সরঞ্জামের দ্বারা এরূপ যে কোনও প্রচেষ্টা সহজেই চূর্ণ করে দেবে এবং 
তারপর অবর্ণনীয় দুর্দশা ও অপমান আসবে। 

১৯২০ সালে ভারতে কাঠন এক সমস্যা দেখা 'দিল। নয়মতান্তিকতা অচল হয়ে 
গেছে; সশস্ত্র বিপ্লব তখন নিতান্ত পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ নখরবে সব 
কিছ: মেনে নেওয়াও অসম্ভব। নতুন এক পথ এবং নতুন এক নেতা দেশ খনুজাছল। 
সেই সময়ে আঁবির্ভীত হলেন ভারতের ভাগ্যাবধাতা- মহাত্মা গান্ধণ যান তাঁর ভাঁবষ্যৎ বিরাট 
দাঁয়ত্ব পালনের জন্য এতকাল সুযোগের প্রতীক্ষা করাছলেন এবং নিভৃতে নিজেকে প্রস্তুত 
করছিলেন। তিনি নিজেকে চিনতেন- জানতেন তাঁর দেশের কি' প্রয়োজন; এবং ইহও 
তাঁর অজানা ছিল না যে ভারতের ম্বান্ত সংগ্রামের পরবতর্ট পর্যায়ে নেতৃত্বের গৌরব তাঁরই 
ওপর এসে পড়বে। কোনও মিথ্যা সঙ্কোচবোধ তাঁকে বিব্রত করে ননি-দঢ়তার সঙ্গে 
তানি তাঁর বন্তব্য উপস্থাপিত করতেন এবং দেশবাসী তাঁকে মেনে নিতেন। 

আজকের ভারতাঁয় জাতীয় কংগ্রেস প্রধানতঃ তাঁরই স্ন্ট-এর গঠনতল্মও তাঁরই 
হাতে গড়া । রাক্সর্বস্ব সংগঠন থেকে তিনি একে সব্রিয় ও সংগ্রামী একাঁট সংগঠনে 
পাঁরণত করেছেন। ভারতের প্রত্যেকাট শহর ও গ্রামে এর শাখা স্ান্ট হয়েছে এবং এক 
নেতৃত্ব মেনে নিতে সমগ্র জাতিকে প্রস্তুত করা হয়েছে। নেতৃত্বের পরাক্ষায় চাঁরন্রের মহত্ব ও 
কেশ সহ্য করার সামর্থ্য অত্যাবশ্যক করা হয়েছে এবং আজ কংগ্রেস দেশের বৃহত্তম ও প্রাতি- 
নাধমৃূলক রাজনোতিক সংগঠন। 

কিন্তু তাঁর পক্ষে এই অল্প সময়ের মধ্যে এতটা সাফল্য অর্জন করা ির্‌পে সম্ভব 
হল? সম্ভব হয়েছে তাঁর একাগ্র নিজ্ঠা, অটল সংকঙ্প ও নিরলস শ্রমের ফলে। উপরন্তু, 
সময় ছিল শুভ এবং তাঁর নীতি বিচক্ষণতাপূর্ণ। প্রগাঁতিবাদশ শান্ত রূপে তিনি আঁবির্ভৃতি 
হলেও তাঁর আঁধকাংশ দেশবাসীর পক্ষে তাঁর নীতি আতিবৈশ্লাবিক ছিল না। সেরুপ হলে 
তাঁরা অনুপ্রাণিত না হয়ে তাঁকে ভয় পেতেন; আকৃষ্ট না হয়ে দূরে সরে যেতেন। তাঁর 
নীতি ছিল এঁক্যের। হিন্দু ও মুসলমান, উচ্চবর্ণ ও ন্নবর্ণ, পদুণীজবাদশ ও শ্রীমক, 
জমিদার ও কৃষককে তিনি এক করতে চেয়েছিলেন। এই মানবতাবাদী ঘ্‌ণাহখন দুঘ্টি- 
ভঙ্গীর দ্বারা শন্রু মহলেও সহানুভূতি জাগ্রত করতে তিনি সমর্থ হন। 

কিন্তু স্বরাজ এখনও সুদূর একা স্বগন। এক বছর নয়, দীর্ঘ চোদ্দ বছর দেশবাসী 
অপেক্ষা করেছেন; এবং আরও অনেক বছর তাঁদের অপেক্ষা করতে হবে। এরূপ চারান্রক 
শুদ্ধতা সত্ত্বেও এবং অভূতপূর্ব অনুগামীর দল পেয়েও কেন মহাত্মা ভারতকে মূুস্ত করতে 
ব্যর্থ হয়েছেন? তাঁর ব্যর্থভার কারণ এই যে কোন নেতার শান্ত তাঁর অনুগামীর সংখ্যার 
ওপর নির্ভর করে না-নর্ভর করে অনুগামীরা কি উপাদানে প্রস্তুত তার ওপরে । সংখ্যায় 
অনেক অল্প অনুগামী নিয়ে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাঁদের দেশ মূস্ত করতে সমর্থ হয়েছেন. 
সংখ্যায় অনেক বেশী অনুগামী থাকা সত্বেও যা মহাত্মার পক্ষে সম্ভব হয় নি। তান ব্যর্থ 
হয়েছেন কারণ, স্বজাতির চাঁরন্ন বুঝতে পারলেও "তান প্রাতিপক্ষের চাঁরন্র বুঝে উঠতে 
পারেন 'নি। মহাত্মা যে যান্ত প্রদর্শন করেন, ইংরেজের কাছে তার কোনও আবেদন নেই। 
1তনি ব্যর্থ হয়েছেন কারণ তাঁর সব কিছু অকপটে প্রকাশ করার নীতি চলবে না। যে 
ক্ষেত্নে যা কর্তব্য আমাদের করতেই হবে-এবং রাজনৌতিক লড়াইয়ে কুটনোতিক কোঁশল 
পাঁরত্যাগ করা সম্ভব নয়। তান ব্যর্থ হয়েছেন কারণ, আন্তর্জাতিক অস্ত্র তান কালে 


৯৭১ 


লাগান নি। যাঁদ আমরা আহংসার দ্বারা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে চাই রাজ- 

কৌশল ও আন্তর্জাতিক প্রচার অপাঁরহার্য। তান ব্যর্থ হয়েছেন, কেন না যে 
সব স্বার্থ স্বভাবতঃই পরস্পরাবিরোধী এগুলির মধ্যে অসার এক্য শান্তর উৎস নয়, রাজ- 
নৈতিক সংগ্রামে বরং আ দুর্বলতারই কারণ। ভারতের ভাঁবধ্যং সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে 
সেই সব চরমপন্থী ও সংগ্রামী শান্তর ওপর, স্বাধীনতা জনের জন্য আবশ্যক ত্যাগ ও 
কম্ট স্বীকারে যাঁরা সমর্থ। সবশেষে উল্লেখ করলেও মহাত্মার ব্যর্থতার একটি গুরুত্বপূর্ণ 
কারণ তাঁকে একই সঙ্গে দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল- পরাধীন জাতির নায়কের 
ভূমিকা এবং বিশ্বে একটি নতুন মতবাদ প্রচারকের ভূমিকা । এই দ্বৈত ভূমির্কার জন্যই 
1তাঁন একাধারে, মিঃ উইনস্টন চার্টলের মতে ইংরেজের চিরশনু এবং মিস এলেন উইলাকন- 
সনের মতে ইংরেজ জাতির সবরশ্রেম্ঠ প্রহরী হয়ে উঠোছলেন। 

ভাবষ্তে কি হবেঃ. পরবতর+ কালে মহাত্মা কি ভূঁমকা গ্রহণ করবেন? প্রিয় 
স্বদেশভূমি মস্ত করা কি তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে? কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করে দেখতে 
হবে। তাঁর স্বাস্থ্য ও প্রাণশান্ত সম্বন্ধে যতদূর বলা যায়, খুব সম্ভব বহু বছর 'তাঁন 
জনগণের সেবায় সফল ও সক্রিয় থাকবেন এবং স্বদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সত্যই কিছু 
অজনের দ্‌ঢুসঙ্কজ্প তাঁর উৎসাহ অটুট রাখবে। তাঁর খ্যাতি ও জনাঁপ্রয়তা জীবনের শেষ 
পর্যন্ত থাকবে_কারণ অন্যান্য রাজনৌতিক নেতাদের মত উহা তাঁর রাজনোতক নেতৃত্বের 
ওপর না হয়ে- প্রধানতঃ তাঁর চারন্রের ওপর নিরভরশশীল। যাই হোক, আমাদের বিবেচনার 
বিষয়, মহাত্মা তাঁর রাজনোতিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাবেন_না বর্তমানে যেরুপ আভাষ 
পাওয়া যাচ্ছে__সক্রিয় রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছায় সরে গিয়ে সামাঁজক ও মানবতামৃলক কার্যে 
নিজেকে তান সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করবেন। মহাত্মার ক্ষেত্রে কোন ভাবষ্যৎবাণী 'বিপঞ্জনক। 
কিন্তু, একাট বিষয় সৃনিশ্চত। মহাত্মা আর কারও নেতৃত্ব মেনে নেবেন না। র 
আন্দোলন যতদিন পাঁরচালিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ততাঁদন 'তানি করবেন_াকন্তু যাঁদ 
কংগ্রেসের সংগঠন অথবা মতবাদের পরিবর্তন হয়, সম্ভবতঃ তান সাক্রয় রাজনীতি থেকে 
অবসর গ্রহণ করবেন। অবসর গ্রহণ সামায়ক অথবা স্থায়ী হতে পারে। সামায়ক অবসর 
গ্রহণ হবে কৌশলপূর্ণ কিন্তু গুরৃত্বহশীন পশ্চাদপসরণ। কেননা দশ্যপটে নেতা পুনরায় 
ফিরে আসবেন। 

১৯২৪ থেকে ১৯২৮ সাল পর্য্ত পূর্বে আর একবার সারুয় রাজনীতি থেকে 
মহাত্মার অবসর গ্রহণের আঁভজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। তাঁর স্থায়ীত।বে অবসর গ্রহণের 
কোনও সম্ভাবনা নির্ভর করছে অন্ততঃ অংশত বৃটিশ গভর্নমেন্টের মনোভাবের ওপর। 
যাঁদ তিনি তাঁর দেশের জন্য সত্যই কিছু লাভ করতে সমর্থ হন, তাঁর নেতৃত্ব সম্বন্ধে দেশ- 

মধ্যে কোনও প্রশ্ন দেখা দেবে না। সাফল্যের জয় হবেই এবং তাঁর সাফল্যের ফলে 
তাঁর ব্যন্তিত্ব ও আহংস অসহযোগ সম্বন্ধে জনগণের 'বি*বাস দূঢ় হবে। কিন্তু 'যাঁদ ইংরেজ- 
দের মনোভাব বর্তমানের মত আপোষাঁবরোধী থাকে তা হলে রাজনৈতিক নেতা 'হসেবে 
তাঁর ওপর এবং আহংস অসহযোগ সম্বন্ধে জনগণের বিশ্বাস বহুলাংশে হাস পাবে। 
এমতাবস্থায় স্বভাবতঃই তাঁরা চরমপন্থী নীতি ও নেতৃত্বের দিকেই ঘুরে দাঁড়াবেন। 

যাঁদও মহাত্মার ভাবিষ্যং রাজনোতক জীবন যেমনই হোক্‌ না কেন, দেশবাসার মধ্যে 
যে অতুলনীয় খ্যাতি ও জনীপ্রয়তা তাঁর আছে,তা থাকবে_ ইহা সন্দেহাতীত যে তাঁর এই 
অনন্যসাধারণ মর্যাদা রাজনৈতিক নেতৃত্বের দরুনই সম্ভব হয়েছে। তান 'নজেই 'জন- 
সাধারণের মধ্যে তাঁর জনাপ্রয়তা ও রাজনৌতিক 'দিক থেকে তাঁকে অনুসরণ করার মধ্যে 
পার্থক্য বিচার করেছেন এবং শুধুমান্র প্রথমটি লাভ করেই কখনও তানি সন্তুষ্ট নন। 
ইংরেজদের মনোভাব এখনকার মতই যাঁদ অনমনীয় থাকে তা হলে তাঁর 
মতাদর্শে [বিশ্বাসী জনগণকে ভাঁবষ্যতে ধরে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে কনা নির্ভর 
করবে আঁধকতর চরমপল্থধী নশীতি নির্ধারণে তাঁর সামর্থের ওপর। দেশের সবাইকে 
এক করার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষাকৃত চরমপন্থী শান্তগুলির সঙ্গে সাহসের সঙ্গে 
হাত মেলাতে তান কি সমর্থ হবেন? যাঁদ তিনি পারেন, কারও পক্ষে তাঁকে 
সরানো সম্ভব হবে না। ভারতশয়.মনীন্ত সংগ্রামের বর্তমান পর্যায়ের নেতা সেক্ষেত্রে পরব 
পর্যায়েও নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। কিন্তু দুইর্প সম্ভাবনার মধ্যে কোনটির হীঙ্গত পাওয়া 
যাচ্ছে ? 


এই প্রসঙ্গে ১৯৩৪ সালের মে মাসে নাখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাটর পাটনা 
আঁধবেশনাঁটর পর্যালোচনা কৌতূহলোদ্দপক হবে। মহাত্মা স্বয়ং পাঁরষদ প্রবেশ সমর্থন 


৯৫৭, 


করে স্বরাজ্যপন্থীদের বিদ্রোহ প্রাতানিবৃত্ত করেন। কিন্তু ১৯৩৪ সালের স্বরাজ্যপম্থীরা 
আর ১৯২২-২৩ সালের মত প্রগাঁতিশীল স্বরাজ্যপন্থী নেই। সেজন্য, তাঁদের স্বপক্ষে 

সমর্থ হলেও বামপল্থীদের সঙ্গে বিচ্ছেদ তান এড়াতে পারেন নি- যাঁদের মধ্যে 
অনেকেই এখন কংগ্রেস সমাজতন্ত্র দল গঠনের জন্য এঁক্যবদ্ধ হয়েছেন। ভারতণর জাতশয় 
কংগ্রেসের ভেতর এই প্রথম প্রকাশ্যে সমাজতন্ত্র দল গঠন করা হয়েছে এবং ভাবষ্যতে খুব 
সম্ভব অর্থনৈতিক প্রশ্নগ্লি প্রাধান্য পাবে। অর্থনৌতিক প্রশ্নগূলি স্পম্টতর হয়ে উঠলে 
কংগ্রেসের এবং জনসাধারণের মধ্যে দলগুলি আরও 'বিজ্ঞানসম্মতভাবে গাঠত হবে। 

বর্তমানে কংগ্রেস সমাজতন্দীদের মধ্যে ফেবিয়ান সোশ্যাঁলজম্‌-এর প্রভাব আছে বলে 
মনে হয় এবং তাঁদের কোন কোন মত ও ধ্বাঁন কয়েক দশক পূর্বে প্রচিলত শছল ! যাই 
হোক্‌ কংগ্রেস ও দেশের ভেতর তাঁরাই চরমপল্থা শান্তর প্রাতিভূ। যাঁরা তাঁদের সাঁকুয়ভাবে 
সাহায্য করতে পারতেন তাঁদের অনেককেই এখন পাওয়া সম্ভব নয়। তাঁদের সাহায্য পেলে 
দলের পক্ষে আরও এগয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। 

বর্তমান মুহূর্তে কংগ্রেসের মধ্যে কংগ্রেস জাতঈয়তাবাদশী দলের মাধ্যমে মহাত্মার 
নীতির বিরুদ্ধে আর একটি চ্যালেঞ্জ দানা বেধে উঠেছে যার নেতা পশ্ডিত মালব্য। 
বিরোধাঁট প্রধানমন্ত্রী মিঃ র্যামসে ম্যাকডোনাজ্ডের সাম্প্রদায়ক বাঁটোয়ারাকে কেন্দ্রে করে 
দেখা 'দয়েছে। অবশা, প্রশ্নটি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কারণ সাম্প্রদায়ক বাঁটোয়ারা 
যে শ্বৈতপন্রের আবচ্ছেদ্য অংশ তা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে সরকারী কংগ্রেস 
দল ও কংগ্রেস জাতীয়তাবাদ দল একমত হয়েছেন। এ বাঁটোয়ারাটির প্রকাশ্যে নিন্দা করতে 
সরকারী কংগ্রেস দল কেবল 'নির্বোধের ন্যায় ভয় পাচ্ছে। যেহেতু দেশের অপেক্ষাকৃত চরম- 
পন্থী শান্তর প্রাতনিধি কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দল নয়, মহাত্মার নেতৃত্বের প্রতি চূড়ান্ত 
আঘাত এঁ দিক থেকে আসতে পারে না। 

বর্তমান অবস্থায় সুনিশ্চিতভাবে একটি ভবিষ্যৎদবাণী করা যায়- যথা, কংগ্রেসের 
ভেতরে ভবিষ্যৎ দূলগুলি অর্থনোতিক প্রশ্নের 'ভীত্ততে গড়ে উঠবে। বামপন্থীরা কংগ্রেসের 
পাঁরচালন ক্ষমতা দখল করলে দাঁক্ষণপন্থীদের দলত্যাগ এবং আজকের ভারতায় লিবারেল 
ফেডারেশনের ন্যায় দাক্ষণপল্থীদের নতুন সংগঠন গড়ে ওঠা অসম্ভব নয়। অবশ্য, যাতে 
দলগুিকে সস্পম্ট কর্মসূচশী ও আদর্শবাদের 'ভাত্ততে গঠন করা যায়_সেই উদ্দেশ্যে 
জনমনে অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলি স্পম্ট করে তুলে ধরতে কয়েক বছর লাগবে। যে পর্যন্ত না 
এগুলি স্পম্ট হয়, ১৯২৪ সালের ন্যায় মহাত্মার সামাঁয়ক 'বদায় ঘটলেও রাজনোৌতক দিক 
থেকে তাঁর আঁধপত্য অগ্রাতিহতই থাকবে। কিন্তু অর্থনৌতক প্রশ্নগ্ীল পারম্কার হয়ে 
গেলে তাঁর রাজনোতিক প্রভাব খুবই ব্যাহত হবে। হাঁতিপৃরেই বলোছ, অতাঁতে মহাত্মা 
জমিদার ও কৃষক, পদুঁজবাদশী ও শ্রীমক, ধনী ও দাঁরদ্র 'বিবদমান সব শাস্তগযটালকে এক 
করবার চেম্টা করেছেন। তাই যেমন "নিশ্চয়ই তাঁর বর্তমান সাফল্যের গূঢ় কারণ, তেমনই 
শেষ পর্যন্ত আবার তাঁর ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। রাজনৌতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম 
চালিয়ে যাবার সঙ্কঞ্প যাঁদ 'িবদমান সব শান্তগুরিরই অটুট থাকে তবে দীর্ঘকালের জন্য 
আভ্যন্তরশণ সামাজিক সংগ্রাম স্থাগত থাকবে এবং দেশের জনজ"বনে মহাত্মার ন্যায় 
ক্ষমতাধিকারশ ব্যান্তরাই আঁধপত্য চালিয়ে যাবেন। কিন্তু অবস্থা এরূপ হবে না। 
ভাবষ্যতে রাজনৈতিক লড়াইয়ে, কায়েমী স্বার্থসম্পন্নরা- ধাঁনকেরা' সর্বহারাদের' পাশে 
না দাঁঁড়য়ে ক্রমশঃ বৃটিশ গভরন্নমেন্টের দিকে ঝুকে পড়বেন। ফলে, হাতহাসের 'বিচার 
আখনবার্ধ ধারায় চলবে। রাজনোতিক ও সামাঁজক সংগ্রাম সমান তালে চাঁলয়ে যেতে হবে। 
যে দল ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনবে তাই জনগণের সামাজিক ও অর্থনৌতিক 
স্বাধীনতা অজন করবে । দেশের জন্য মহাত্মা গান্ধী অভূতপূর্ব কাজ করেছেন ও করে 
যাবেন কিন্তু ভারতের মস্ত তাঁর নেতৃত্বে আসবে না। 


১৭৩ 


সপ্তদশ পরচ্ছেদ 


বাংলার পারাস্থাত 


১৯২০ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যের ঘটনাবল আলোচনা করতে গিয়ে ভারতের মযান্ত 
সংগ্রামের সব দিকের প্রাতি স্াবচার করা সম্ভব হয় নি। [বিশ্লেষণ করে দেখলে কর্মপ্রবাহের 
কয়েকটি ধারা আমাদের চোখে পড়ে । প্রধানটি হচ্ছে_রাজনৌতিক আন্দোলন যা ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেসের পারচালনায় চলছে। তার পরে আছে একটি উপধারা-_নিখিল ভারত ট্রেড 

কংগ্রেস পাঁরচালিত শ্রামক আন্দোলন। বাভন্ন প্রদেশে কৃষকদের স্বাধীন 
আন্দোলনও দেখা দিয়েছে, কেন্দ্রীভূত সর্ব-ভারতশয় আন্দোলনর্পে যা এখনও গড়ে ওঠে 
নি। নারী আন্দোলন, যুব আন্দোলন ও ছান্র আন্দোলনের ন্যায় অন্যান্য সহায়ক আন্দোলন- 
গুলি ছাড়াও কংগ্রেস থেকে সম্পূর্ণ পৃথক আর একটি আন্দোলন গভর্নমেন্টের কাছে এক 
গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যথা, বিশ্লবী আন্দোলন। কমবেশশ সারা ভারতে এই 
আন্দোলনের শাখা বিস্তৃত, তবে বলতে পারা যায় যে উত্তর ভারতে মোটের ওপর ইহা 
আঁধকতর সমর্থন লাভ করেছে এবং তুলনামূলকভাবে বিচার করলে, বাংলাদেশ এই 
আন্দোলনের মূল ঘাঁটি। এই আন্দোলনের মনস্তাত্বক দিকটা বোঝবার এখন পর্যন্ত 
কোনও গুরুতর চেস্টা করা হয় নি। গভর্নমেন্টের প্রধান এক কর্মচারী মানাঁসক ব্যাধির 
সুবিখ্যাত চাকৎসক লেঃ কর্নেল বার্কলে-হিল, আই. এম. এস-াঁযান ভারতে বহ্‌ বছর ধরে 
একাঁট উন্মাদ আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত আছেন_ একবার গভর্নমেন্টের কাছে প্রস্তাব করেন যে 
সমস্যাটর মনস্তত্ব সম্বন্ধে তাঁদের প্রণালীসম্মত পর্যালোচনার চেম্টা করা উঁচত কিন্তু 
তাঁর পরামর্শ গৃহীত হয় নি। দেশের বতমান পাঁরাস্থাতিতে কোনও স্পম্টবাদী ভারতীয়ের 
পক্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিষয়টির ব্যাখ্যা করা খুবই বিপজ্জনক । তক্ষুনি তাঁকে আন্দোলনের 
প্রীত সহানূভূতিসম্পন্ন বলে আভযুস্ত করা হবে এবং তান 'বনা বিচারে আটকের দায়ে 
পড়বেন। কাজেই ভারতাঁয়রা যখন নিতান্তই এই সমস্যাটির ওপর আলোকপাত করতে 
চেস্টা করেন তখন সচরাচর তাঁরা এরূপ অবিজ্ঞেচিত বিবৃতি দেন যার একমান্ন উদ্দেশ্য 
শাসকবর্গকে খুশী করা। যথা, এরুপ বলা লোকের অভ্যাসে দাঁড়য়েছে যে “মধ্যাবন্ত যুবক- 
দের বেকারির ফল এই বিস্লবী আন্দোলন ।” 

শুরুতেই বলে রাখা উচিত যে এই আন্দোলন অরাজকতা সূম্টিকারী কিংবা কেবল- 
মাত্র একটি সন্পাসবাদমূলক আন্দোলন নয়। অরাজকতা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট করা শবপলবী- 
দের লক্ষ্য নয়। ইহা অবশ্য সত্য ষে কখনও কখনও তাঁরা বাস্তবিকই সন্মাসবাদের আশ্রয় 
গ্রহণ করে থাকেন_-কিন্তু তাঁদের চরম উদ্দেশ্য সন্তাসবাদ নয়,_বিশ্লব; এবং এই বিপ্লবের 
উদ্দেশ্য একটি জাতশয় গভর্নমেন্ট প্রাতিষ্ঞভা করা। যাঁদও পূর্বেকার বিপ্লবীগণ অন্যান্য 
দেশের বৈপ্লবিক পদ্ধাত সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনো করোছলেন, তবু বলা ঠিক হবে না যে 
প্রেরণা বিদেশ থেকে এসেছিল। এই 'ব*বাস থেকে আন্দোলনের জল্ম হয়োছিল যে একমান্র 
শারীরিক শান্তই পাশ্চাত্য জাতির কাছে গ্রাহ্য। ইধরেজরা সাধারণতঃ উপলব্ধি করেন না 
ষে বলপ্রয়োগের ক্ষমতা সম্বন্ধে ভারতবাসীদের শিক্ষা প্রধানতঃ তাঁরাই 'দয়েছেন। দুই 
কিংবা তিন দশক আগে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে এখনও) ভারতে যে কোনও ইখরেজ, 
বিশেষতঃ সৈন্য বা পৃলস বাহনীর লোক, ভারতবাসীদের প্রাত সাধারণ ব্যবহারে এত 
উদ্ধত হতেন যে বিন্দুমান্ আত্মসম্মানসম্পন্ন কোনও ভারতীয়ই বিদেশী গভরন্নমেন্টের 
অধীনতায় অপমান বোধ না করে পারতেন না। পথে, রেলে, ট্রার্মগাঁড়তে, প্রকাশ্য স্থানে 
এবং সর্বসাধারণের অনূচ্ঠানে-বাস্তাঁবক পক্ষে সব, ইংরেজ চাইতেন যে, ভারতাঁয় তাঁকে 
পথ ছেড়ে দেবেন এবং স্বীকৃত না হলে, তাঁকে আক্লমণ করা হবে। এরূপ সংঘর্ষে গভর্নমেন্টের 
শান্ত সর্বদাই ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করত। প্রায়শঃই এর্‌প ঘটনা ঘটত যখন সর্বোচ্চ 
পদমর্যাদাসম্পন্ন ভারতীয়দের এমন কি হাইকোর্টের 'বিচারপাঁতদেরও 'এইভাবে অপমান 
করা হত। মহাযুদ্ধের সময় ভারত 'যখন ইংলণ্ডের পক্ষে লড়ছিল তখনও কলকাতায়, 
ট্রামগাঁড়তে ভারতীয় ও ইংরেজদের মধ্যে প্রায়ই এর্প সংঘর্ষ হত। পুলিস কিংবা 'নম্ন 
আদালতগাঁল সুবচার করতে সাহস পেত না বলে এরুপ অবমাননার আইনানুগ অথবা 


লেখকের এর্প বহু ঘটনায় ব্যান্তগত অভিজ্ঞতা আছে। 
১৯৭৩৪ 


নিয়মতান্নক কোনও প্রতিকার পাওয়া সম্ভব হত না। পরে, এমন সময় এল যখন 
ভারতীয়েরা প্রত্যাঘাত করতে শুরু করলেন এবং সঙ্গে সহ্গেই উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া 
গেল। সেই অবাধ প্রাতআক্রমণ করা ভারতীয়দের পক্ষে যতদুর সম্ভব হয়েছে সেই 
অনধপাতে স্বদেশে তারা আত্মসম্মান বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন। এমন ক, কলকাতার 
কলেজগযালতেও অধ্যাপকমণ্ডলশর বৃটিশ সদস্যরা ভারতাঁয় ছাত্রদের প্রাত অপমানকর 
আচরণের দোষে প্রায়ই দোষী হতেন এবং এখন যে এরুপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে না তার কারণ, 
আত্মসম্মান রক্ষার জন্য ভারতীয় ছান্ররা শারীরিক শান্ত প্রয়োগ করেছেন। 

সুতরাং বিপ্লবী আন্দোলনের মনস্তাত্বক স্রটি এই প্রকার, কিন্তু, বাংলান্শে 
তুলনামূলকভাবে কেন ইহার মূল ঘাঁট হয়ে উঠেছে তা বোঝাবার জন্য আরও ব্যাখ্য। 
আবশ্যক । গোলমালটা শুরু হয় মেকলেকে নিয়ে। গভর্নমেন্টের সদসার্পে খন তিন 
ভারতে আসেন তখন বাঙালীদের কাপন্র,ষের জাতি আখ্যা দিয়ে তিনি তাদের সম্বন্ধে 
একাঁট অতীব অপমানসচক রচনা প্রকাশ করেন। এ মিথো অপবাদ বাঙালশ জাতিকে 
গভীরভাবে আঘাত করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঙালীরা যথেম্ট রণাঁনপূণ কিংবা সাহসী 
নন এই য্ান্ত দোখয়ে তাঁদের সেনাবাহনী থেকে বাদ দেবার ব্যবস্থাও গভনমেন্ট গ্রহণ 
করেন। অবস্থা চরমে পেৌশোছল যখন 'মহান্‌ মুঘল', কেডলস্টনের লঙ কার্জন তাঁদের 
প্রদেশকে বিভন্ত করে বাঙালীদের একেবারে 'নাশ্চহ করে দিতে চেষ্টা করলেন। প্রথমে 
জনসাধ(রণ স্বদেশী ও বয়কটের মাধামে প্রত্যুন্তব দেন। কিন্তু যখন শান্তিপ,র্ণ শোভাষাত্রা 
ও জনসভা ভেঙে দেবার জন্য পাশবিক শান্তি প্রয়োগ করা হল যেমন ১৯০৬ সালে বারশালে 
কবা হয়েছিল-তখন জনগণ বুঝলেন যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে কাজ হবে না। নিতান্ত 
হতাশার ফলে, যুবকেরা বোমা ও আশ্মেয়াম্তের আশ্রয় নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া 
গেল। ইংবেজরা ভাল বাবহার করতে শুরু করলেন। তখন এই ধারণা জল্মাল যে ইংরেজরা 
এই প্রথম বাঙালীকে শ্রদ্ধা করছে। বিপ্লবীদের অনেককে ফাঁস দেওয়া হল-কিন্তু, 
তাঁদের জাত যে কাপুরুষের জাতি নয় তাঁরা প্রমাণ করতে সমর্থ হলেন। ফলে, বাঙালীর 
ঘবে ঘরে তরা শহনঈদরপে গণ্য হলেন এবং বাঙাল জাতির নশরব শ্রদ্ধাও তাঁরা লাভ 
করলেন। ্‌ 

বাংলার মাটিতে এই ভাবেই বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উন্ঠছে। এব প্রাতকার কিঃ 
গভর্নমেন্টের সামনে দশটি পখ খোলা আছে প্রথমতঃ জনগণের কাছে প্রমাণ করা রাজ- 
নৌতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নৈপ্লাঁবক পন্থা গ্রহণের কোন আবশ্যকতা নেই, এবং 
দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক বৈগ্লবীকে শাঁন্তপর্ণ ও গঠনমলক ধাবায দেশসেবার সযোগ দান 
করা। প্রথমাঁট সম্বন্ধে বলা যায়, গভর্নমেন্টের অদ্‌রদরশর্শ নীতি বিপ্লবীদের য্যান্তই 
জোরদার করে তুলেছে। মহাযুদ্ধের শেষে যে সব সংস্কার প্রবার্ভত হয় সেগুলি নিতান্তই 
যৎসামান্য হওয়ায় ব্যাপক অসন্তোষের সষ্টি হয়। যুদ্ধের শেষে বহু বব আটক থাকবার 
পর বিপ্লবীরা জেল থেকে বোঁরয়ে এসে দেখলেন যে প্রাতশ্রুত স্বাধীনতা নিতান্তই 
িথো স্বপ্ন এবং শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক ধারায় দেশসেবার কোনও সুযোগ নেই। 
তৎসত্তেও, মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু দাশের আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁরা হিংসার পথ তাগ 
করে আহংসা ও অসহযোগের নতুন গদ্ধাতাঁট পরীক্ষা করে দেখার প্রীতশ্রাতি দেন এবং 
অবশাই স্বীকার করতে হবে যে তাঁদের মধ্যে বিপুল সংখাকই প্রাতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। কিন্তু 
গভর্নমেন্ট কি কবেছেন? বিরাট একাঁট প্রদেশের কোন্‌ প্রান্তে হিংসাত্বক কয়েকটি বিক্ষিপ্ত 
ঘটনা ঘটেছে, এই অজুহাতে ১৯২৩ ও পূনরায় ১৯১২৪ সালে গভর্নমেন্ট সাবা প্রদেশে বহু 
ব্যান্তকে একধার থেকে গ্রেপ্তার করে কয়েক বছর বিনা বিচারে আটক করে রাখেন। সেই 
সময়ে জনসাধারণের ধারণা হয়েছিল যে বাংলার পৃিসের ইন্টোলজেলন্স ব্রাণ্টে অত্যুৎসাহন 
এমন সব অফিসার আছেন যাঁরা তাঁদের ও তাঁদের বিভাগের আঁস্তত্ব প্রমাণ করার জন্য যা 
প্রকৃতপক্ষে দেখেছেন তা অপেক্ষা বেশী কল্পনা কল্পে নিয়েছেন। উপরন্তু ইহাও বিশবাস 
করা হত যে নিরীহ যুবকদের ফাঁদে ফেলবার উদ্দেশে প্ররোচনাদানকারী চরও 'নিয্স্ত করা 
হয়েছিল। সরকারের মত তাচ্ছল্যভরে এই সব আঁভিযোগ উপেক্ষা করলে চলবে না কারণ 
সমস্যাটির মূল কারণাঁট প্রকৃতই খুজে বের করতে হলে ভকপটে এরুপ অভিযোগের তদন্ত 
করা উঁচত। কয়েক বছর পরে অর্থাৎ ১৯২৭ ও ১৯১৮ সালে রাজবন্দীদের আবার 
গভর্নমেন্ট ছেড়ে দিতে শুর করলেন। কিন্ত ১৯১৯-২০ সালের মতই ১৯২৭-১৮ 
সালেও প্রকৃতপক্ষে বাপক ম্যন্তি ঘটল না। মুক্তির আগে এবং পরে প্রতোক ৪ া 
পুলিশ এত হয়রান করে যে মীন্তর ফলে মানাঁসক স্বস্তিবোধ না জেগে তিন্ততার সৃষ্টি হয়। 


১৭৫ 


উদার রাহ্নীতির নিদর্শনস্বরূপ যাঁদ এই সব মান্তর আদেশ দেওয়া হত তা হলে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন ফল ফলত। কয়েকাট [বিশেষ পারাস্থাঁতর উদ্ভব না ঘটলে বাংলায় সম্ভবত বিস্লবী 
আন্দোলনের ১৯৩০-৩৪ সালের পর্যায়ট পাঁরহার করা যেত। প্রথমতঃ কলকাতা কংগ্রেসে 
মহাত্মা গান্ধীর মনোভাবে বৃবকদের মনে অত্যন্ত বির্‌প প্রাতীক্রিয়ার সৃষ্টি হয়োছল। 
তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে মহাত্মার শান্ত ফুরয়ে গেছে এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বে গণ- 
আন্দোলন একেবারেই অসম্ভব। এই ধারণার বশবতর্ঁ হয়ে এক শ্রেণীর যুবক নজেরাই 
স্বাধীনভাবে বৈস্লাবক ধারায় কাজ করবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। এইভাবেই চট্টগ্রাম 
অস্তাগার আঁভযান হল। যাই হোক্‌, এই' ধরনের কার্যকলাপ অত্যন্ত ছোট একাঁট 
অণ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং মহাত্মা যখন ১৯৩০ সালের গোড়ার দিকে তাঁর আন্দোলন 
শুরু করেন তখন সমগ্র প্রদেশের যুবকরা ইহার প্রাত আকৃষ্ট হন। পরে বাংলায় ব্লবী 
আন্দোলন যের্প বিস্তার লাভ করে এবং পুনঃ পুনঃ সল্মাসবাদী কার্যকলাপ ঘটে সেজন্য 
অন্য কারও অপেক্ষা গভরন্নমেন্টেরই আঁধক নিন্দা করতে হয়। কি মোদনীপুর কি ঢাকা 
কিংবা ভ্রিপুরা জেলা, প্রাতিটি ক্ষেত্রেই গভর্নমেন্টের অনুচরদের অত্যাচারের ফলে এবং 
নয়মতান্্ক উপায়ে জনগণ কোনও প্রাতকার লাভ করতে না পারায় প্রাতশোধস্বরূপ 
সন্মাসবাদশ কার্যকলাপে তাঁরা প্ররোচনা লাভ করেন। এমন কি চট্রগ্রাম জেলার পরে যে 
সব সন্লাসবাদশী কার্য চলে এগুলিও যে দেশে বলব ঘটাবার আঁভপ্রায়ে করা হয়েছে মনে 
করবার কারণ নেই; বরং দবিপ্লবশীরা তাঁদের দষ্টতে সরকারের সল্মাসবাদমূলক কার্যের 
প্রাতশোধ গ্রহণের জনাই এরূপ করেছেন। 

এখন প্রশ্ন, এই পাঁরাষ্থাততে বগ্লবীদের সঙ্গে কোনও বোৰঝাপড়ায় আসা কি 
সম্ভব? জম্ভব-যাঁদ পথ ঠিক হয় এবং ইচ্ছে প্রকৃতই আন্তরিক হয়। সমস্যা বোঝাবার 
জন্য উদার মন এবং সমাধানের জন্য সাহসের প্রয়োজন। দলের সঙ্গে সরাসার যোগা- 
যোগও অত্যাবশ্যক । যাঁদ মহাত্মা গান্ধখ কিংবা অন্য কোনও জননায়ক স্বেচ্ছায় তাঁদের 
মুখপান্র হতেন তা হলে এর প্রয়োজন হত না। যেহেতু তা সম্ভব নয়, একমান্র বিকল্প 
পথ সরাসার আলোচনা । 

পুলিস আঁফসাররা সাধারণতঃ জোরের সঙ্গে বলে থাকেন যে বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য 
ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা এবং বোঝাপড়ার ব্যাপারে তাঁরা একেবারেই নমনীয় 
নন। তাঁরা স্বাধীনতার সমর্থক সন্দেহ নেই; কিন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও এর 
সমর্থক। কংগ্রেসের সঙ্গে যাঁদ বোঝাপড়ার চেষ্টা সম্ভব হয় তা হলে প্রথমোস্তদের সঙ্গেই 
বা ইহা সমভাবে সম্ভব হবে না কেন? ১৯৩১ সালে বাংলার তদানীন্তন গভর্নর স্যার 
স্টানলশ জ্যাকসন এইরকম একটি চেম্টা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেছিলেন এবং মধ্যস্থরূপে 
স্বর্গতঃ শ্রীযুস্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে লাঁগয়োছলেন। ফল একেবারে নৈরাশ্যজনক 
হয় নি। সেই সময় আলোচনা নিষ্ফল প্রাতপন্ন হয়োছল সম্পূর্ণতঃ এই কারণে যে, 
কোনও পুলিস আঁফসারের মাধ্যমে নয়, সরাসরি তাঁদের সঙ্গে আলোচনা চালাতে হবে 
বলে বর বলের রাজবন্সারা যে অনবরোধ, জনে ছিলেন, গত স্ট তা রক্ষা 
করেন নি। 

এই ধরনের কোনও প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য দুটি শর্ত আবশ্যক । প্রথমতঃ, হংসার 
সাহাষ্য ছাড়াই রাজনৌতক অধিকারগৃল অর্জন করা যে ভারতবাসীদের পক্ষে সম্ভব, 
সরকারকে প্রকৃতপক্ষে তাঁদের নিজেদের উদার নর্গীত দ্বারা প্রমাণ করতে হবে। যাই হোক, 
তাঁদের নগাতি যাঁদ হয় ভারতীয়দের স্বাধীনতার দাবীকে সর্বদাই বাধা দেওয়া তা হলে 
কোনও বোঝাপড়াই কখনও সম্ভব হুবে না। দ্বিতীয়তঃ যাঁদের বৈশ্লবিক পদ্ধাত ত্যাগ 
করতে বলা হবে তাঁদের যাতে শাল্তপূর্ণ ও গঠনমূলক ধারায় দেশসেবার অন্যান্য সুযোগ 
দেওয়া হয়, গভর্নমেন্টকে ইহা অবশ্যই দেখতে হবে। তাঁদের কেবলমান্ন কয়েকটি চাকুরি 
দিলে যথেম্ট হবে না। পি এর্‌প 
বলা নির্ববণ্ধতা যে মধ্যাবস্দের মধ্যে বেকারত্বই বিঞ্লবী আন্দোলনের কারণ। যাঁদ অবস্থা 
তাই হত, অবস্থাপন্ন লোকেরা এই আন্দোলনের প্রাত কখনও আকৃষ্ট হতেন না। অবশ্য 
ইহা সত্য ষে মধ্যাবস্তদের বেকারত্ব বিস্লবী' আন্দোলনের কারণ না হলেও বাংলার যুবক- 
দের জন্য যাঁদ সরকারণ চাকুরর সুযোগ সাবিধাদি উল্মৃন্ত থাকত তা হলে বিস্লবীদের 
দল ভারশ করার চেষ্টা সফল হত না। গভর্নমেন্টের বর্তমান মেজাজ ও নাত অন্যায় 
প্রত্যেক যুবককে প্রচ্ছন্ন বিগ্লবী বলে গণ্য করা হয় এবং তাঁদের সঙ্গে তদনষায়ণ ব্যবহার 
করা হয়, এবং প্রদেশের বর্তমান পাঁরাস্থাতিতে গঠনমূলক ধারায় কাজ করে স্বরাজ লাভের 
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কোনও আশাই নেই-এইগনুলিই বিশ্লবী আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা কার্যকর কারণগ্যালর 
অন্যতম। মূলগত ভাবে বৈস্লাবক পন্থা চরম হতাশার প্রকাশ। যাঁদ এই হতাশা একবার 
দূরীভূত হয় তা হলে বিস্লবীদের সঙ্গে বোঝাপড়া নিশ্চয়ই সম্ভব। এর অর্থ এই নয় 
যে তারা আর দেশপ্রোমক থাকবেন না কিংবা দেশসেবার কাজ তাঁরা ত্যাগ করবেন। এর 
অর্থ কেবলমান্ন এই যে তাঁরা তাঁদের কার্যকলাপ অন্য পথে পাঁরচালিত করবেন। 

অদূর ভাবষ্যতে কোনও বোঝাপড়ায় পেশছনো সম্ভব কি না নিভর করে প্রধানতঃ 
বাংলার বর্তমান গভর্নর স্যার জন আ্যান্ডার্সনের ব্যান্তত্বের ওপর। ভারতে আসবার আগে 
[তানি এই মর্মে বিবৃতি 'দয়েছিলেন যে [বস্লবী আন্দোলন কেবল দমনের জন্যই তানি 
আসছেন না, বরং একটি মীমাংসা কার্যকর করার জন্য এর গভীরতর কারণগৃি বোঝাই 
তাঁর উদ্দেশ্য। দ:ভীগ্যবশতঃ, বাংলায় তাঁর আগমনের পর প্রকৃত মীমাংসার জন্য 'তাঁন 
প্রায় কিছুই করেন 'ন, আন্দোলনের গভশরতর কারণগাঁল বুঝতে তাঁর ইচ্ছার কোনও 
প্রমাণ তান দেন 'নন_-যাঁদও ইতিমধ্যে আতি-উৎসাহশী পুলিস আঁফিসারের প্রত্যাশানুযায়খ 
সব কিছুই 'তানি করেছেন। কড়া লোক বলে স্যার জন আ্যান্ডার্সনের খ্যাতি আছে এবং 
এঁ খ্যাতি ভান্তহীন নয়। যে সমস্যার সমাধানে এত লোক ব্যর্থ হয়েছেন, একমাত্র কড়া 
লোকই এঁ ধরনের সমস্যার সমাধান করতে পারেন। ভারতীয় 'সাঁভল সার্ভস ও ভারতীয় 
প্লিস সার্ভসের গোঁড়া রাজভন্তরা এমন নন যে দেশের কোনও দলের সঙ্গে মীমাংসাকে 
স্বাগত জানাবেন__বিশ্লবী দলের সঙ্গে ত নয়ই। কাজেই, বাংলার গভর্নর যে একজন কড়া 
ব্যাস্ত ইহা দৃভার্গজনক নয়। কেবল ইহাই আশা করব যে তিনি তাঁর কার্যকালের অবশিষ্ট 
বছরগলিতে মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পূর্বাপেক্ষা আঁধক মানাঁসিক শান্ত ও দঢ় সঙ্কজ্পের 
পরিচয় দেবেন। 


টা দশ পরিচ্ছেদ 


উপসংহার ১৯৩৪ 


উপরোন্ত অধ্যায়াট লেখবার পর লক্ষ্য করবার মত িনাঁট ঘটনা ঘটেছে। ১৯৩৪ 
সালের ২৬শে অক্রৌবর কংগ্রেসের পূর্ণ আঁধবেশন বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতীয় 
আইনসভার যে 'নর্বাচনে কংগ্রেস দল অংশগ্রহণ করে আসছে তা নভেম্বর মাসে শুরু হয়। 
এবং ১৯৩৪ সালের ২রা নভেম্বর ভারতের .শাসন সংস্কার সম্বন্ধে জয়েন্ট পার্লামেন্টারী 
কামিটির িপোর্টট শ্রকাশিত হয়। 

বোম্বাই কংগ্রেসে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ দুইটি প্রস্তাবে (১) কংগ্রেসের গঠনতন্তের 
পরিবর্তন ও (২) 'নাঁখল ভারত গ্রাম্য শিল্প সামিতি গঠনের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় 
প্রস্তাবাটর তাৎপর্য কংগ্রেসের বর্তমান খাদি চরকা ও তাঁত) কর্মসূচীর সম্প্রসারণ এবং 
রাজনধাঁত-বাহর্ভূত কাজে জোর দিতে কংগ্রেসের ইচ্ছার ইঞ্গিত। প্রথম, প্রস্তাবাটির দুইাট 
প্রধান অংশ: (১) কংগ্রেস প্রাতিনাধ ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিন্টর সংখ্যাগত শান্ত হ্রাস, 
এবং (২) কংগ্রেসের কর্মপাঁরষদের সদস্য নির্বাচিত হতে হলে ছয় মাস অবশ্যই খাদ পরতে 
হবে এই নিয়মের ব্যবস্থা । উপরোন্ত দুইটি প্রস্তাবই মহাত্মার রচনা বলে মনে করা যেতে 
পারে। 

তের বছর ধরে কংগ্রেসের ষে গঠনতন্ম চলে আসছে তদনুসারে কংগ্রেসের পূর্ণ 
আঁধবেশনে 'নর্বাচিত প্রাতাঁনাধর সংখ্যা ৬০০০, এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কাঁমাঁটর সংখ্যা 
প্রায় ৩৫০। ১১২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লাহোর কংগ্রেসে প্রথমাটর ক্ষেত্রে ১০০০ এবং 
পরেরাটর ক্ষেত্রে ১০০-তে হাস করবার জন্য মহাত্মা গান্ধী, পাঁণ্ডত নেহেরু ও অন্যান্যরা 
চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু এঁ চেষ্টা বিফল হয়। বোম্বাই কংগ্রেসে এখন প্রথমটি ২০০০ এবং 
পরেরাঁট ১৫৫-তে হ্রাস করা হয়েছে। এই প্রস্তাবাটির তাৎপর্য খুবই গভীর। ১৯২০ 
সালে মহাত্মা খন কগগ্রেসের পারচালন-ক্ষমতা দখল করেন এবং অপেক্ষাকৃত প্রবীণ নেতাদের 
হটিয়ে দেন তখন গণতন্ত্র তাঁর পক্ষে ছিল এবং ১৯২০ সালের নাগপুর কংগ্রেসে কমপক্ষে 
১৪,০০০ প্রাতাঁনাীধ যোগদান করোছলেন। যে গণতান্নিক শান্ত জাগয়ে তুলতে মহাত্মা 
সাহাব্য করেছেন, আজ তাকেই তানি ভন পাচ্ছেন_সেজন্য কেবল কংগ্রেস প্রীতাঁনীধদেরই 
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নয়, নীখল ভারত ও প্রাদোশক কংগ্রেস কমিটিগ্লিরও সংখ্যা হাস করবার জন্য তাঁর এই 
চেস্টা । সত্য সত্যই, মহাত্মা আর প্রগাতির প্রতক নন। হয়ত, ইহা বয়সের ফল। 

কিন্তু কংগ্রেস কেন নিয়মতান্তিক সংশোধনাট গলাধঃকরণ করল? তার কারণ খুজতে 
বেশদৃর যেতে হবে না। ১৯৩৩ সালের মে মাসে তন সপ্তাহের অনশনের আড়ালে থেকে 
আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ রাখা মহাতআ্মার পক্ষে সম্ভব হয়োছল। ১৯৩৪ সালের নভেম্বর 
মাসে কংগ্রেস থেকে অবসর গ্রহণের ধুম্না তুলে তিনি গঠনতন্ পাঁরবর্তন করতে সমর্থ হন। 
এই উভয় ঘটনাতেই মহাত্মার জন্য এতই সহানুভঁত জেগোছল যে তান যা প্রস্তাব করেছেন, 
ভাবপ্রবণ ও চন্তা করতে অক্ষম ব্যান্তরা সবাকছুই মেনে নিয়েছেন_ কেবল যাঁদ তানি সন্তুষ্ট 
হন। ] 

এখন প্রশ্ন: মহাত্মা ক অবসর গ্রহণ করেছেন? যাঁদ করে থাকেন- কেন ?' এই অর্থে 
[তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন যে কংগ্রেসের সবোঁচ্চ কর্মপাঁরষদের সদস্যদের তালিকায় তাঁর 
নাম দেখা যায় না। “কিন্তু তাঁর অন্ধ সমর্থকদের দ্বারা কর্মপাঁরষদ কার্ধননর্বাহক সাঁমাত 
পূর্ণ করা হয়েছে। গত বছরে তান নিজে ষে কার্ধানর্বাহক সামাতর সদস্য ছিলেন, এমনাঁক 
তার তুলনায় বমান সাঁমাতি তাঁর কাছে আঁধক বাধ্য। বর্তমান কার্ধানর্বাহক সাঁমাতর 
সদস্যদের মধ্যে স্বরাজ্যপল্থী কিংবা পার্লামেন্টারিয়ানদের অনুপাঁস্থাত উল্লেখযোগ্য । 
এমনাক, শ্রীষুস্ত এম. এস. আনে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রশ্নে মহাত্মা থেকে ভিন্ন মত 
পোষণ করতে সাহস দেখানোর জন্য অতীতের আনুগত্য ও বাধ্যতা সত্বেও সাঁমতিতে নেই; 
এবং হতভাগ্য শ্রীষ্স্ত নরীম্যানকেও-_যিনি স্বাধীনভাবে চিন্তার সাহস দৌখয়েছেন- কমিটি 
থেকে কার্ধতঃ বের করে দেওয়া হয়েছে। ১৯২৪ সালে মহাত্মা তাঁর দল নিয়ে সত্য সত্যই 
কংগ্রেসের রাজনশাত থেকে সরে দাঁড়য়েছিলেন কারণ কংগ্রেসের পাঁরচালন-ক্ষমতা দখল করে 
নিয়েছিলেন তাঁর প্রাতিপক্ষ স্বরাজ্যপল্ধীরা। আজ তিনি কাঁমাটতে ব্যান্তগতভাবে না থাকতে 
পারেন কিন্তু তাঁর দল সেখানে রয়েছে এবং পূর্বাপেক্ষা অনেক শান্তশালন হয়েছে। উপরন্তু, 
কংগ্রেসের ভাঁবষ্যং কার্যকলাপের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ- গ্রাম্য শিজ্প সামাতিটিকে 
তিনি সরাসারভাবে 'নিয়ল্্রণ করে থাকেন। অতএব, তাঁর এই তথাকাঁথত অবসর গ্রহণের ফলে 
কংগ্রেসের পারচালনায় কোনও প্রকারেই তাঁর প্রভাব হাস পাবে না। বরং ইহার ফলে পরব 
কয়েক বছরে সরকার কংগ্রেস দলের ব্যর্থতার সমস্ত দায়ত্ব অস্বীকার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব 
হবে। সুতরাং, তাঁর এই অবসর গ্রহণ কেবল একাঁট কৌশলপূর্ণ পশ্চাদপসরণ, দেশে রাজ- 
নৈতিক ভাঁটার সময় যা তিনি স্বভাবতঃই করে থাকেন। 

ভারতীয় আইনসভার নির্বাচন সম্বন্ধে সর্বশেষ সংবাদ (তাঁর ২৪শে নভেম্বর, 
১৯৩৪) থেকে দেখা যায় যে সরকার কংগ্রেস দল ৪৩টি আসন দখল করেছে, কংগ্রেস 
জাতীয়তাবাদী দল ৮টি আসন অবং মোটামুটি 'হসেবে অন্যান্যরা ৪৬ট। যে ৪৬ জন 
কোনও দলভুস্ত নন তাঁদের মধ্যে অন্ততঃ ১০ জন মোটামুটি ১৫৫ জন সদস্যের সভায় ৬০ 
জনের দিকে ঝদুকবেন বলে আশা করা যায়। 

শ্বেতপন্রের বিষয়বস্তুর সঙ্গে যাঁর পাঁরচয় আছে, ভারতের শাসনতান্তিক সংস্কার 
সম্বন্ধে জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কাঁমাঁটর 'রিপোর্টাটতে তাঁর কাছে বিস্ময়ের কিছ নেই। 
কামাটর ৩১ জন সদস্যের বিপূল সংখ্যাগরিজ্ঠতায় তা অনুমোদত হয়েছে। এ কমিটির 
শ্রীমক সদস্যরা বিকজ্প একটি পাঁরকল্পনা পেশ করেছেন, সংখ্যা্গারজ্ঠের রিপোর্ট অপেক্ষা 
যা অনেক উদার। অপর পক্ষে লর্ড স্যালিসবোর ও আর ৪ জন সদস্য যে 'রিপোর্টাট পেশ 
করেছেন উহাতে কেবল প্রাদেশিক স্বায়ভ্রশাসনকেই স্বাঁকার করে নেওয়া হয়েছে, এবং কেন্দ্র 
দাঁয়ত্বশীল গভর্নমেলন্টের বরোধতা করা হয়েছে। শ্বেতপত্রে ইীতপূর্বেই যে সামান্য প্রস্তাব- 
গুলি করা হয়েছে, পালামেন্টে গোঁড়া মতাবলম্বীদের বিরোধিতা শান্ত করবার উদ্দেশ্যে 
সংখ্যাগারষ্ঠের 'রিপোর্টটতে এঁগ্‌লিকে কেটে ছে'টে আরও কামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই 
কাঁময়ে দেবার জন্য অনেকেরই বিশ্বাস যে এইভাবে কাট ছাঁট করে জয়েন্ট কাঁমাটর 'রপোর্টের 
ভিত্তিতে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া বিলাট যখন প্রবর্তিত হবে তখন হাউস অব কমল্সে ইহা 
বিপুল সংখ্যাগারম্ঠের সমর্থন লাভ করবে। 

প্রধান প্রধান বিষয়গুলির মধ্যে নিম্নলাখিত কয়েকাঁট সম্বন্ধে জয়েন্ট কমিটি শ্বেত- 
পনের প্রস্তাবগঁলতে 'কছহ কিছু পরিবর্তন করেছে: 

১। 'আইন ও শৃঙ্খলা” সম্বন্ধে নম্নালাখত আঁতারন্ত ব্যবস্থাঁদ সূপাঁরশ করা 


হয়েছে: 
ক) পুলিস আযানের ব্যাপারে কোনও আইন এবং পুলিসের সংগঠন বা শৃঙ্খলার 
১৭৮ 


মির গা সঙ সর দানি ররারাদনারকরবারগর 


গে সা নে জার লে ছড়া 
সল্মাসবাদ সম্বন্ধীয় ইন্টোলজেনস্‌ িপার্টমেন্টের রেকর্ড পুলিস বাহনীর 

প্রকাশ করা হবে না। 

গ) সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করার জন্য, গভর্নমেন্টের যে কোনও বিভাগকে এ 
উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার আবশ্যকতা দেখা দিলে তাকে স্বীয় নিয়ন্ণাধনে আনার 
ক্ষমতা গভর্নরের থাকবে। 

২। গভনরের “বশেষ দায়িত্গ্দিলর, মধ্যে পড়বার সম্ভাবনা আছে এর্‌প যে কোনও 
বিষয়ে গভর্নমেন্টের মল্মী ও সেক্রেটারদের তাঁর দূদ্টি আকর্ষণ করতে হবে। 
৩। মাদ্রাজ ও বম্বের মত বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারেও উচ্চতর সভা স্থাপিত হবে। 
৪। যুস্তরাম্ট্রীয় আইনসভার জন্য অপ্রত্যক্ষ 'নর্বাচন হবে, আণ্সালক কেন্দ্রগুলর 

নবচিকদের থর প্রতকষতাবে না হে ্া্দোশক আইনসভাগ্র সদসারা তা 


দিলনা ভাগের কম দেশীয় রাজ্য যুস্তরাম্ট্রে যোগদান করে তা হলে 
যু্তরাম্ট্রীয় আইনসভায় দেশীয় রাজোর আরও প্রাতানাধ নিয়োগ করা হবে, 
যাতে যুস্তরাজ্যভুন্ত দেশীয় রাজ্যগুলির সাধারণভাবে যে আসন আছে এবং সমস্ত 
দেশীয় রাজ্যগীল যোগদান করলে দেশীয় রাজ্যের পর্ণ প্রাতীনাধসংখ্যা যা 
হয়_তার মধ্যে অ্ধেের পার্থক্য থাকে। 

৬। অধস্তন 'বিচারপাঁতিদের পদোন্নাতি ও কর্মস্থল ধারণের ব্যাপারে হাইকোর্টের 
নিয়ন্্ণ থাকবে এবং জেলার বিচারপাঁতদের 1নয়োগের ব্যাপারে গভর্নর চূড়ান্ত 
মত দেবেন। 

৭1 '্রাটশ যুস্তরাজ্য থেকে আমদানকৃত পণ্যের ওপর জরিমানা-শুজ্ক ধার্য করা 
হলে তা রদ করার ব্যাপারে গভর্নর-জেনারেলের বিশেষ দায়ত্ব থাকবে। 

৮। আইনসভার গঠন ও ভোটাধিকারের ন্যায় 'নার্দস্ট কয়েকাঁট বিষয়ে শাসনতন্মের 
সংশোধনের সুপারিশ করে বৃটিশ সরকার ও পালামেন্টের বিবেচনার্থ প্রস্তাব 
উপস্থাপিত করার 'নয়মতান্মিক আঁধকার দশ বছর পর ভারতীয় আইনসভ্য- 
গুল লাভ করবে। 

৯। রহ্ষদেশকে ভারত থেকে পৃথক করে নেবার সঙ্গে সঙ্গে দুই দেশের মধ্যে একটি 
বাণিজ্য-চুন্তি করা হবে, যা 'নার্দস্ট সময়ের জন্য বলবৎ থাকবে। 

যতদূর অনুমান করতে পারা যায়, জয়েন্ট কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে ভারতীয় জনমত 

খুবই বিরুদ্ধভাবাপন্ন। তৎসত্বেও তার 'ভীন্ততে রাঁচত বিলটি বৃটিশ পার্লামেন্টে ১৯৩৫ 
সাল শেষ হবার আগেই গৃহীত হবে বলে আশা করা যায়। 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
ভাঁবষ্যতের হীঁঞ্গত 


১৯৩৬ সালে যেহেতু বর্তমান বৃটিশ হাউস অব কমন্সের মেয়াদ শেষ হবে, আগামী 
সাধারণ নির্বাচনের পৃবেই ভারতাঁয় শাসনতন্ত্র আইনাঁট যে পার্লামেন্টে গৃহণত হবে তা 
একরুপ নিশ্চিত। বর্তমানে ইংলন্ডে শ্বেতপত্রের সমর্থক ও মিঃ উইনস্টন চাঁর্চলের নেতৃত্বে 
রক্ষণশখল রাজভন্তদের মধ্যে তীর মতাবরোধ চলছে। যাই হোক্‌, এই মতবিরোধ ভারতের 
কোনও আগ্রহ নেই। ইতিপূর্বেই আমরা দেখোঁছ শ্বেতপন্রাটতে লাভজনক কিছুই নেই 
এবং যে রকম সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে এ পাঁরকজ্পনাটিকে যাঁদ কেটে ছে*টে আরও কাঁময়ে 
দেওয়া হয় ভারতের কেউই দুঃখিত হবেন না। প্রকৃতপক্ষে, শ্বেতপন্রাটর ব্যাপারে ভারতের 
কাছ থেকে একমার গুরুত্ব এই যে, দণর্ঘ সংগ্রামে ক্লান্ত বোধ করে যাঁরা কার্যকর গঠনমূলক 
কোন কাজ নিয়ে থাকতে চান তাঁদের পক্ষে এতে সহযোগিতার কোনও সুযোগ নেই। 
সুতরাং গভরনমেন্টের নীতি বতমানের বিরোধিত: বাঁচিয়ে রাখতেই সাহায্য করবে। 


১৭১১ 


দেশে জাতায়তাবাদীদের এই িরোধিতা গভর্নমেন্ট মুসলমান, অনুন্বত শ্রেণী, 
ভারতীয় খস্টান ও আংলো-ইন্ডিয়ান_এইসব সংখ্যালঘুদের সাহায্যে একেবারে ধ্বংস করে 
দেবেন কিংবা উপেক্ষা করবেন বলে আশা রাখেন। িন্তু তাঁরা €ি কৃতকার্য হবেন? অসম্ভব 
নয় যে, ভারতের 'বাভল্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ 
প্রভাবাধীন থাকবে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার যে সব সবীবধে তাঁদের দেওয়া হয়েছে তার এই 
প্রাতদান তাঁরা পাবেন। কিন্তু এ অবস্থা দণর্ঘকাল স্থায় হতে পারে না। এঁ বাঁটোয়ারাটর 
দবারা এই সব সম্প্রদায় বড়জোর নূতন শাসনতন্তে আইনসভাগালতে অপেক্ষাকৃত কিছু 
বেশী প্রাতানিধি লাভ করেছেন। 'কল্তু নৃতন শাসনতন্ত্র ভারতীয় জাতিকে সমগ্রভাবে 
অথবা তাঁদের কোনও শ্রেণীকে কোনও ক্ষমতা দেওয়া হবে না। কাজেই, আইনসভায় 'বাভন্ন 
সম্প্রদায়ের প্রাতনাধিদের বুঝতে বেশপীদন লাগবে না যে গভর্নমেন্ট তাঁদের আসন দিলেও 
কোনও ক্ষমতা তাঁরা লাভ করেন নি। আইনসভার আসন ত কেবল কয়েক জনের জন্ঠ। 
সমগ্র সম্প্রদায়ের উন্নাতি বিধানার্থ কিছু করতে পারলেই কেবল সাধারণ জনগণের ওপর 
এই কয়েক জনের প্রভাব থাকতে পারে । যেহেতু জাতিকে কার্যতঃ কোনও ক্ষমতা হস্তান্তাঁরত 
করা হকে না, এরূপ সম্ভাবনা নেই । 'বাভন্ন সম্প্রদায় যখন বৃঝবেন যে তাঁদের জন্য কিছু 
ভারে ডানার কে তিতর তখন আইনসভার ব্যাপারে তাঁরা আর কোনও 
আগ্রহ দেখাবেন না এবং শাসনতন্মটির বিরুদ্ধেও ব্যাপক অসন্তোষ গড়ে উঠতে থাকবে। 
ভারতে অর্থনোৌতিক সন্কটের ফলে এই অসন্তোষ আরও বেড়ে যাবে_ এবং গ্রেটবৃটেন কিংবা 
অন্য কোনও দেশে সম্ভাব্য উন্নাতির কোনও প্রতিক্রিয়া ভারতে দেখা ধাবে না। ভারতের অর্থ- 
নৌতিক সঙ্কট কেবল অংশতঃ বিশবসঞ্কটের ফল। ইহা একটি স্বতল্ম প্রশ্নও বটে-বদেশী 
এবং বিশেষতঃ বৃটিশ শিজ্প কর্তৃক ভারতের সম্পদ ও বাজার শোষণের দরুন এবং বৈদোশক 
প্রীতযোগতায় এটে ওঠার জন্য তার শিজ্পব্যবস্থা আধুনিকীকরণে অসামর্ধোর ফলেও 
বহুলাংশে ইহা ঘটেছে। এই কারণে ভারতের অর্থনৌতক পাঁরাস্থাঁতর উন্নাতর জন্য কেবল 
বিশ্বের অর্থনৈতিক পারাস্থাতির উন্নীতই নয়, তার শিল্পব্যবস্থার আধ্ানকীকরণও আবশ্যক 
হবে। 

ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির সাহাষ্য কেন গ্রেটবৃটেনের খুব কাজে লাগবে না 
তার আরও কারণ আছে । প্রথমতঃ, মুসলণানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদীদের বিরাট ও প্রভাব- 
শালী একটি শ্রেণী আছেন এবং জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের ন্যায়ই তাঁরা গভনমমেন্ট-বিরোধন। 
তাঁদের প্রভাব হ্রাস পাবার কোনও সম্ভাবনা নেই এবং ভাবষ্যতে সম্ভবতঃ তা বেড়ে যাবে। 
দিবতীয়তঃ, অনুল্বত শ্রেণীগুলির মধ্যে আধকাংশই আজও কংগ্রেসের সমর্ঘক। অস্পৃশ্যতা 
একেবারে দূর করার জন্য কংগ্রেসের প্রচারে তাঁদের মধ্যে আরও অনেকে যে এই দলে 
চলে আসবেন তা নিশ্চয় করে বলা যায়। তৃতীয়তঃ, ভারতের খন্টান সম্প্রদায়কে আর 
গভরন্নমেন্ট-ঘেনষা বলে আখ্যাত করতে পারা যায় না। তাঁদের বার্ধক সম্মেলনগুলিতে বার 
বার তাঁরা পৃথক নির্বাচনব্যবস্থার নিন্দা করেছেন এবং যৌথ 'নর্বাচন সমর্থন করেছেন। 
ভারতনয় খস্টানদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত তরুণ, সম্প্রীতি কয়েক বছরে তাঁদের মনোভাবের 
উল্লেখযোগ্য পাঁনিবর্তন হয়েছে। ধমায় প্রশ্নে ইউরোপীয় খ্স্টানদের প্রাধান্যে তাঁরা ক্ষুব্ধ 
হয়ে উঠেছেন এবং তাঁদের নিজেদের একট জাতীয় গার দাবী' করছেন। রাজনোতিক 
ক্ষেত্রে এই অপেক্ষাকৃত তরুণ সম্প্রদায়ট দ্রুত ফ্ংগ্রেস-ঘে*ষা হয়ে উঠছেন। ১৯৩০ সালে 
লেখক যখন কলকাতায় আঁলপ_র সেন্ট্রাল জেলে কারারুষ্ধ ছিলেন তখন তাঁর সহবন্দখদের 
মধ্যে ছিলেন তরুণ ভারতীয় খৃস্টানদের সুন্দর একাঁট দল-_যাঁরা আইন অমান্য আন্দোলনে 
যোগদান করেছিলেন এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের নবজাগরণের প্রতীকস্বর্প ছিলেন। চতুর্থতঃ, 
আযাংলো ইন্ডিয়ানদের সম্বন্ধে যতদুর বলা যায়, তাঁদের মধ্যে স্পন্ট একটি পাঁরবর্তন দেখা 
যাচ্ছে। সোঁদন পর্যল্তও তাঁরা ছিলেন গভরনমেন্টের অনুগত ভন্ত এবং ইংরেজের দ্‌ঢ় 
সমর্থক। ইংলশ্ডকে নিজেদের পণ্য স্বদেশভাঁমি এবং গান্রবর্ণ ব্যতীত অন্য সব দিক দিয়ে 
তলত তে গভর্নমেন্টও গ্রমন বিশেষ সুযোগ-সবিধে 
তাঁদের 'দিয়েছেন--যা ভারতীয়দের দেওয়া হয় নি। কিন্তু এখন অবস্থার পাঁরবর্তন হচ্ছে। 
দেশীয় আইনের আওতায় আযংলো-ইশ্ডিয়ানদের 'বাধিসম্মতভাবে ভারতের স্থানীয় আঁধ- 
বাসী করা হয়েছে। সম্প্রাত এঁ সম্প্রদায়ের নেতা লেঃ কর্নেল স্যার এইচ. 'গিডনী তাঁর 
সম্প্রদায়ের কাছে এই আবেদন জানিয়েছেন যে তাঁরা যেন ভারতকে স্বদেশ বলে মনে করেন 
এবং তার জন্য গর্ববোধ করেন। তাঁদের মধ্যে দঢ় ধারণা গড়ে উঠছে যে ইংরেজদের সঞ্চে 
দহরম মহরমের চেষ্টা আর না করে এই দেশের সন্তানদের সঙ্গে তাঁদের মিশে' যাওয়া উচিত। 


৯১৮০ 


পণ্চমতঃ, ইংরেজদের মধ্যে যাঁরা সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন তাঁদের সম্বন্ধে বলা যায়, 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমনে গভরন্নমেন্টের পক্ষ হয়ে আর বেশী কিছ করা তাঁদের পক্ষে 
সম্ভব নয়। এই ব্যাপারে বহৃদিন গভর্নমেন্ট ও তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘানষ্ঠ সহযোগিতা 
চলে এসেছে 'কল্তু তৎসত্বেও, জাতীয়তাবাদ আন্দোলন এগয়ে গেছে। ভবিষ্যতে এ 
সম্প্রদায়াটর প্রভাব বৃদ্ধি না পেয়ে বরং হ্রাস পাবারই সম্ভাবনা । দৃষ্টান্তস্বরৃপ, বন্বেতে 
টীতমধ্যেই ব্যবসা ক্ষেত্রে ভারতীয়রা আধিপত্য বিস্তার করেছেন। কার্ষকরর্‌পে সম্পূর্ণ 
বয়কটের ফলে ধৰংসের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বচ্বের বৃটিশ কোম্পানীগুটি ১৯৩২ 
সালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রাত সহানুভূতি প্রকাশ করে এক প্রস্তাব পাস করতে 
বাধ্য হয়োছল। অটোয়া চযান্ত ও ভারত-বৃটিশ বস্বশিজ্প চান্তর দ্বারাও স্থিতাবস্থা বজায় 
রাখার জন্য এই সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে শেষ চেষ্টা করা হয়--কিন্তু জাতীয়তাবাদের প্রবল 
জোয়ার কতাঁদন তাঁরা ঠোঁকয়ে রাখতে পারেন 2 

সুতরাং, মানবব্দাম্ধতে যতটা আন্দাজ করা যায়, ইহা নিশ্চিত যে সংখ্যালঘুদের সন্তুষ্ট 
রেখে ভারতের জাতীয়তাবাদীদের স্থায়িভাবে দুর্বল করে দেওয়া গভর্নমেন্টের পক্ষে সম্ভব 
হবে না। কিন্তু, নূতন শাসন-সংস্কার যে পর্যন্ত না চালু হয় ততাঁদন ব্যাপক কোনও 
তাভ্যুথান সম্ভব নয়। অতঃপর লোকের মোহ একেবারে ঘুচতে কয়েক বছর- সম্ভবতঃ দুই 
তিন বছর লাগবে। তার পর আর একটি গণ-অভ্যুত্থানের সূচনা হবে। এই অভুান ঠিক 
ক রূপ পাঁরগ্রহ করবে, বর্তমান অবস্থায় অনুমান করা কঠিন। 

পরবতাঁ কয়েক বছর কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিছুটা আনিশ্চিত থাকবে-_- 
অর্থাৎ অন্যান্য দলগুলিকে দাবয়ে রাখার মত কোনও দলই -যথেম্ট শান্তশালী হয়ে উঠবে 
না। সমাজতল্মী দলাঁট এখন যে রূপ নিয়েছে তাতে বেশী এগিয়ে যাওয়া ইহার পক্ষে 
অসম্ভব । দলটির সংগঠনের মধ্যে এক্য নেই এবং দলের কিছ; চিন্তাধারাও পুরোনো হয়ে 
গেছে। কিন্তু যে প্রেরণা-বোধ ইহার জল্ম দিয়েছে তা ভুল নয়। বামপন্থীদের এই বিদ্রোহ 
থেকেই শেষ পর্যন্ত গড়ে উঠবে নতুন একটি পূর্ণাঙ্গ দল--যার সুস্পম্ট আদর্শ, সূচী ও 
কর্মনীতি থাকবে। দলাটর সূচী ও কর্মনীতির খুটিনাটি সম্বন্ধে বর্তমানে কোন সংস্পন্ট 
ধারণা করা সম্ভব নয়-_তবে মোটামুটি একটি খসড়া দেবার চেম্টা করতে পার: * 

৯। এই দলাঁট জনগণের- অর্থাং কৃষক, শ্রামক প্রভৃতির স্বার্থের জন্য লড়বে এবং 
কায়েমণী স্বার্থ-অর্থাৎ জামদার, পুাঁজপাঁত ও মহাজন শ্রেণীর পক্ষ গ্রহণ 
করবে না। 

২। ইহা ভারতীয় জাতির পূর্ণ পাজনোতিক ও অর্থনৈতিক ম্াান্তর জন্য লড়বে। 

৩। ইহা চরম লক্ষ্য হসেবে ভারতের জন্য 'যুস্তরাম্ট্রীয় একাট গভর্নমেন্ট সমর্থন করবে 
1কন্তু ভারতকে স্বাবলম্বী করার জন্য আগামী কয়েক বছরের জন্য সবক্ষিমতা- 
সম্পন্ন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টে বিশ্বাসী হবে। 

৪ ইহা দেশের কাষ ও শিজ্প-জীবনের পুনর্গঠনের রাষ্ট্রীয় পারকল্পনার দঢ় ব্যবস্থায় 

হবে। 

&। ইহা গ্রাম্য 'পণ্টের' দ্বারা শাসিত অতীতের গ্রামীণ সম্প্রদায়ের 'ভীত্ততে নৃতন 
সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেস্টা করবে এবং জাতিভেদের ন্যায় বর্তমান সামাজিক 
বন্ধনগাঁল ভেঙে দেবার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। 

৬। আধুনিক জগতে যে সব মতবাদ ও পরীক্ষা চালানো হয়েছে এবং এখনও চলছে 
এগাঁলর পারপ্রেক্ষিতে নূতন আর্ক ও লেন-দেন সংক্ান্ত রখাতি প্রাতিষ্ঞা করতে 
দলাঁট চেষ্টা করবে। 

৭। ইহা জামদার-প্রথা লোপ করে সারা ভারতের জন্য সমান ভূঁমিস্বত্ব-ব্যবস্থা চাল 

করবার জন্য প্রয়াস করবে। 

ইহা মধ্য-ভিক্লোরীয় আমলে গণতন্দ বলতে যা বোঝাত এঁ অর্থে গণতন্দোর সমর্থন 

করবে না, বরং ভারতবাসীরা ষখন স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হবেন তখন ভারতের 

সংহাত রক্ষা ও বিশৃঙ্খলা রোধের একমান্র উপায় হিসেবে সামারক শৃঙ্খলাযুস্ত 

শাস্তশালশ একদলীয় গভরন্নমেন্টে' বিশবাসী হবে। 

৯। ইহা কেবল ভারতের মধ্যেই আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখবে না, বরং স্বাধীনতার দাবী 
জোরদার করার জন্য আন্তজাতিক প্রচারেরও* সাহায্য নেবে এবং বর্তমান আন্ত- 


৮ 


১১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী ঘখন কংগ্রেসের ভার গ্রহণ করেন তখন লম্ডনের কংগ্রেস কাঁমাট ও 
ভারতের 'বাইরে তার পক্ষে প্রচারের একমান্্ মুখপন্ ইন্ডিয়া পাতরকাঁট তান তুলে দেন। সম্প্রতি তাঁর 
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জাতক সংগঠনগ্ালকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করবে। 

১০। ইহা জাতীয় একটি কর্মপাঁরষদের অধীনে চরমপল্থী সমস্ত সংগঠনকে এক্যবদ্ধ 
করতে উদ্যোগী হবে যাতে যখনই কোনও আন্দোলন চালু করা হবে তখন একই 
সঙ্গে বহু দিকে তৎপরতা দেখা দেবে। 

ইউরোপে প্রত্যেকের মুখেই এক প্রশ্ন: 'ভারতে কম্যনিজমের ভবিষ্যৎ কি? এই 
প্রসঙ্গে পান্ডত জওহরলাল নেহেরু লেখকের মতে, জনাপ্রয়তায় একমান্র মহান্তা গান্ধীর 
পরেই ভারতে আজ যাঁর স্থান-ষে আঁভমত ব্যন্ত করেছেন তা উদ্ধৃত করার মত। ১৯৩৩ 
সালের ১৮ই ডিসেম্বর সংবাদপন্রে প্রচারত এক বিবৃতিতে তান বলেন : 

'আম দৃঢ়তার সঙ্গে বি*বাস করি যে, আজকের পাঁথবীকে মূলতঃ কম্যানিজম ও 
ফ্যাঁসবাদের ধারার মধ্যে কোনও একটিকে বেছে নিতে হবে, এবং প্রথমাটর অর্থাৎ কমা 
নিজমেরই আমি একান্ত সমর্থক । ফাসবাদকে আম অত্যন্ত অপছন্দ কার এবং বাস্তাঁবক- 
পক্ষে ইহাকে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজের যে কোনও উপায়ে টিকে থাকার জন্য এক স্থল 
ও বর্বর প্রয়াস ভিন্ন আর কিছু বলে আম মনে কার না। ফ্যাঁসবাদ ও কম্যানজমের মধ্যে 
কোনও মধ্যপথ নেই। দুইটির মধ্যে একাঁটকে বেছে নিতে হবে এবং কম্যানজমের আদর্শই 
আম বেছে নিয়েছি । এই আদর্শের নীতি ও কর্মপদ্ধাতর ব্যাপারে গোঁড়া কাঁমউানস্টরা যা 
কিছু করেছেন তার সঙ্গে আমার মতৈকা হবে এমন নয়। আমি মনে কারি, পাঁরবত 
অবস্থার সঙ্গে এই সব পদ্ধাত মেনে নিতে হবে এবং 'বাভন্ন দেশে এগ্ুটীলর পাঁরবত'ন 
হতে পারে । কিন্তু আমার নিশ্চিত ধারণা যে কম্যুনিজমের মূল আদর্শ ও ইতিহাস সম্বন্ধে 
ইহার বৈজ্ঞাঁনক ব্যাখ্যা সত্য।' 

লেখকের ধারণা উপরোন্ত মত মুলতঃই ভ্রান্ত। যতক্ষণ না আমরা বিবর্তন পদ্ধাতির 
চরমে পেশছই কিংবা তাকে একেবারে অস্বীকার কার ততক্ষণ এরুপ মনে করবার কোনও 
কারণ নেই যে দুটি বিকল্পের মধ্যেই আমাদের 'নর্বাচন সীমাবদ্ধ । হেগেল কিংবা বার্গসনের 
অথবা বিবর্তনের অন্য যে কোনও মতেই বিশ্বাস কার না কেন-কোনও ক্ষেত্রেই আমাদের 
ধারণা করে নেওয়া উচিত নয় যে সৃ্টি চরম অবস্থায় পেপছে গেছে । সব কিছু বিবেচনা 
করে দেখলে এই মতই পোষণ করতে হয় ষে 'িবশব-ইতিহাসের পরবতর্শ পর্যায়ে কম্যু- 
নিজম ও ফ্যাঁসবাদের মধ্যে একাঁট সমন্বয়ের সৃষ্টি হবে; এবং এ সমন্বয় যাঁদ 
ভারতেই সন্ট হয় তা হলে বিস্ময়ের কি আছে? ভাঁমকায় এই মত প্রকাশ করোছ 
যে ভারতের ভৌগোলিক 'বাচ্ছন্নতা সত্তেও সেখানে যে জাগরণ এসেছে, পাঁথবীর 
অন্যান্য অংশের প্রগাঁতর আভানের সঙ্গে তা অঙ্গাঁঞ্গভাবে যুন্তু এবং এ মত 
প্রমাণের জন্য তত্ব ও তথ্যাঁদর উল্লেখ করোছ। কাজেই সারা বিশ্বের পক্ষে গুরুত্ব 
পূর্ণ কোনও পরাক্ষা ভারতেই যাঁদ চালানো হয় ভা হলে 'বাঁস্মত হবার কোনও কারণ 
নেই- বিশেষতঃ যখন আমরা স্বচক্ষে দেখোছ যে ভারতের আর একটি পরাক্ষা (যথা, মহাত্মা 
গান্ধীর পরাক্ষা) সারা বিশ্বে গভনর আগ্রহের সাঁন্ট করেছে। কম্যনিজম ও ফ্যাঁসবাদের 
মধ্যে বৈষম্য আছে ঠিকই-কিন্তু, এই দুইটি মতবাদেরই কয়েকটি বৈশিন্টযের মল দেখা যায়। 
বান্তর ওপরে রাক্ট্রের প্রাধানো এই দুইটি মতবাদই বিশ্বাস করে থাকে_দুইটিরই আস্থা 
সংসদীয় গণতন্মের বদলে দলীয় শাসনে । দূুইঁটিতেই দলের 'নরঙ্কুশ ক্ষমতা ও ভিন্ন 
মতাবলম্বী সংখ্যালঘদের 'ির্মমভাবে উৎখাত *করায় বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। পাঁর- 
কজ্পনানুসারে দেশের শিল্প পুনগঠিনে এই দুইটি মতবাদই বিশ্বাসী । এই সাধারণ 
বৈশিষ্ট্যগুলিই হবে নতুন সমন্বয়ের ভিত্তি। এ সমন্বয়কে লেখক “সাম্যবাদ” আখ্যা 'দয়ে- 
ছেন- শব্দাট ভারতীয় যার প্রকৃত অর্থ-“সমন্বয় বা সাম্যের মতবাদ'। ভারতের কাজ হবে 
এই সমন্বয়কে রুপদান করা । 

ভারতে কেন কমানিজম- গৃহশত হবে না তার কয়েকাঁট কারণ আছে। প্রথমতঃ কোনও 
প্রকার জাতীয়তাবাদের প্রাত ইহার আজ কোনও সহানূভতি নেই এবং ভারতীয় আন্দোলন 


মতের 'িছ; পাঁরবর্তন হয়েছে বলে মনে হয়। ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর গ্রেপ্তারের ঠিক 
প্রাক্কালে তিনি যে অনুরোধ জানান তদনুস্রে কংগ্রেসের কানির্বাহক সাঁমাতি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জনা বিশ্বের জাতিগলির কাছে এক আবেদন প্রচার করেন। 

১ একেবারে স্পম্টভাবেই বলা উচিত যে ইহা পশ্ডিত নেহেরুর ব্যান্তগত আভিমত, ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের নয়, এবং তাঁর জনাপ্রয়তার অর্থ এই নয়' যে কংগ্রেসের সকলেই তাঁর মতামত স্বীকার করে থাকেন_ 
যেমন মহাত্বা গান্ধীর অভূতপূর্ব জনাপ্রয়তার অর্থ নয় যে তাঁর ভন্তবক্দ কট-বাস পরে থাকেন অথবা 
ছাগলের দুধ পান করেন। 
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একাঁট জাতীয়তাবাদী আন্দোলন_ভারতবাসীর জাতীয় মাস্তির আন্দোলন। (গত চৈনিক 
বিগলবের ব্যর্থতার পরেই কম্যানজম্‌ ও জাতীয়তাবাদের সম্পকের বিষয়ে লৌননের মতাঁটিকে 
বোধহয় পরিত্যাগ করা হয়েছে ।) দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়া এখন আত্মরক্ষামূলক নীতি গ্রহণ করেছে 
এবং 'বিশব-বিপ্লব গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহ তার সামান্যই-_যাঁদও কম্যানস্টদের আল্ত- 
জাতিক সঙ্ঘ তা বজায় রাখার ভান করতে পারে। অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলোর সঙ্গে 
সম্প্রাতি রাশিয়ার যে সব চ্যান্ত হয়েছে এবং এই সব চান্তর লাখত বা অলাখিত শর্তসমূহ, 
তৎসহ রাহ্ট্ীসঙ্ঘে তার সদস্যপদ গ্রহণ, বৈষ্লাবক শান্ত হিসাবে রাশিয়ার মর্যাদা গুরুতর- 
রুপে ক্ষুগ্র করেছে। উপরন্তু, আভ্যন্তরীণ শিল্পের পুনর্বিন্যাসে ও পূর্বে জাপানের পক্ষ 
থেকে বিপদের মোকাবিলার প্রস্তুতিতে রাশিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত এবং বৃহৎ শান্তগ্লর সঙ্গে 
বন্ধূত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার স্বার্থে ভারতের ন্যায় দেশের ব্যাপারে বিশেষ কোনও আগ্রহ 
তার নেই । তৃতীয়তঃ, কম্যুনিজ্মের অর্থনৌতিক মতবাদের অনেক কিছুই যেমন ভারতবাসীদের 
হৃদয়ে বশেষভাবে সাড়া জাগাবে, অপরপক্ষে এমন অন্।ানা মত আছে যাতে িপরীত 
প্রতিক্রিয়া হবে। রাশিয়ার ইতিহাসে গিজ্ণ ও রাম্ট্রের নিবিড় সম্পর্ক ও একটি ধর্মীয় 
সংগঠন থাকার জন্য কম্যযনিজ্‌ম সেখানে ধর্মীবরোধশী ও নাঁস্তিকতামূলক হয়ে উঠেছে। 
অপরপক্ষে, ভারতবাসীদের মধো কোনও ধমাঁয় সংগঠন না থাকায় এবং ধমীঁয় সংগঠন ও 
রান্ৰের মধ্যে সম্পকেরি অভাব ধর্মের বিরুদ্ধে এরুপ” কোনও ভাব ভারতে নেই । চতৃর্থ তি, 
ইতিহাসের যে বস্তুতান্ত্িক ব্যাখ্যা কম্যীনজমের প্রধান 'বষয়বস্তু বলে মনে হয় তা ভারতে 
যাঁরা এ মতবাদের অর্থনৌতিক দক গ্রহণ করতে প্রস্তুত, এমন কি তাঁরাও বিনা দ্বিধায় 
মেনে নেবেন না। পন্চমতঃ, অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেথা, রাস্্রীয় পাঁবকজপনার নীতি) এই 
মতবাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অবদান থাকলেও অন্যান্য িধয়ে তা জোরালো নয়। যেমন, 
মুদ্রা বষরক সমস্যার ক্ষেত্রে ইহার নতুন কোনও অবদান নেই, চিরার্চারত অর্থনীতিই তা 
অনুসরণ করে চলেছে। যাই হোক, সাম্প্রাতক আঁভজ্ঞভা থেকে এই ইীঁংগত পাওয়া যায় 
যে পাঁথবীর মনূদ্রাবিষয়ক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান এখনও 'নিকটবতর্ট নয়। 

সৃতরাং, নিভয়ে ভবিষাদ্বাণী করা যেতে পারে ষে ভারত সোভিয়েট রাঁশয়ার নতুন 
একটি সংস্করণ হয়ে উঠবে না; সঙ্গে সঙ্গে জোরের সঙ্গে বলতে পার যে ইউরোখ ও 
আমোরকার আধুনিক সব সামাজক ও রাজনোতিক আন্দোলন এবং পরণক্ষা-ীনরাক্ষা ভারতের 
উন্নাতিতে যথেষ্ট প্রভাব বস্তার করবে। বাঁহার্বশ্বের ঘটনাষ ভারত সম্প্রতি আঁধকতর 
আগ্রহ প্রকাশ করছে এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবে। 

কংগ্লেসের কথায় ফিরে আসা যাক্‌। খুব সামানা একটি বষয় নিয়ে যে বর্তমানে 
মহাত্মা গান্ধ ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে তা স্থায়ী 
হবে না। ভাঁবষ্যতে কি কংগ্রেস জাতাঁয়তাবাদী দল. কি সরকারী কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দল 
-কোনওাটরই ভাঁবষ্যতে কোনও বিশেষ ভূমিকা নেই কারণ দুটিই পাঁচমিশালী দল-বাদের 
সুস্পম্ট কোনও মতবাদ বা কর্মসূচী নেই। এখন কেবল ববেচা, ভারল্তি গান্ধঈবাদের 
ভাঁবষ্যং কি? কখনও কখনও বলা হয়েছে যে কম্যানজ্মের বিকল্প গাম্ধীবাদ। লেখকের 
মতে এই ধারণা ভ্রমাত্মক। দেশকে (এবং হয়ত পাঁথবীকেও) মহাখ্সা নতুন একটি কর্ম 
পদ্ধাত 'দিয়েছেন-নক্কিয় প্রাতিরোধ বা সত্যাগ্রহ কিংবা আহ্‌ংস অসহ্যোগের পথ । কম 
নিজমের মত সমাজ পুনর্গঠনের নতুন একাঁট কর্মসূচী তিনি তাঁর দেশ অথবা মানব 
সমাজকে দেন নি- এবং সমাজ পুনর্গঠনের আর একাঁট মতবাদই কেবল তার বিকল্প হতে 
পারে। মহাত্মা অবশ্য আধুনিক পৃথিবীর 'যল্্ সভাতার' নিন্দা এবং সেই সংপ্রাচন কালের 
উচ্চ প্রশংসা করেছেন যখন লোকে তাঁদের কুঁটিরশিল্পগ্ঁল 'নয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন এবং 
তাঁদের অভাব ছল সামান্য । কিন্তু তা বান্তগত বিশ্বাস অথবা বিশেষ মনোভাবের প্রশন। 
যখনই তিনি স্বরাজের মর্ম ব্যাখ্যা করেছেন তখনই তান মধ্য ভিক্কৌরীয় আমলের সংসদীয় 
গণতল্ত ও চিরাচারত পদ্ীজবাদশ অর্থনীতির ভাষায় কথা বলেছেন। ১৯৩০ সালে তাঁর 
স্বাধীনতার সারমর্মের' তাৎপর্য বোঝাতে "গিয়ে তান যে এগারটি দফা” ঘোণা করে- 
ছিলেন, ভারতের যে কোনও নেতৃস্থানীয় শিল্পপাঁত এগুলি 'বনা 'দ্বধায় মেনে নেবেন। 
সুতরাং বোধহয় বলতে পাঁর যে, দেশে রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ করতে পারলে আধুনিক 
[শজ্প ব্যবস্থা ভেঙে দেবার কোনও সঙ্কল্প মহাত্মার নেই কিংবা তান দেশের পূর্ণ 
ঘশল্পায়নে ইচ্ছুক নন। তাঁর কর্মসূচী সংসকার-সাধনের কর্মসূচী- মূলতঃ তিনি একজন 


১ উপরন্তু, ভারতে আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্ম-সংস্কার ও সাংস্কৃতিক অভ্যু্থানের মাধ্যমে জাতীয় জাগরণের 
সূচনা ঘটেছে। 


৯৮৩ 


সংস্কারক, বি্লবী নন। আজ যে ধাঁচের সামাজিক ও অর্থনোৌতিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে 
তা তানি মেনে নেবেন (এমন কি সৈন্যবাহনীও তান একেবারে তুলে দেবেন না) এবং যে 
সব স্পম্ট আঁবচার ও অসামোর বিরুদ্ধে তাঁর নৌতিক চেতনা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এগুলি 
দূর করেই তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন। তাঁর দেশবাসীদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ এমন লোক আছেন 
যারা পাঁরিস্থিতির চাপে পড়েই তরি কর্মপদ্ধাত মেনে 'নয়েছেন 'কল্তু তাঁর পুনগঠিনের 
কর্মসূচী গ্রহণ করেন নি এবং ক্ষমতা পেলে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ভারতবর্ষ তাঁরা গড়ে 
তুলতে চাইবেন। হাঁতপূর্বেই বলেছি ভারতের ভাঁবষ্যং শেষ পর্যন্ত নির্ভর করছে এমন 
একি দলের ওপর যার সস্পম্ট মতবাদ, সূচী ও কর্মনীতি থাকবে-যে দল কেবলমান্র 
স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ও উহা অর্জন করবে না, সংগ্রামোত্তর পুনর্গঠনের সম্পূর্ণ কর্ম- 
সুচাঁকেও কার্ষে পাঁরণত করবে- ভারতের পক্ষে যে 'বাচ্ছন্নতা আভশাপ হয়ে দাঁড়য়েছে, 
তা ভেঙে দিয়ে যে দল দেশকে জাতিসমৃহের দরবারে সসম্মানে প্রাতীঘ্ঘত করবে_ এই দড় 
বিশ্বাসে যে সমস্ত মানব সমাজের ভাঁবষ্যতের সঙ্গে ভারতের অদৃস্ট অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। 


বংশ পরিচ্ছেদ 


১৮৫৭ থেকে ভারতের ইতিহাসের এক সার্মীগ্রক চিন 


১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ এবং বাংলার তদানশন্তন স্বাধীন নৃপাতি নবাব সরাজ- 
দ্দৌল্লাকে ক্ষমতাচ্চুত করণের দ্বারা যাঁদও বৃঁটিশের ভারত-বজয় শঃরু হয়, তথাপি ধীরে 
ধরে ও ক্রমশঃ ধাপে ধাপেই তাঁদের ভারত-আঁধকার অগ্রগাঁত লাভ করে । দম্টান্তস্বরৃপ বলা 
যায়, পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার আর্ক শাসনব্যবস্থাই কেবল ইংরেজদের হাতে চলে 
যায়--রাজনোতিক শাসনবাবস্থা থাকে নবাব মীরজাফরের হাতে, যান শেষ মুহূর্তে নবাব 
সিরাজদ্দৌল্লার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বৃঁটিশদের পক্ষাবলম্বন করেন। বাংলার শাসন- 
ব্যবস্থা ধাপে ধাপেই সম্পূর্ণরূপে দখশ্প করা ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব হয়। একইভাবে 
কমশঃ ধীরে ধীরে, এবং একট একটু করেই ভানতের অন্যান্য অংশে ব.টিশ শাসন বিস্তৃত 
হয়। ক্রমশঃ রাজ্যবাদ্ধির এই ধারাটি যখন চলাছল তখনও ইংরেজরা যথারীতি রর 
সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নয়েছিলেন। ইহা লক্ষণীয় যে ভারত আধকার করতে "গিয়ে 
তাঁরা যে কেবল অস্দেব সাহাযাই গ্রহণ করোছলেন তা নয়--উৎকোচদান, বিশবাসঘাতকত৷ 
ও সর্বপ্রকার দুনর্পীতর অস্তাও তাঁরা আধকতর ব্যাপকভাবে ঝবহার করোছিলেন। দ্টাল্ত- 
স্বরুপ বলা যায়, ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট ক্লাইভ--যান পরে লর্ড 
হয়েছিলেন এতিহাঁসকগণ কর্তৃক জালিয়াতির দোষে দোষী বলে প্রমাণিত হয়েছেন। অনু- 
রূপভাবে হাউস অব কমন্মের সদস্য এডমন্ড বার্ক ভারতের গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন 
হেস্টিংসকে 'জঘন অপরাধ ও কুকর্মের' জন্য দোষী বলে বাঁটিশ পার্লামেন্টে অভিযুক্ত 
করেন। 

আমাদের পূর্বপ,রষদের স্বাপেক্ষা ভূ ও নির্বদ্ধিতা হল এই যে, ভারতে যে 
ইংরেজদের আগমন ঘখটোছল তাদের প্রকৃত চারন্ন ও ভূমিকা গোড়াতেই বুঝে উঠতে তাঁরা 
সমর্থ হন 'ন। সম্ভবতঃ তাঁরা ভেবেছিলেন যে অতাঁতে ভারতে যেভাবে বহু জাত এসেছেন 
এবং এদেশকে তাঁদের স্বদেশ করে নি,য়ছেন ইংধেজরাও ঠিক তাঁদের ন্যায় আর একা 
জাতি। বহুদিন পরে তাঁরা বুঝলেন যে ইংরেজরা ভারতে এসেছেন য় ও লণ্ঠন করতে, 
ঘর বাঁধতে নয়। যে মুহূর্তে সারা দেশে সাধারণভাবে এই ধারণার সৃষ্টি হল সঙ্গে সঙ্গে 
১৮৭ সালে 'বিরাট একাঁট 'বিস্লব ঘটে গেল। ইংরেজ এীত্হাসকরা “সপ্হ?ী বিদ্রোহ” 
বলে উহাকে যে আখ্যা দিয়ৌোছলেন তা ঠিক নয়- ভারতবাস্ীরা উহাকে প্রথম স্বাধীনতা 
সংগ্রামরূপে গ্রহণ করে থাকেন। ১৮৫৭ সালের এ বরা বিপ্লবে এদেশ থেকে প্রায় 
[বতাঁড়ত হওয়ার মত অবস্থা ইংরেজদের হয়েছিল-_কিন্তু অংশতঃ তাঁদের শ্রেষ্ঠতর রণ- 
নসীতর ও অংশতঃ অদম্টের জোরে শেষ পর্যন্ত তাঁরা জয়লাভ করেন। তার পর এল এক 


১ পূর্ববতরঁ অধ্যায়গ্ল প্রথমে ইংরাজীতে লেখা হয়েছিল ১৯৩৪ সালে এবং উহাতে ১৯৩৪ সাল 
পর্ষ্ত সময়ের আলোচনা 'ছিল--১৯৩৪ সালে পরবতর্শ অংশাঁটি লেখা এবং বইটিকে আধুনকোপযোগস 
করা হয।-লেখক। 


১৮৪ 


সল্মাসের রাজত্ব, যার তুলনা ইতিহাসে খুজে পাওয়া কঠিন। ব্যাপক এক হত্যাকান্ড চালানো 
হল--নিরপরাধ লোকদের হাত-পা বেধে কামান দেগে উাঁড়য়ে দেওয়া হল। 

১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পর ইংরেজরা উপলাব্ধ করলেন যে কেবল পশ:শান্তর দ্বারা 
ভারতকে বেশীদন ধরে রাখতে পারবেন না। কাজেই দেশকে 'নিরস্ করতে তাঁরা অগ্রসর 
হলেন। দ্বিতীয় সর্বাপেক্ষা যে ভুল ও নির্বৃদ্ধিতার পাঁরচয় আমাদের পূর্বপুরূষরা দিলেন 
তা হল এই নিরস্তীকরণের কাছে আত্মসমর্পণ করা। যাঁদ তাঁরা এত সহজে তাঁদের অস্ত 
ত্যাগ না করতেন তা হলে ১৮৫৭ সালের পর ভারতের ইতিহাস সম্ভবতঃ অন্য রকম হত। 
দেশকে একবার সম্পূর্ণরূপে 'নিরস্ম করার ফলেই ক্ষুদ্র অথচ দক্ষ একটি আধুনিক সৈন্য- 
বাহিনীর সাহায্যে ভারতের দখল বজায় রাখা ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। 

এই নিরস্ত্রকরণের সঙ্গে সঙ্গে নব-প্রতিষ্ঠত বৃটিশ গভর্নমেন্ট-লণ্ডন থেকে এখন 
যাঁদের সরাসাঁর নিয়ন্ত্রণ করা হত--ভেদনশীত' শুরু করলেন! ১৮৫৮ সাল থেকে আজ 
পর্যন্তও এই নীতিই বৃটিশ শাসনের মূল ভীত্তি। ১৮৫৭ সালের পর প্রায় চাঁজ্লশ বছর 
ধরে তাঁদের নাত ছিল তিন চতুর্থাংশ লোক সরাসাঁর বৃটিশের নিয়ন্তণাধীন এবং বাকী এক- 
চতুর্থাংশকে ভারতীয় পাত অধীন করে ভারতকে বিভন্ত রাখা । সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ 
ভারতের বড় বড় জামদারদের প্রাতও তাঁরা যথেন্ট পক্ষপাতিত্ব করেন। এই প্রসঙ্গে ১৮৫৭ 
সালের পর থেকে ভারতাঁয় নৃপাঁতদের প্রাত বাঁটশ গভর্নমেন্টের মনোভাবাঁট লক্ষণীয় । 
১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বাঁটিশের নীতি ছিল, যেখানেই সম্ভব নূপাঁতিদের হটিয়ে দিয়ে সরাসাঁর 
তাঁদের রাজ্যগৃির শাসনভার গ্রহণ করা। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবে বহু ভারতীয় শাসক__ 
যথা, খ্যাত ও বীরত্বের আঁধকারিণণ ঝান্সণর রাণী ইংরেজের বিরুদ্ধ লড়লেও অনেকে 
নিরপেক্ষ ছিলেন কিংবা সক্রিয়ভাবে তাদের পক্ষাবলম্বন করোছিলেন। পরোন্তদের মধ্যে 
ছিলেন নেপালের মহারাজা । তখন ইংরেজদের প্রথম চৈতন্যোদয় হল যে বর্তমানে যাঁরা 
নৃর্পাতি আছেন তাঁদের না ঘাঁটয়ে বরং তাঁদের সঙ্গে মৈব্রীচীন্ত ও সৌহার্য স্থাপন করাই 
বোধহয় সঙ্গত হবে_ যার ফলে ইংরেজদের কোনও বিপদ উপাস্থত হলে তাদেদ্ধ সাহায্য 
করতে নৃপাতিরা এগিয়ে আসবেন। সুতরাং, ভারতীয় নৃপাঁতিদের প্রাতি বৃঁটিশের বর্তমান 
পক্ষপাতিত্বের নীতাঁট ১৮৫৭ সাল থেকেই শুরু হয়। যাই হোক্‌ বর্তমান শতাব্দীর 
সৃচনায় ইংরেজরা উপলাব্ধ করলেন যে কেবল নৃপাতি ও বড় বড় জাঁমদারদের জনগণের 
বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েই ভারতে আ'ধপতা করা তাঁদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। ১৯০৬ সালে 
লর্ড মিন্টো যখন বড়লাট-তাঁরা মুসলমানদের সমস্যাটি আবিদ্কার করলেন। ইহার পূর্বে 
এর্প কোনও সমস্যা ভারতে ছিল না। ১৮৫৭ সালে যে বিরাট 1বগ্লব হয় তাতে 'হন্দ 
ও মুসলমানেরা পাশাপাঁশ দাঁড়য়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং একজন 
মুসলমান বাহাদুর শ।হের নেতৃত্থেই পাঁরচালিত হয় ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। 

গত বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজরা যখন দেখলেন যে রাজনোতিক দিক থেকে ভারত- 
বাসদের আরও সাবধে দিতে হবে তখন তাঁরা উপলাব্ধ করলেন যে মুসলমানদের দলে 
টানার চেষ্টা করা ও অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে তাঁদের পৃথক করে দেওয়াই যথেষ্ট নয়; তখন 
তাঁরা 'হন্দুদের মধ্যেই বিভেদ সাম্টর চেষ্টা শুরু করলেন। এইভাবেই ১৯১৮ সালে তাঁরা 
জাতিভেদের সমস্যা আঁবচ্কার 'করলেন এবং অকস্মাৎ তথাকাঁথত অন্ত শ্রেশগু 
সমর্থক ও উদ্ধারকর্তা হয়ে উঠলেন। ১১৩৭ সাল পর্যন্ত বূটেনের আশা ছিল যে দেশনয় 
নৃপাতি, মুসলমান ও তথাকাঁথত অনুন্নত শ্রেণীগুলিকে সমর্থনের ভাব দেখিয়ে ভারতকে 
বিভন্ত রাখা সম্ভব হবে। যাই হোক, ১৯৩৫ সালের নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়শ যে সাধারণ 
নর্বাচন হয় তাতে তাঁরা পরম 'বস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে তাঁদের সমস্ত কৌশল ও 
ধা"্পাই ব্যর্থ হয়েছে এবং সমগ্র জাতি ও ইহার প্রত্যেকটি শ্রেণীর মধ্যে ছাঁড়য়ে পড়ছে তীব্র 
জাতীয়তাবোধ। কাজেই, বৃটিশের প্ক্ষে এ নীতি এখন শেষ উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত- 
বাসদের ঘধ্যে যাঁদ বিভেদ সষ্ট না করা যায় তা হলে ভৌগোঁলক ও রাজনৈতিক দক 
থেকে ভারতবর্যকে ভাগ করতে হবে। এই মতলবাঁটকেই পাকিস্তান আখ্যা দেওয়া হয়েছে, 
যা বাঁটিশের উর্বর মস্তিচ্ক থেকে বের হয়েছে এবং বৃটিশ সাম্রাজোর অন্যান্য অংশে যার 
নাঁজর আছে। যথা-ভৌগোঁলক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে যে [সংহল ছিল ভারতের অঙ্গ 
তাকে অনেক দন পূর্বেই ভারত থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে। যে আয়া্লযাণ্ড 
বরাবরই ছিল একটি রাষ্ট্র, গত যুদ্ধের অব্যবাহত পরেই তাকে আলস্টার ও স্বাধীন 


১লর9 মিন্টো যখন ভারতের বড়লাট সেই সময়কার বৃটিশ মাল্মসভার ভারত সাঁচব লর্ড মার্ল 
বলেছেন ষে ১৯০৬ সালে লর্ড মিন্টো “মুসালম তোষণ-নীতি” শুরু করেছিলেন। 


১৮৫ 


আইরিশ রাষ্ট্ররূপে ভাগ করা হয়। ১৯৩৫ সালের নতুন শাসনতল্ম চালু হবার 
পর ব্রহ্ধদেশকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। বর্তমান যুদ্ধ যাঁদ না বেঁধে যেত 
তা হলে হীতমধ্যেই প্যালেস্টাইনকে ভেঙে ইহৃুদণী ও আরবরাহ্ত্রী করা হত এবং দুইটি 
রাষ্ট্রের মধ্য 'দয়ে ইধরেজের জন্য একি কাঁরডর রাখা হত। ইংরেজরা 
পাকিম্তান-_কিংবা ভারত ভাগের পাঁরকল্পনাট আবিষ্কার করে ইহার সমর্থনে বিরাট 
অথচ কৌশলপূর্ণ প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যাঁদও এক 
বিরাট সংখ্যার্গারষ্ঠ অংশ বন্ধনমুন্ত স্বাধীন ভারতবর্ষ চান_ভারতয় জাতীয় কংগ্রেসের 
সভাপাঁত মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যাঁদও একজন মুসলমান এবং যাঁদও তাঁদের 
সংখ্যাল্প একাট শ্রেণী ই কেবল পা1কস্তানের প্রস্তাব সমর্থন করেন সারা গবশ্বে ইংরেজদের 
প্রচার থেকে এই ধারণা জন্মে যে ভারতের মুসলমানরা জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থক 
নন এবং ভারতকে তাঁরা ভাগ করতেই চান। ইংরেজরা নিজেরাও জানেন যে তাঁদের প্রচার 
সম্পূর্ণ মিথ্যে-কিন্তু তাঁরা আশা রাখেন যে বারংবার এই িথ্যোটর পুনরাবাত্ত করে 
পাঁথবাঁকে বিশ্বাস করাতে তাঁরা সমর্থ হবেন। প্রথম যখন প্াঁকস্তানের পারকজ্পনা 
উদ্ভাবিত হয় তখন পাঁরকম্পনাট যত অবাস্তবই হোক না কেন, তার ম্বারা ভারতকে তথা- 
কাঁথত হিন্দ ভারত ও মুসলমান ভারতে ভাগ করবার প্রস্তাব করা হয়োছল। সেই অবাঁধ 
ইংরেজদের উর্বর মস্তক এই পঁরকল্পনাটিকে আরও এাগয়ে নিয়ে গেছে এবং তাঁদের 
পক্ষে যদি সম্ভব হয় তা হলে ভারতকে তাঁরা এখন দুটি নয় বরং পাঁচ ছয়াঁট রা্ট্রে ভাগ 
করবেন। যথা, বৃটিশ রাজনপাঁতাবদ্‌রা বলে থাকেন যে ভারতীয় নূপাতিরা যাঁদ ভারতের 
অপরাংশের সঙ্গে াকতে না'চান তবে রাজদঘান নামে তাঁদের জন্য পক একটি রা গঠন 
করা হবে। যাঁদ শিখরা পৃথক হয়ে যেতে চান তা হলে তাঁদের জন্যও 
একাট 1ভন্ন রাষ্ট্র থাকবে। উপরন্তু, বহু সিদাু্বিলা সিন 
মুসলমানদের যে সম্প্রদায়াট রয়েছেন সেই পাঠানদের জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠা দেখাচ্ছেন-- 
এবং তাঁরা জোর "দিয়ে বলছেন যে ভারতের উত্তর-পশ্চমে পাঠানিস্তান নামেও পৃথক একাঁট 
রাষ্ট্র গঠিত হবে। এই মুহূর্তে পাঠানিস্তানই বূটিশ রাজনশীতাবিদদের সর্বাপেক্ষা শপ্রয় 
হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। তাঁদের আশা এই যে পাঠানস্তানের এই পারকজ্পনাটির দ্বারা 
ভারতের সর্বাপেক্ষা অশান্তি সৃষ্টিকারীদের মধ থেকে কিছু লোক-যথা, ভারতের উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আধবাসন এবং ভারত ও আফন্ানস্তানের মধ্যে 
স্বাধীন উপজাতিগুঁলকে স্বপক্ষে আনা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হকে-এবং এ সঙ্গে আফগান 
জাতির সহানুভূতিও তাঁরা লাভ করবেন। 

অবশ্য একাধক কারণে-পাঁকস্তান একাঁট আজগুবী পরিকল্পনা এবং অকার্যকর 
প্রদ্তাব। ভৌগোলিক, এ্রীতিহ্াাসক, সাংস্কৃতিক, রাজনোতক ও অর্থনোতিক দিক 'দিয়ে ভারত- 
বর্ষ একটি আঁবভাজা দেশ । দ্বিতীয়তঃ, ভারতের আঁধকাংশ অংশেই হিন্দু ও মুসলমানরা 
এরূপভাবে মিশে গেছেন যে তাঁদের পৃথক করা সম্ভব নয়। তৃতায়তঃ জোর করে 
মুসলমান রাহ্ট্র ষাঁদ গঠন করা হয় তা হলে এই সব রাষ্ট্রে নতুন সংখ্যালঘু সমস্যার সৃষ্টি 
হবে যার ফলে নতৃন নতুন অস্াবধে দেখা দেবে। চতুর্থতঃ ীহন্দ: ও মৃলমানরা একে 
ইংরেজের সঙ্গে লড়াই না করলে তাঁদের পক্ষে স্বাধীন হওয়া সম্ভব নয় এবং স্বাধীন ও 
আঁবভন্ত ভারতের 'ভীত্তিতেই কেবল তাঁদের সেই শ্ীক্য সম্ভব। স্বাধীন পাকিস্তান অসম্ভব 
এবং সেজনাই পাকিস্তানের অর্থ কার্যতঃ সকলের ওপর ইংরেজের আধিপত্য নিরাপদ 
করবার জন্য ভারত-বিভাগ। ইহা অবধানযোগ্য যে মুসালম্‌ লীগের সভাপাঁত ও পাঁক- 
সতানের সমর্থক শ্রীযুস্ত 'জল্না তাঁর সাম্প্রীতকতম উীন্তগ্‌তিলতে স্বীকার করেছেন যে ইংরেজের 
সাহায্যেই কেবল পাঁকস্তানের সাঁন্ট ও উহাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। 

এবার আমাদের কাহিনীতে ফিরে আসা যাক। যে সংগ্রাম এখন ভারতে' চলছে প্রকৃত- 
পক্ষে ১৮৫৭ সালের মহা বগ্লবেরই উহা একটি আবাচ্ছিন্ন ধারা। উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষ 
চার দশকে. বন্তৃতা ও বিবৃতির আলোড়নের মাধ্যমে ভারতাঁয় আন্দোলনের আঁভব্যান্তি ঘটে। 
১৮৮৫ সালে যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাঁতষ্ঠা হয় তখন একাঁট সংগঠনের মধ্য 
দিয়ে এই আন্দোলন দানা বেধে ওঠে । এই শতাব্দীর সূচনায় ভারতে এক নব-জাগরণ 
দেখা দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামের নতুন পথ ও পদ্ধাতি উদ্ভাবত হয়। এইভাবে, প্রথম 
দুইটি দশকে, একদিকে বৃটিশ পণ্যের অর্থনৌতিক বর্জন এবং অপর দিকে বৈশ্লাবক 
সন্লাসবাদ দেখা যায়। 'বিগত যুদ্ধের সময় যখন জার্মানী, আস্টীয়া-হাঙ্গেরর ও তুরস্ক 
আমাদের শতুর সঙ্গে লড়াছল--অদ্রশীন্তর সাহায্যে বৃটিশ শাসন উৎখাত করার জন্য 
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ভারতীয় বিপ্লবারা বেপরোয়া একাট প্রয়াস চাঁলয়োছিলেন কিন্তু তাঁরা অর্থাৎ ভারতীয় 
বিগ্লবীরা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যান। যুদ্ধের পর সংগ্রামের জন্য ভারতের প্রয়োজন 1ছল্‌ 
নতুন একটি অস্দেরর এবং মনস্তাত্বক এই মূহতাঁটতেই সত্যাগ্রহ বা 'নাক্কুয় প্রাতরোধ 
বা আইন অমান্যের অস্ত নিয়ে মহাত্মা গান্ধী এগয়ে এলেন। 

গত বাইশ বছরে মহাত্মার নেতৃত্বে কংগ্রেস নৃপতিদের দেশীয় রাজ/গুলিসহ সারা 
দেশে শান্তশাল' একটি সংগঠন গড়ে তুলেছে এবং সুদূরতম পল্লীগ্রামে ও সব শ্রেণীর জন- 
গণের মধ্যে রাজনৌত্বুক জীবন জাগিয়ে তুলেছে । সর্বোপাঁর উল্লেখযোগ্য এই যে নিরস্ 
হয়েও শান্তশালশ শশ্লুকে আঘাত হানবার উপায় ভারতের জনগণ শিখেছেন এবং গান্ধীর 
নেতৃত্বে কংগ্রেস দোখয়ে দিয়েছে যে 'নাঁল্য় প্রাতরোধের অস্বের দ্বারা শাসন্ব/বস্থা অচল 
করে দেওয়া সম্ভব । সংক্ষেপে বলা যায়, সুদূরতম পল্লণশ্রামেও ভারতের এখন স্নয়াশ্তিত 
রাজনৌতিক সংগঠন আছে যার দ্বারা জাতীয় সংগ্রাম পরিচালিত হতে পারে এবং যার 
সাহায্যে পরে নতুন স্বাধীন একট রাম্ট্র গঠন করা যেতে পারে। 

যাই হোক, ভারতের অপেক্ষাকৃত যাঁরা তরুণ, গত কুড়ি বছরের আঁভজ্ঞতা থেকে তাঁরা 
শিখেছেন যে 'নাক্ষয় প্রাতরোধের দ্বারা বিদেশী শাসনব্যবস্থা বিকল বা অচল করে দেওয়া 
যেতে পারে, কিন্তু দৈহিক শান্তর প্রয়োগ ব্যতীত ইহাকে উৎখাত বা বিতাঁড়ত করা স্মভব 
নয়। এই আঁভজক্কতার বশবতর্ঁ হয়েই জনগণ আজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'নাঁক্কয় হতে সায় 
প্রাতরোধের দিকে যাচ্ছেন; এবং সেজন্যই আজ' আপনারা পড়ে বা শুনে থাকেন যে বটিশের 
শাসন চূর্ণ করে দেবার জন্য নিরস্ত্র ভারতবাসীরা রেলওয়ে, টোলগ্রাফ ও টোলিফোন যোগা- 
যোগ ধ্বংস করে দিচ্ছেন থানা, পোস্ট আঁফস ও গভর্নমেন্ট ভবনগ্লতে আগ্নসংযোগ 
করছেন এবং অন্যান্য উপায়ে শান্ত প্রয়োগ করছেন। চরম অনস্থা তখনই আসবে যখন এই 
সক্রিয় প্রাতরোধ সশস্ত্র বিশ্লবের রূপ পাঁরগ্রহ করবে। অতঃপর ভারতে খাঁটিশ শাসনের 
অবসান হবে। 


এক 'বংশ পরচ্ছে দ 


জানুয়ারী ১৯৩৫ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ 


১৯৩৪ সালের নভেম্বরের শেষে ইংরেজীতে মূল গ্রন্থাট লেখা শেষ করবার প্রায় 
সত্গে সঙ্গেই, পিতা মৃতযুশয্যায় মাতার কাছ থেকে এই মর্মে এক তারবার্তা পেয়ে আম 
[বমানযোগে ভারতে চলে যাই। কলকাতায় পেপছতে আমার একাদিন বিলম্ব হয়। গবমান- 
ঘাঁটতে পুঁলসের এক শান্তশাল দল আমাকে অভ্যর্থনা করেন এবং আমাকে গ্রেপ্তার করা 
হয়। ছয় স্তাহ আমাকে শোকাচ্ছন্ন পিতৃগৃহে অন্তরীণ করে রাখা হয়; তাপ পর আবার 
[চাঁকৎসার জন্য আমি ইউরোপে চলে আসি। 

ভারতে অবস্থানকালে আম দোখ যে তখন আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল ভারতের 
আইন সভা বা ভারতীয় পার্লমেন্টের সাম্প্রীতক নির্বাচন। কংগ্রেস দল যে নির্বাচনে উল্লেখ- 
যোগ্য সাফল্য অর্জন করবে বড়লাট লর্ড উইীলিংডন আশা করেন নি। এট পাঁরচ্কার 
হয়ে গিয়েছিল যে ১৯৩২ সালের পর থেকে কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে তাঁর গভরননমেন্টের 
নির্যাতনমূলক সব ব্যবস্থা সত্তেও দেশবাসীদের মধ্যে বিরাট সংখ্যাগারিজ্ঞ অংশই ভারতায় 
জাতীয় কংগ্রেসকে সমর্থন জানিয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে কংগ্রেসের সংসদীয় কার্যকলাপ 
এ-সময়ে গান্ধীপল্থীদের" দ্বারাই পরিচালিত হয়, ১৯২৩-২৪ সালে যা হয় নি। 

পরের বছর ১৯৩৫ সালের জন্য কংগ্রেসের সভাপাঁত হন মহাত্মা গান্ধীর গোঁড়া ভন্ত 
শ্রীযন্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ-াঁযাঁন একান্তভাবেই গান্ধীজীর চিন্তাধারা অনুসারে চলবেন বলে 
আশা করা হত। 

১৯৩৫ সালের সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ রাজনোতিক ঘটনা ভারতের জন্য বৃটিশ পার্লা- 
মেন্টে নতুন একাঁট শাসনতন্ত্র গ্রহণ--যাকে ১৯৩৫ সালের গভর্নমেন্ট অব হীণ্ডয়া আযইর্পে 
আভাহত করা হয়। দু বছর পরে--১৯৩৭ সালে এই শাসনতন্ত্র কার্যকর করা হয় 
এবং প্রথম নির্বাচন হয়। ১৯১৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বর্তমান যুদ্ধ শুরু হবার পর 
থেকে কার্যতঃ এটি আর চালু নেই, যাঁদও কাগজে কলমে এখনও এট বলব আছে। নতুন 
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শাসনতল্লাটকে ভারতীয় জনমত এবং বিশেষ করে কংগ্রেস সর্বসম্মতরূপে প্রত্যাখ্যান করে- 
ছিল-কারণ এই পাঁরিকজ্পনা স্বায়ন্তশাসনের জন্য নয়-_নতুন রাজনোতক পারাম্থাততে 
ভারতীয় রাজন্যবর্গ এবং সাম্প্রদায়িক, প্রাতক্রিয়াশশল ও বৃটিশ-ঘেন্যা সংগঠনগ্যালর সাহায্যে 
বৃটিশ শাসন বাঁচিয়ে রাখবার জন্য করা হয়োছল। 

১৯৩৫ সালে প্রবাতিত শাসনতন্মাটর শর্তগুঁলর দুটি অংশ ছিল, য্তরাম্ত্রীয় ও 
প্রাদোশক। তাতে “বৃটিশ ভারত” ও “ভারতীয় দেশীয় রাজাগ্দলি”__এই উভয়াংশকে এক 
করে যে সব-ভারতী য় কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের কথা বলা হয়োছিল, সেই প্রদ্তাঁবত “য্তরাচ্্র” 
ছিল' নতুন একটি ব্যতিক্রম । যু্তরাম্ট্ীয় আইন সভা দঃটি কক্ষ নিয়ে গঠিত হবে যেগুলিতে 
নপতিরা যথাকমে দুই-পণ্চমাংশ ও এক-তৃতীয়াংশ সদস/ মনোনীত করবেন।, নির্বাচিত 
সদস্যদের মনোনয়নে বিশেষ ভারসাম্যের ব্যবস্থা করা হয়োছিল। মুসলমান, শিখ, তপশীল- 
জাতি, নারী, আযাংলো-ই-্ডিয়ান, শ্রামক প্রভাত 'নার্দন্ট সম্প্রদায়গুলির জন্য আসন ঠিক 
করে দেওয়া হয়েছিল। উচ্চতর সভায় ২৬০টি আসনের মধ্যে মাত্র ৭৫ট-_নম্নতর সভার 
৩৭৫টির মধ্যে কেবল ৮৬টি আসন সাধারণ নির্বাচনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়োছল। বাঁটিশ 
ভারতের লোকসংখ্যার প্রায় ০.০& ভাগের মধ্যে উচ্চতর সভার নির্বাচকমন্ডলশীকে সগমাবদ্ধ 
রাখা হয়েছিল; নিম্নতর সভায় প্রায় এক-নবমাংশ। এই আইন সভাগ্দীলর ক্ষমতা ছিল 
খুবই সীমাবদ্ধ। বড়লাটের জন্য সংরাক্ষত ছিল দেশরক্ষা ও বৈদোশক দপ্তর; অর্থ- 
সংক্রান্ত নীতি এবং পালস ও আমলাতান্লিকদের নিয়ন্্ণ আইন সভার এন্তিয়ার বহির্ভত 
করা হয়োছল। কয়েকাট নার্দস্ট বিষয়ে কোনও আইন পাস করা সম্ভব ছিল না। যে 
কোনও আইন বিশেষ ক্ষমতাবলে নাকচ করে দেবার, মন্ত্রীদের বরখাস্ত করার, আইন সভায় 
কোনও আইন অগ্রাহ্য হলে তাকে পাস করার, এ সভাগ্ীল ভেঙে দেবার এবং শাসনতন্ম 
স্থাগত রাখার আঁধকার সহ ব্যাপক ইচ্ছামূলক ক্ষমতা বড়লাটের ছিল। 

শাসনতন্নের প্রদেশ সম্বন্ধীয় অংশাঁট, যা কেবল বৃটিশ ভারতের এগারটি প্রদেশের 
ক্ষেত্রেই প্রযোজা, অপেক্ষাকৃত কম সঙ্কীর্ণ ছিল। তাতে দেশীয় ন্পাঁতগণ কর্তৃক কাহাকেও 
নিয়োগ করার ব্যবস্থা ছিল না। আইন সভাগুলি সম্পূর্ণতঃই 'ির্বাচনের মাধ্যমে গাঁঠত 
হবে-_যাঁদও উচ্চতর সভার জন্য ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। গভর্নরের নিয়ল্লণে 
গোপন প্দালশ বাঁহনী ব্যতীত আর কোনও সংরাক্ষত বিষয় ছিল না। “প্রদেশের শান্তির 
পক্ষে বপদ দেখা দিয়েছে মনে করলে পূর্ণ জরুরী ক্ষমতাও তাঁর ছিল। সতরাং, প্রদেশ- 
গলিতে সীমিত হলেও, জনগণের গভর্নমেন্টের কিছু সম্ভাবনা দেখা "*য়োছল। কেন্দ্রের 
ন্যায় প্রাদেশিক আইন সভাগ্ুলিতেও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলির জন্য আসন 'নাঁদন্ট করে 
দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এগারাট প্রদেশে ১৫৮৫১ আসনের মধ্যে উন্মুস্ত রাখা হয়োছল 
৬৫৭1ট “সাধারণ আসন” । কাজেই শাসনতন্দ্াটর িরোধতা করলেও, ১৯৩৭ সালের প্রথম 
প্রাদেশিক নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল, এবং 'নর্বাচনে 
এগারাট প্রদেশের মধ্যে সাতাঁটতে (পরে আটটি) কংগ্রেস সংখ্যাারষ্ঠতা অর্জন করোছল। 

এই গ্রন্থাঁটর চতুর্দশ পারচ্ছেদের শেষে ইতিপূর্বেই যেরূপ অনুমান করা হয়েছিল, 
১৯৩৫ ও ১৯৩৬ সালে চাণ্চল্যকর কিছুই ভারতে ঘটল না। কংগ্রেসের সংসদীয় দলটি 
কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল এবং ধারে ধীরে এর প্রভাব বাড়তে লাগল। অপর পক্ষে, অপেক্ষা- 
কৃত তরুণদের এবং কংগ্রেস সাধারণভাবে ভার্তবাসীদের মধ্যে আধিকতর চরমপল্থণদের 
কংগ্রেস সমাজতন্্ীদল একন্র করতে লাগল। সত্যাগ্রহ বা আইন অমান্য এবং বৈপ্লাবক 
সন্মাসবাদ-_সামায়কভাবে দুয়েরই আর কোনও আকর্ষণ ছিল না. এবং ফলে এক শূনাতার 
সৃম্টি হওয়ায় কংগ্রেস সমাজতন্তী দলটির পক্ষে এগিয়ে যাওয়া স্বভাবতঃই অসম্ভব হল 
না। ভারতায় কাঁমীনিস্ট পার্ট-ষে ক্ষুদ্র দলাটকে বৃটিশ গভর্নমেন্ট অবৈধ ঘোষণা 
করেছিলেন--নিজেদের সদস্যদের কংগ্রেস সমাজতন্্রীদলে যোগদান করে িজস্ব সংগঠন 
ও উদ্দেশ্য এীগয়ে নিয়ে যাবার জন্য এ দলাঁটর প্রকাশ্যমণ্ড কাজে লাগাতে 'নদেশ 
দিয়োছলেন। এক শ্রেণীর ছাত্র ও কারখানার শ্রাীমকদের মধ্যে প্রভাব 'বিদ্তার করতে 
নিশ্চয়ই এরা সফল হয়েছিলেন। পরে কাঁমউীনিস্ট দলটি প্রকাশ্যে কাজ করাব জন্য “জাতনয় 
ফ্রন্ট” নাম গ্রহণ করে। 

১৯২০ সালের পর থেকে রাজনীতি ক্ষেত্রে যে একচেটিয়া গাম্ধীপল্থী নেতৃত্ব 
চলে আসছল তার বিকল্প নেতৃত্ব দেবার এতিহাসক সষোগ কংগ্রেস সমাজতন্তণ দল 
লাভ করেছিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, যান এঁ দলাঁটর প্রাতি তাঁর নৌতিক সমর্থন 
জাঁনয়োছিলেন,_যাঁদ প্রকাশ্যেই এ দলে যোগদান করে তার নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন তা হলে 


১৮৮ 


এই উদ্দেশ্য আরও সহাজাঁসদ্ধ হত। ইকন্তু তান তা করলেন না। 

১৯৩৫ সালের শরৎকালে, পাঁণ্ডত নেহেরু যাতে ইউরোপে তাঁর পত্নীর মৃত্যুশয্যা- 
পারে উপাস্থত হতে পারেন সেজন্য অকস্মাৎ তাঁকে জেল থেকে মানত দেওয়া রী 1তনি 
তাঁর আঁধকাংশ সময় কাটান জার্মানীর বাদেনওয়াইলারে এবং মাঝে মাঝে লন্ডন ও প্যারসেও 
ঘরে আসেন। ইউরোপ ভ্রমণকালে, ১৯৩৬ সালের মার্ট মাস পর্যন্ত-_লন্ডনে ও প্যারসে 
[তান এমন সব ব্যান্তর সংস্পর্শে আসেন যাঁরা তাঁর ভাবিষ্যং নত প্রভাবিত করেন। রাশিয়া 
অথবা আয়াল'যাণ্ডের ন্যায় যে দেশগ্ীলকে তখন বৃ9শ-বিরোধী বলে মনে করা হত সেখানে 
তান যান নি, যাঁদও পূর্বে ইউরোপ ভ্রমণকালে তান মস্কো গিয়োছলেন। ইটালী ও 
জার্মানীর ন্যায় দেশগলিতে হয় ফ্যাঁসবাদ ও জাতীয় সমাজতন্মবাদের প্রীত তাঁর বিরাগ 
ছিল বলে-না হয় ইংলন্ড ও ফ্রান্সে ভাঁর বন্ধুবান্ধবকে অসন্তুষ্ট করার ইচ্ছে না থাকায়, 
যে কোনও সংযোগ তিন সযত্ে পাঁরহার করে চলেছেন। ইউরোপে অবস্থানকালে [তান 
তাঁর আত্মজীবন' প্রকাশ করেন যার ফলে উদারপন্থী ইংরেজ জনগণের মধ্যে খতান গিবশেষ 
জনাপ্রয় হয়ে ওচঠেন। 

১৯৩৬ সালে নেহেরু ভারতীয় জাতঈয় কংগ্রেসের সভাপতি ধনর্বাঁচত হন এবং 
এপ্রল মাসে লক্ষেশীয়ে এর বার্ধক আধবেশনে সভাপতিত্ব করেন। বছরের শেষে পুনরায় 
[তিনি সভাপাঁতি ?নর্বাঁচি হন এবং বম্বে প্রোসিডেল্পীর ফৈজপরে পরবতন বার্ষক আধিবেশনে 
সভাপাঁতিত্ব করেন। দহু'বারই সভাপাঁতর 'নর্বাচনে কংগ্রেসের গান্ধীপল্থী দলের পূর্ণ 
সমর্থন তিনি লাভ করেছিলেন। সভাপাতিরূপে গান্ধীপল্থীদের ও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী 
দলের মধ্যে তান মাঝামাঝ একট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন- কোনও দলেরই বিরান্ত 
উৎপাদন না করে পরোন্ত দলাটকে কিছু নোৌতিক সমর্থন 'দয়েছেন। 

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে লেখক বাস্তাঁবক পক্ষে রাশিয়া ছাড়া সারা ইউরোপ 
ভ্রমণ এবং ভার্সাই-এর পর ইউরোপের অবস্থা প্রত্যক্ষরূপে পর্যালোচনা করেছেন। কয়েক- 
বার তিনি ইটালশ ও জার্মানীতে গেছেন এবং রোমে সিনর মুসোলিনী কর্তৃক অৃভ্যার্থত 
হবার কয়েকাঁট সুযোগই তাঁর হয়েছে। একদিকে, তান নবশান্তর 'বকাশ পর্যালোচনা 
করেছেন যা শেষ পর্যন্ত ভার্সাই চ্াস্তির দ্বারা যে পুরাতন ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে তাকে 
আঘাত হানবে_-এবং অপর পক্ষে, এ পুরাতন ব্যবস্থার প্রতীকস্বরূপ রাষ্ট্রসজ্ঘকে, তান 
1বচার করেছেন। ভার্সাই চুন্তির দ্বারা যে সব পাঁরবর্তন সাঁধত হয়োছিল সেগুলি সম্বন্ধে 
তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং এ উদ্দেশে আস্টরয়া-হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভা'কয়া, পোল্যান্ড ও 
বলকান রাহ্ট্রগুলি ভ্রমণ করা তান 1স্থর করেন। ভ্রমণ 'ও পড়াশুনার দ্বারা সমকালীন 
ইউরোপের অবস্থা হূদয়ঙ্গম করাই যে কেধল তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়োছিল তাই নয়, আসন্ন 
ঘটনাবলর হীঙ্গখত লাভ করাও সম্ভব হয়েছিল। ইউরোপের বহু দেশে ভারত সম্বন্ধে 
কৌতূহল জাগ্রত করতে এবং তার সত্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সংগঠন প্রাতিজ্ঠায় 
সাহায্য করতে তান সমর্থ হন। আয়ার্লযাণ্ডে এই ভ্রমণ শেষ হয়; সেখানে তান প্লোসডেন্ট 
[ড ভ্যালেরা ও তাঁর গভরননমেন্টের অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাতান্নক আন্দোলনের 
নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করোছলেন। 

১৯৩৩ ও ১৯৩৪ সালে রাষ্ট্রসজ্ঘের সংগঠন অনুধাবন, এবং ভারতের স্বাধীনতার 
জন্য রাম্ট্রসজ্ঘকে কাজে লাগাবার সম্ভাবনা আবিচ্কারের উদ্দেশ্যে লেখক তাঁর কছ সময় 
জেনেভাতে আঁতবাহিত করেন। ভারতীয় আইনসভার ভূতপূর্ব সভাপাঁত প্রবণ জাতীয়তা- 
বাদী নেত শ্রীষুস্ত ভি. জে. প্যাটেলেরও এঁটিই লক্ষ্য ছিলংএবং তান এ উদ্দেশ্যেই জেনেভাতে তি 
এসোছলেন। দূভার্গক্রমে আসার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীষ্যন্ত প্যাটেল" অস-স্থ হয়ে পড়েন এবং 

১১৩৩ সালের অক্টোবর মাসে এক সুইস স্যানাটোরয়ামে তান মারা যান। তাঁর মৃত্যুর 
পর লেখক একা পড়ে গেলেও দিছবাল জেনেভাতে [তান তাঁর কাজ চাঁলয়ে যান। এই 
সময়ে ভারতের জন্য আন্তজাতিক কাঁমাঁটর সঙ্গে একযোগে তান কাজ করেন_যার সদর 
জি ভরা সাাি এত রা উনের সা 
1তনাট ভাষায় এই ইস্তাহারাট প্রকাশ করা হত--ফরাসী, জার্মান ও ইংরেজী এবং সারা 
পাঁথবীতে ভারত সম্পর্কে আগ্রহ ব্যন্তদের কাছে পাঠানো হত । জেনেভায় অবস্থানের শেষের 
দিকে লেখক বুঝলেন যে রাম্ট্রসঙ্ঘের পাঁরচালন যন্ত্র বৃটেন ও ফ্রান্স সম্পূর্ণরূপে [নয়ল্লণ 
করে থাকে এবং ভারত প্রথমাবাঁধ এঁ সংস্থাটির সদস্য হলেও ভারতের স্বাধীনতার জন্য 


১ বিদেশে প্রচারের ব্যাপারে যে কয়েকজন ভারতাঁয় নেতা আগ্রহী ছিলেন, শ্রীষ্যন্ত প্যাটেল ছিলেন 
তাঁদের অন্যতম। ডাবাঁলনে ইন্দো-আইরিশ লীগ তিনিই প্রাতষ্ঠা করেছিলেন। 


১৮৭৯ 


উহাকে কাজে লাগানো অসম্ভব। অতঃপর, তান আন্দোলন শুরু করলেন যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের 
সদস্য থেকে ভারত তার অর্থের অপচয় করছে এবং যত শশঘ্ব সম্ভব এঁ সং্থা থেকে তার 
পদত্যাগ ঝরা ডীচত। ভারতীয় জনগণের মধ্যে এই আন্দোলন ব্যাপক সমর্থন লাভ 


1 

ইউরোপে অবস্থানকালে সর্বত্র বৃটিশ গভর্নমেন্টের অনূচরেরা লেখকের প্রাত দৃষ্টি 
রেখেছেন--বাভন্ন গভর্নমেন্ট ও 'বাভল্ন দেশের প্রধান প্রধান ব্যান্তদের সঙ্গে তাঁর যোগা- 
যোগ স্থাপনে বাধা সৃম্টির জন্য তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। ফ্যাঁসবাদশ বা ফ্যাঁসবাদ- 
ঘে'ষা দেশগুঁলিতে তাঁকে কামিউনিস্ট বলে 'চান্রত করতেও তাঁরা চেম্টা করেছেন। অপর 
পক্ষে, সমাজতন্ত্রী বা গণতান্তিক দেশগুীলতে তাঁকে ফ্যাসিস্ট বলে বর্ণনা করতে তাঁরা 
সচেষ্ট হয়েছেন। যাই হোক, এই সব বাধা সত্ত্বেও ভারতের পক্ষে সফল প্রচারকার্য চালাতে 
এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রীত সহানুভূতি জাগিয়ে 
তুলতে তিনি সমর্থ হন। ভারতের সঙ্গে সাংস্কীতিক ও অর্থনোতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার 
জন্য এই সব দেশের কয়েকটিতে সংগঠন প্রাতিন্ঠিত হয়। 

১৯৩৬ সালের এীপ্রল মাসে লেখক কংগ্রেসের লক্ষে4 অধিবেশনে যোগদানের আঁভিপ্রায়ে 
বম্বেতে প্রত্যাবর্তন করেন। ভিয়েনাস্থ বৃটিশ দূত মারফত বটিশ গভন“মেন্ট 'লাখতভাবে 
তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে, কিন্তু 
তীক্ষ] একাঁট জবাবে গভর্নমেন্টকে যা ইচ্ছে করতে আহ্বান জানিয়ে তিনি এ সতর্কবাণী 
অগ্রাহ্য করোছলেন। বম্বেতে যে মূহূর্তে তান ভারতের মাটিতে পদার্পণ করলেন, সঙ্গে 
সঙ্গে তাঁকে জেলে নিয়ে যাওয়া হল । 

১৯৩৬ সালের শরৎকালে শ্রীযুক্ত এম. এন. রায়_পূর্বে যান কমিউনিস্ট আন্ত- 
জাতক দঞ্ঘে ছিলেন--কানপুরের বলশোঁভক ষড়যন্ত্র মামলায় ছয় বছরের মেয়াদ শৈষ করে 
জেল থেকে মাান্ত পান। অতাতে তাঁর বৈপ্লবিক কার্যকলাপ ও আল্তর্জাঁতক আভজ্ঞতার 
জন্য শ্রীযুক্ত এম. এন. রায় ছিলেন জনীপ্রয় এবং আকর্ষণীয় ব্যান্ত এবং তাঁর নাম ছিল 
দশীস্তিময়। যুবকেরা তাঁর কাছে ভীড় করতেন এবং খুব শীঘ্রই রায়ের দল নামে নতুন 
একাঁট দল জনগণের সামনে আত্মপ্রকাশ করল। 

ভারতের যে নতুন শাসনতন্দে ব্রন্মদেশকে ভারত থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছিল 
উহা ১৯৩৫ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টে পাস হয়। ইহার দ্বারা ভারতবাসীরা প্রদেশগৃলিতে 
আধাশক স্বায়ত্তশাসন লাভ করোছিলেন। নতুন শাসনতন্ত্র অনুসারে ১৯৩৬-৩৭ সালের 
শীতকালে প্রদেশগুলিতে নির্বাচন হবার কথা । কংগ্নেসের সংসদীয় দল (যা এখন প্রকৃত- 
পক্ষে কংগ্রেসের গাম্ধীপন্থ দল) এই 'িরর্বাচন ও _ার পরে প্রদেশগ্ীলতে মন্দিপদ গ্রহণের 
জন্যও প্রস্তুত হলেন। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল প্রথমে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার 
বিরোধিতা করেছিল-_এই মনোভাব ১৯২২-২৩ সালে গোঁড়া গান্ধীপল্থী “পরিবর্তন- 
বরোধশ দলের" মনোভাবের কথা স্মরণ কাঁরয়ে দিয়ৌোছল। পরে দলাঁট এই মনোভাবের 
পাঁরবর্তন করে নির্বাচনে প্রাতিদ্বান্দিতার প্রস্তাবটি সমর্থন করে 'কন্তু তনব্রভাবে মন্তিপদ 
গ্রহণের প্রস্তাবাঁটকে বাধাদান করে। স্পষ্ট কোনও বৈপ্লবিক মতবাদ এই দলাঁটর ছিল না; 
কারণ সম্ভবতঃ দূলের সদস্যদের মধ্যে যাঁরা মোহম্ন্্ত প্রান্তন গান্ধীবাদী ছিলেন তাঁরা গান্ধী- 
বাদের প্রভাব থেকে মুস্ত হতে পারেন নি এবং দুলের অন্যান্যদের মধ্যে ছিল নেহেরুর ভাব- 
প্রবণ রাজনীতির প্রভাব। 

১৯৩৬-৩৭ সালে “মন্থিত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধে" কংগ্রেস সমাজতন্ত্র দল আন্দোলন শুরু 
করল যার উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসীদেব মন্তিপদ গ্রহণের বিরোধিতা করা। যাঁরা এই আন্দো- 
লনকে সমর্থন করোছলেন অথচ কংগ্রেস সমাজতল্ল দলের সদস্য ছিলেন না, তাঁদের মধ্যে 
ছিলেন পাঞ্জাবের সর্দার শাদ্ল সং কবিশের* য্যস্তপ্রদেশের রাফ আহমেদ 'কদোয়াই২, 
শ্রীযুস্তা বিজয়লক্ষরী পাঁণ্ডিতৎ এবং শরৎচন্দ্র বসু (লেখকের ভাই)। এই আন্দোলনে পণ্ডিত 
নেহেরু তাঁর নৌতিক সমর্থন জানয়োছলেন। 

নতুন শাসনতন্দে জাতীয়তাবাদীদের সংখ্যাগারজ্ঠতা লাভে প্রাতবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য 
যে সমস্ত বাধা ও রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল_ এগ সত্তেও, প্রার্দোশক আইন 


১কাবশের পরে নাখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের সহ-সভার্পাত হয়েছিলেন। 
২ য্তপ্রদেশে কংগ্রেসী মাল্নিসভায় িদোয়াই পরে স্বরাষ্ট্রমন্্শ হন। 

০ শ্রীযুস্তা পশ্ডিতও য্ত্তপ্রদেশে মন্ত্র হয়েছিলেন। 

৪ বসু পরে বঞ্গশয় আইন সভায় কংগ্লেস দলের নেতা হয়োছিলেন। 


১৭১০ 


সভাগীলর নির্বাচনে কংগ্রেস দল কার্যতঃ বৃটিশ ভারতের এগার প্রদেশের মধ্যে সাতাটিতেই 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল। সেই সময়ে মান্তত্ব গ্রহণের বির্‌দ্ধে আন্দোলন তশর হয়ে 
উঠোছল--কিন্তু কংগ্রেসের পার্লামেন্টারয়ান (অথবা গান্ধীপল্থী) নেতৃবৃন্দ এরূপ ন্ুট- 
হীন নৈপুণ্যের সঙ্গে পাঁরাঁস্থাতর মোকারলা করেন যে ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে এই 
আন্দোলনকে সাফল্যের সঙ্গে তাঁরা ভেতর থেকে বানচাল করে দেন এবং প্রদেশগণীলতে 
মান্তিপদ গ্রহণের অনুকূলে 'নাখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাঁটর দ্বারা [সম্ধান্ত পাস করিয়ে 
নয়োছলেন। 

১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে আইনসভাগ্ালর নির্বাচন হয়ে যাবার পরে লেখক 
কলকাতার একটি হাসপাতালে অন্তরীণ থাকার পর মন্ত পান। পরবতর্শ কয়েক মাসের 
মধো বাংলা ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যাঁরা ছিলেন তাঁদের বাদ দিয়ে আঁধকাংশ রাজ্বন্দীদের 
ধ'রে ধারে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাংলায় রাজবন্দীদের সংখ্যা ছিল কয়েক সহম্ত্র- যাঁদের আঁধ- 
কাংশকেই বিনাবিচারে আটক ব্য অন্তরীণ করে রাখা হয়োছিল। বঙ্গোপসাগরে বন্দ 
উপানবেশ- আন্দামান দ্বীপপুঞ্জেও কয়েক শত রাজবন্দী ছিলেন, যাঁর দশর্ঘ মেয়াদের কারা- 
দণ্ডে দশ্ডিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের আঁধকাংশই 'ছলেন বাংলা, পাঞ্জাব ও যুস্তপ্রদেশের। 
১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে এগারটি প্রদেশের মধো সাতঁটিতে কংগ্রেস দল মাল্পসভা গঠন 
করল- এবং এই প্রদেশগুীলতে প্রায় সমস্ত রাজবন্দীকে ছেড়ে দেওয়া হল। ইহার অনাত- 
কাল পরেই, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের রাজবন্দীরা তাঁদের ম্যান্তর দাবীতে অনশন-ধর্মঘট 
করেন; ফলে তাঁদের স্বদেশের জেলে স্থানান্তারত করা হয়। 

যে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মান্লিসভা গঠন করোছিল সেগুঁল হল--সীমান্ত প্রদেশ. 
'যুস্তপ্রদেশ, বিহার, বম্বে প্রোসডেল্সশ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ শোঁসডেল্পী ও উীঁড়ষ্যা। ১৯৩৮ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে, প্রথম মান্নিসভাট ভেঙে দেবার পর আসামেও কংগ্রেস মন্বিসভা 
গঠিত হয়। িন্ধুতে* কংগ্রেস দল যোগদান না করলেও ইহার সমার্থত মীন্নসভা গাঠিত 
হয়েছে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে বাংলায় কংগ্রেস দল যোগদান করার নতুন 
একাট মন্রিসভা গাঁঠত হয়েছে। কেবল পাঞ্জাবেই স্যার [সকান্দার হায়াৎ খানের মান্দ- 
সভা সর্বদা কংগ্রেস দলের বিরোধিতা করে এসেছে। 

সাতাট প্রদেশে কংগ্রেস দল মাঁন্দিসভা গ্রহণ করার পর-এইসব প্রদেশের শাসন- 
ব্যবস্থা স্পজ্উতঃই জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠোছল এবং কংগ্রেসের মর্যাদাও দ্রুত বেড়ে গেল। 
সাধারণের মধ্যে এই ধারণা জন্ম নিল ষে কংগ্রেসই ভাঁবষ্যতে ক্ষমতায় প্রাতাচ্তত্ব হবে। 
কিন্তু আর কোনও* উল্লেখযোগ্া পারবর্তন ঘটল না। প্রাদোঁশক গভর্নর এবং ভারতীয় 
াভিল সাঁভসের স্থায়ী কর্মচারীদের হাতে কিন্তু ক্ষমতা রয়ে গেল, যাঁদের আধকাংশই 
ছিলেন ইংরেজ এবং সেজন্যই শাসনব্যবস্থায় সুদূরপ্রসারী সংস্কার প্রবর্তন করা কংগ্রেস 
দলের পক্ষে সম্ভব হল না। কিছুকাল পরে লক্ষ্য করা গেল যে কংগ্রেসীদের একটি বিরাট 
অংশের মধ্যে রমশঃ পালামেন্টার বা 'িয়মতাল্তিকতাবাদী মনোভাব ছাড়িয়ে পড়ছে এবং 
তাঁদের বৈপ্লাবক উদ্দঈপনা লোপ পাচ্ছে। 

১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সমাজতান্তিক দলের আঁবর্ভাব নিশ্চয়ই ছল দেশের চরম 
বা বামপল্থী শান্তগীলর পুনরভ্যুঙ্থানের ইঞ্গিত। সঙ্গে সঙ্গে এল কৃষক ও ছান্র_এবং 
আংশকভাবে শ্রামকদের মধ্যে একাঁট বিস্ময়কর জাগরণ হয়। এই প্রথম নিখিল ভারত 
ণকষাণসভা নামে কেন্দ্রীভূত একাঁট সর্ব-ভারতীয় কৃষক সংগঠন গড়ে উঠল যার 'বাঁশম্টতম 
নেতা ছিলেন স্বামী সহজানন্দ সরস্বতাীঁ। যে ছাত্র আন্দোলন অতীতে বহু উত্থান-পতনের 
মধ্য দিয়ে এসেছে, উহাও নিখিল ভারত ছান্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে কেন্দ্রীভূত হয়োছল । 
সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস--১৯২৯ সালে নাগপুরে এবং পুনরায় ১৯৩১ সালে 
কলকাতায়-পর পর দু'বার ভাঙনের আভঙজ্ঞতার পর, দাঁক্ষিণ ও বাম এই উভয় দলের সব 


১১৯৪২ সালের অকটোবর মাসে ভারতে ধৃটিশ গভরননমেন্টের দমনমূলক নাীতিব প্রাতবাদে 'সম্ধর 
কংগ্রেস ঘেশা প্রধানমন্ত্রী শ্রীষুন্ত আঙ্লা বক্স পদত্যাগ করেন এবং এ গভর্নমেন্টের কাছ থেকে প্রাপ্ত 
“খান বাহাদুর” উপাধিটিও পরিত্যাগ করেন। 

২জানা গেছে যে, কয়েক মাস আগে প্রদেশের বৃটিশ গভর্নর কংগ্রেস দলভুক্ত মন্লীদের “ফরওয়ার্ড 
ব্রকের” সঙ্গে তাঁদের গোপন সম্পর্ক রয়েছে এই কারণে নিয়মতল্ল-বিরোধণী উপায়ে মন্ত্রিসভা থেকে 
অপসারণ করেছেন। 

৩১৯৪০ সালের 'ডিসেম্বর মাসে নাগপূরে 'নাঁখিল ভারত ছাল্ন ফেডারেশনের মধ্যে ভাঙন ধরে। 
ফেডারেশনের কাঁমউীনস্ট দলট বোঁরয়ে শিয়ে আলাদা একাঁট সংগঠন প্রাতিষ্ঠা করে। ছাত্রদের প্রধান 
দলাঁট এখন ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজনোতক নেতৃত্বে চলে থাকে। 


১৯১ 


মতবাদীদের নিয়ে পদ্নরায় যৌথ-নেতৃত্বে এক্যবদ্ধ হল। সাহত্য-জগতেও প্রর্গাতশধল 
লেখকদের সংগঠিত করার চেষ্টা হল। পাঁশ্ডত নেহেরুর দুবার সভাপাঁতরূপে নির্বাচন 
ওপর মহলে কর্মশীন্ত ও উদ্যোগের সৃষ্ট করে এবং তাঁর চেষ্টায় কয়েকজন সমাজতন্্ী 
কংগ্রেসে স্থায়ী পদ লাভ করায় কংগ্রেসের চরমপল্থীরা উৎসাহিত হন। কিন্তু তান আরও 
অনেক কিছু করতে পারতেন। ১৯৩৬-৩৭ সাল ছল তাঁর জনাপ্রয়তার শ্রেষ্ঠ সময় এবং 
একদিক দিয়ে মহাত্মা গান্ধী অপেক্ষা কার্যক্ষেত্রে তানি আধকতর শান্তশাল 'ছলেন কেননা 
তান সমগ্র বামপম্থ দলের সমর্থন পেয়োছলেন যা গান্ধী পান নি। তবে সাংগঠাঁনক দক 
থেকে মহাত্মার অবস্থা খুবই শাল্তশালী ছিল কারণ কংগ্রেসের ভেতরে 'তাঁন 'নজের দল, 
গান্ধী দল, গঠন করোছিলেন এবং এ দলটির সাহায্যেই কংগ্রেসের ওপর প্রাধান্য বস্তার 
করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়োছিল। পক্ষান্তরে নেহেরুর প্রচণ্ড জনীপ্রয়তা সত্তেও তাঁর নিজের 
কোনও দল ছিল না। ইতিহাসে অমর হতে চাইলে তাঁর সম্মুখে দুইটি পথ খোলা ছল-_ 
হয় গাল্ধীবাদ মেনে নিয়ে কংগ্রেসে গান্ধী দলে যোগদান করা, নতুবা এ দলের 'বরুদ্ধে 
তাঁর নিজের দল গঠন করা। প্রথমমাঁট করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না কারণ বান্তগতভাবে 
মহাত্মার প্রাতি তাঁর আনুগত্য থাকলেও গান্ধধবাদের সব নাত তান মেনে নেন 'ন। 
অপর পক্ষে, তান তাঁর নিজের দল গঠন করেন নি যাতে গান্ধী দল অসন্তুমন্ট না হয়, 
এবং জীবনে তান কখনও মহাত্বার বিরুদ্ধে কিছু করার সাহস পান 'ীন। এইভাবে, কি 
গান্ধী দল কি আর কোনও চরমপন্থী দল, কোনওটিতেই যোগদান না করে--এবং কার্যতঃ 
কংগ্রেস দলের ভেতরে নিঃসঙ্গ থেকে দক্ষিণ ও বাম উভয় দলকে খৃশস রাখার চেষ্টায় 
বরাবর 'তাঁন লক্ষ্যহীনভাবে চলতে লাগলেন। আজ ১৯৪২ সালের ৭ই িসেম্বরেও তাঁর 
অবস্থা অনুরূপ। ১৯৩৭ সালের পর গান্ধীর দিকে তান আরও ঝশুুকলেন; তার পর 
১৯১৩৯ সালে 'তীন প্রায় গান্ধী দলভূত্ত হয়ে উঠলেন। ইহার জন্য মহাত্মা তাঁকে পুরস্কৃত 
করলেন এবং ১৯৪২ সালের জান:য়ারী মাসে ঘোষণা করলেন যে তাঁর উত্তরাধকারীর্‌পে 
তান নেহেরুকে মনোনীত করছেন। গান্ধীর প্রাত নিঃসংশয় আনুগত্য নেহেরু যাঁদ 
দেখাতেন তা হলে এঁ পদাঁট তাঁর থাকত। 1কন্তু স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপৃসের ভারত-ত্রমণের 
সময় এবং ভারত ও বৃটেনের ভাঁবষ্যংৎ সম্পর্কের ব্যাপারে তাঁর আপোষ ও সহযোগিতার 
নশীত মহাত্মা ও তাঁর দল মেনে নেন ি। বস্তুতঃ, এই মতাঁবরোধের ফলে তিনি আজ 
একেবারে 'নঃসঙ্গ এবং খুবই সম্ভব যে এই আঁভজ্ঞতার পর গান্ধী দল মহাত্মার পরে 
নেতার্পে সহজে তাঁকে মেনে নেবে না। 

১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে লেখক আর একবার তাঁর প্রিয় স্বাস্থ্যানবাস আস্টরয়ার 
বাদগেস্টাইনে এবং পরে ইংলণ্ডে যান। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে যখন তিনি ইংলন্ডে 
ছিলেন তখন তান সংবদদ পান যে সববসম্মাতক্লমে তান কংগ্রেসের সভাপাঁত নির্বাচিত 
হয়েছেন। এই ভ্রমণের সময়, লর্ড হ্যালিফ্যাক্স ও লর্ড জেটল্যান্ডের ন্যায় বৃটিশ মাল্নঘিসভার 
সদস্য এবং শ্রীমক ও উদারপন্থী দলগুলির যে সব বিশিষ্ট সদস্য তখন ভারতের প্রাত 
সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন যথা, মিঃ এটলণ, মিঃ আর্থার গ্রীনউড, মিঃ বৌভিন. স্যার স্ট্যাফোর্ড 
কিং মিঃ হ্যারজ্ড লাঁস্ক, লর্ড এলেন প্রম-খের সঙ্গে "তানি সাক্ষাৎ করোছলেন। 

বূটেনের সঙ্গে যে কোনও আপোষের বিরুদ্ধে কংগ্রেস দলের বিরোধিতা প্রবল করে 
তোলার জন্য সভাপাঁতিরূপে লেখক তাঁর সর্বশান্ত নিয়োগ করেন এবং গান্ধীপল্থী মহল, 

যাঁরা তখন বৃটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে একাঁট বোর্বীপড়ার জন্য উৎসুক ছিলেন, ইহাতে 'বিরন্ত 
হন। ১৯৩৮ সালের শেষের দিকে শিল্পায়ন ও জাতীয় উল্নয়নের ব্যাপক একটি পাঁর- 
রন নার জনা বাতিল জাতীর লারকগনা কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন মহাত্মা গাম্ধী 
শিক্পায়নের বিরোধী ছিলেন এবং ইহাতে তান আরও বিরন্ত হয়ে উঠলেন। ১৯৩৮ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'মিউানখ চান্তর পর ইউরোপে আসন যুদ্ধ শুরু হবার 
সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সংগ্রামের জন্য ভারতবাসীকে প্রস্তুত করার জন্য লেখক সারা 
ভারতব্যাপণ প্রকাশ্যে প্রচার শুরু করলেন। এই প্রচার সাধারণ দেশবাসীর মধো জন- 
প্রয় হলেও গান্ধীপল্থীরা এতে ক্ষুব্ধ হলেন- কারণ তাঁরা তাঁদের মাল্যিত্ব ও সংসদীয় কাজ- 
কর্ম ব্যাহত হোক- এটা চান নি এবং সেই সময়ে কোনও জাতীয় সংগ্রামের বিরোধণ 'ছিলেন। 

গান্ধধ দলের সঙ্গে লেখকের এই বিচ্ছেদ জনসাধারণের কাছে ধরা না পড়লেও এখন 
বড় হয়ে দেখা দিল । কাজেই ১৯৩৯ সালের জাননুয়ারী মাসে সভাপতির 'নিবীচনে গান্ধা 
দলের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত নেহেরুও তাঁর প্রচণ্ড বিরোধিতা করলেন। তৎসত্তেও স্বচ্ছন্দ 
সংখ্যাগারষ্ঠতায় তান জয় হলেন। ১৯২৩-২৪ সালের পর থেকে এই প্রথম মহাত্মা জন- 
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ও. পখ্র০্লা গ্-গ। (টি জীন খা 1 


সমক্ষে পরাঁজত হন এবং তাঁর সাণ্তাহ্‌ক পাঁন্কা 'হরিজনে' এই পরাজয় প্রকাশোই স্বীকার 
করেন। প্রকাশ্যে গাম্ধ ও নেহেরু উভয়ের বিরোধিতা করেও লেখক দেশব্যাপী কি বিপুল 
ও প্রভাবশালস সমর্থন লাভ করোছিলেন, এই নির্বাচন থেকেই তা বোঝা গিয়েছিল। 

১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে কংগ্রেসের বার্ধক আঁধবেশনে সভাপাতত্ব করেন লেখক ; 
তান এই মর্মে স্পঙ্ট একটি প্রস্তাব রেখোঁছলেন যে ভারতঅসয় জাতীয় কংগ্রেসের উঁচিত 
ছয় মাসের মধ্যে স্বাধীনতা দাবী করে বৃটিশ গভর্নমেন্টকে আবলম্বে একাট চরমপন্র দেওয়া 
এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়া। গান্ধী দল ও নেহরু এ 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং তা অগ্রাহ্য হয়। ফলে এমন একাটি পারাস্থাঁতির উদ্ভব 
হল যে লেখক কংগ্রেসের সভ'শাঁত হলেও দল তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণ করল না। উপরন্তু. দেখ; 
গেল যে সভাপাঁতর পক্ষে যাতে কাজ করা অসম্ভব হয় এ উদ্দেশ্যে প্রতিটি ব্যাপারেই গান্ধখ 
দল তাঁর বিরোধিতা করছে। ফলে কংগ্রেসের ভেতরে সম্পূর্ণ অচলাবস্থার উদ্ভব হল। 
এই অচলাবস্থা দূর করার দুট উপায় ছিল- হয় গান্ধীদল বাধাদানের নীতি আগ করবে 
নতুবা সভাপাতি এ দলেব কাছে আত্মসমপণ করবেন। সম্ভাব্য একট মীমাংসা খুজে বের 
করার উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধী ও লেখকের মধ্যে সরাসার আলাপ অ!লোচনা চলল কন্তু 
তা ব্যর্থ প্রতিপন্ন হল। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র অন:সারে, পরবতন: বছরের জনা কর্মপাঁরষদ 
(ওয়ার্কিং কমিটি) সভাপাত নিয়োগ করবেন, কিন্তু পরিহ্কার বোঝা গেল যে, গান্বীদলের 
পছন্দানুযায়ী কর্মপারষদ গঠন করা না হলে তাঁরা বাধাদান করে যাবেন; এবং কংগ্রেসে 
গান্ধী-দলের এরুপ শান্ত 'ছিল যে তাঁদের পক্ষ থেকে আবচল বাধাদানের ফলে স্ব।ধশনভাবে 
কাজ করা স্ভাপাতর পক্ষে কার্ধতঃ অসম্ভব হয়ে উঠবে। 

লেখকের নেতৃত্ব মেনে না নিতে এবং তাঁকে কংগ্রেসের পাঁরচালন-ক্ষমতা নিয়ন্তণ করতে 
না দিতে গান্ধী-দল দড়প্রাতজ্ঞ ছিল এবং কেবল সাক্ষীগোপাল সভাপাতিরপেই তাঁকে 
বরদাস্ত করত। উপরন্তু, কার্ধক্ষেত্রে তাঁদের এই স্মাবধে ছিল যে কংগ্রেসের ভেতরে গান্ধশ- 
দলাট হিল কেন্দ্রীভৃত নেতৃত্বের অধীনে একমাত্র সঙ্ঘবদ্ধ দল। কংগ্রেপের ভেতরে মে বাম- 
পল্ধী দল বা চরমপন্থীরা ১৯৩১৯ সালের জানুয়ারী মাসে সভাপাঁতিরপে লেখকের পুন- 
নর্বাচনের জনা দায়ী ছিলেন, সংখায় তাঁরা বেশী হলেও তাঁদের অসাবিধে ছিল এই যে 
গান্ধী-দলের মত একনেতৃত্বের অধীনে তাঁরা সত্ঘবদ্ধ ছিলেন না। তখনও পর্যন্তি* সমগ্র 
বামপন্থীদের আস্থাভাজন কোনও দল বা উপদল ছিল না। সেই সময়ে কংগ্রেস সমাজ তন্ন 
দল বামপন্থীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান দল হলেও এর প্রভাব ছল সীমাবদ্ধ। আঁধকন্তু, 
গান্ধীদল ও লেখকের মধ যখন লড়াই শুরু হল তখন এ দলটিও ইতস্ততঃ করতে লাগল । 
ফলে, সঙ্ঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল বামপন্থী দলের অভাবে গান্ধী-দলের সত্গে সংগ্রাম করা লেখকের 
পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। অথচ ১৯৩৯ সালে রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতের প্রধান 
প্রয়োজন ছিল কংগ্রেসের ভেতর সঙ্ঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল একাঁট বামপল্থী দল। 

মহাত্মা গান্ধ ও লেখকের মধ্যে আলাপ-আলোচনা থেকে প্রকাশ পায় যে__ একাঁদকে, 
লেখকের নেতৃত্ব গান্ধী-দল অনুসরণ করবে না এবং অপরপক্ষে, লেখক সাক্ষীগোপাল সভাপাঁতি 
হতে সম্মত হবেন না। কাজেই সভাপাতিত্ব হতে পদত্যাগ করা ভিন্ন আর কোনও 'বকল্গপ 
ছিল না। ১৯৩১৯ সালের ২৯শে এাঁপ্রল তাঁরখে লেখক তাই করলেন এবং সো স্জে 
একই পতাকাতলে বামপন্থী সমস্ত দলগুলিকে একত্র করবার উদ্দেশো কংগ্রসের ভেতরে 
চরমপল্থণ ও প্রগাতিশশল একটি দল গঠন করতে তান উদ্যত হলেন। এই দলাঁটর নাম 
দেওয়া হল ফরওয়ার্ড ব্লরক। বুকের প্রথম সভাপতি হন লেখক এবং সহ-সভাপ'ত (বেততমানে 
অস্থায়শ সভাপতি) পাঞ্জাবের সর্দার শার্দল সং কাঁবশের। 

১৯১৩১ সালের বহু আগেই লেখক নিশ্চিতরূপে বুঝোছলেন যে অদূর ভাঁবষ্যতে 
যুদ্ধের আকারে আন্তর্জাতক একটি সঙ্কট দেখা দেবে এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতের 
উচিত এঁ সঙ্কটের পুরোপুরি সুযোগ গ্রহণ করা। মিউানিখ চাীন্তর--অগ্াৎ ১৯৩৮ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসের পর থেকে এ বিষয়ে ভারতবাসীদের মধ চেতনা সণ্টারের জন। তিনি চেষ্টা 
চাঁলয়ে এসেছেন এবং বৈদোশিক ঘটনাম্ত্রোতের সঙ্গে তাল রেখে স্বীয় নীতি রূপায়ণে কংগ্রেসকে 
প্রবৃত্ত করতে তৎপর হয়েছেন। এই কাজে প্রাত পদক্ষেপে গান্ধীদল তাঁকে বাধা দিয়েছে__কারণ 
আসন্ন আন্তর্জাতিক ঘটনাবলণ সম্বন্ধে তাদের কোনও বোধশান্ত ছিল না এবং জাতীয় 
সংগ্রাম এাঁড়য়ে বৃটেনের সঙ্গে একটি আপোষের জনা সাগ্রহে তারা অপেক্ষা করছিল। 
তৎসত্বেও লেখক জানতেন যে কংগ্রেসের মধ্যে ও সাধারণ দেশবাসীর টা সমর্থন তাঁর 
দিকে আছে এবং তাঁর বিশেষ প্রয়োজন ছিল তাঁর পশ্চাতে সঙ্ঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল একটি 
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দলের । 

ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করার সময় দট প্রত্যাশা লেখকের 'ছিল। প্রথমতঃ, গান্ধী- 
দলের সঙ্গে ভাবষ্যতে কোনও মতাঁবরোধ ঘটলে আরও কার্যকরভাবে লড়।ই করা তাঁর 
পক্ষে সম্ভব হবে, আধকন্তু, সমগ্র কংগ্রেসকে একদিন তাঁর মতে টেনে নেবার আশা তিনি 
করতে পারবেন। দ্বিতীয়তঃ, যাঁদ তান সমগ্র কংগ্রেসকে তাঁর মতে টানতে নাও পারেন, 
যে কোনও বড় সঙ্কটে গাম্ধধ-দল সময়োপযোগন তৎপরতা দেখাতে ব্যর্থ হলেও নজ মতে 
[তান কাজ করতে পারবেন। ভাঁবষ্যং ঘটনাবলশী ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রাতষ্ঠাতার এই প্রত্যাশা 
উল্লেখযোগ্যভাবে পূরণ করোছল। 

যে মুহূর্তে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠা, সেই মুহূর্তে গান্ধী-দলের সম্পূর্ণ কোধ 
এর ওপর এসে পড়ল। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধ; দাশের মৃত্যুর পর ইহাই ছিল গান্ধীর 
নেতৃত্বের প্রাত প্রথম গুরুতর আঘাত এবং তান বা তাঁর অনুগামণীদের পক্ষে এট সহ্য 
করতে হয়েছিল কারণ রাজনৈতিক দক থেকে গাম্ধশ-দল অপেক্ষা ফরওয়ার্ড ব্লক তাঁদের 
পক্ষে অনেক বেশ মারাত্মক ছল । 

ফরওয়ার্ড ব্লকের 'জল্ম হওয়ায় কংগ্রেসের আভ্যন্তরনণ গবরোধ তীর হয়ে উঠল এবং 
কোনও একটি পক্ষাবলম্বন না করা আর কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই আভ্যন্তরশণ 
সঙ্কটে 'যাঁন সবচেয়ে অসবিধেয় পড়েছিলেন 'তাঁন পাণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু । এখনও 
পযন্তি, যথেষ্ট নৈপুণ্য ও কৌশলের সাহায্যে একই সঙ্গে শ্যাম ও কূল বজায় রাখতে এবং 
ফলে গান্ধ-দলের সমর্থন লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থীদের বন্ধু বা সমর্থক থাকতে 
[তিনি সমর্থ হয়েছেন । ফরওয়ার্ড ব্লকের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে তাঁকে পথ বেছে নিতে 
হল এবং দাঁক্ষণপন্থশ বা গাম্ধীপম্থীদের দিকেই তান সরে যেতে লাগলেন; এবং গান্ধী 
দল ও ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে মতপার্থকা যতই তাঁর হতে লাগল, নেহেরু ততই মহাত্বার 
দৃঢ়তর সমর্থক হয়ে উঠতে লাগলেন। 

ভারতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উত্তম হত গান্ধী-দল পারচালত সমগ্র কংগ্রেসের ফরওয়ার্ড 
বকের নীতি গ্রহণ করা। তা হলে অন্তীর্বরোধের ফলে যে সময় ও শান্তর অপচয় হয়ে- 
ছল তা পাঁরহার করা যেত এবং বৃটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কংগ্রেসের শান্ত- 
বাঁদ্ধ হত। কিন্তু মানব-প্রকীতি নিজ নিয়মে কাজ করে থাকে । ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর 
মাস থেকেই মহাত্মা গান্ধী দৃঢ়তার সঙ্গে বলে এসেছেন যে অদূর ভাঁবষ্যতে জাতীয় সংগ্রামের 
কোন কথাই ওঠে না; অপরপক্ষে, লেখকের ন্যায় অন্যান্যরা যাঁদের দেশপেম তাঁর অপেক্ষা 
কম ছিল না- সমান নিশ্চিত ছিলেন যে ভেতরে ভেতরে দেশ বিপ্লবের জন্য এত প্রস্তুত 
আগে কখনও হয় নি এবং আসন্ন আন্তর্জাতিক সঙ্কটে ভারতের পক্ষে তার মাান্ত অর্জনের 
এমন সুযোগ আসবে, মানব-সমাজের ইতিহাসে যে সুযোগ কদাঁচৎ আসে । গান্ধীর ওপর 
প্রভাব বিস্তারের অন্যান্য সব চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হল « তখন একমাত্র বাকী উপায় ছিল ফরওয়ার্ড 
বুককে সংগঠিত করে জনসাধারণকে দলে টানতে উদ্যোগ হওয়া এবং মহাত্মার ওপর পরোক্ষে 
চাপ সাঁম্ট করা। এই উপায়াট শেষ পর্যন্ত ফলপ্রদ বলে প্রাতপন্ন হল। বাস্তবিক পক্ষে, 
এরূপ করা না হলে তাঁর আগেকার মনোভাব তিনি পাঁরবর্তন করতেন না এবং ১৯৩৯ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ শুরু হবার সময় তান আগের অবস্থাতেই থাকতেন। 

১৯৩৯ সালের এীপ্রল মাসে কলকাতায় নেহেরুর সঙ্গে লেখকের যে দীর্ঘ ও 
কৌত্‌হলোদ্দীপক আলোচনা হয় এখনও তাঁর %পঞ্ট স্মরণ আছে: সেই সময়ে কংগ্রেসের 
স্ভাপাঁতিত্ব ত্যাগ করে নতুন দল গঠনের ইচ্ছা তান ঘোষণা করেছিলেন। নেহের, যু্ত 
দেখান যে এরুপ করলে কংগ্রেসে ফাটল ধরবে এবং ফলে এক সঙ্কউজনক মুহূর্তে জাতীশয় 
সংগঠন দূর্বল হয়ে পড়বে। অপরপক্ষে, লেখক জোর 'দয়ে বলেন যে. ষে এঁক্যের দ্বারা 
কর্মশান্ত বেডে যায় এবং যে এঁক্যের পাঁরণাম 'নীঁক্রয়তা--এই দুইয়ের মধ্যে পার্থকা করা 
উচিত। গাম্ধী-দলের কাছে আত্মসমর্পণ করে কংগ্রেসের মধ্যে কেবল বাহ্যতঃ একা বজায় 
রাখা যেতে পারে_ঁকন্তু যেহেতু তারা জাতীয় সংগ্রামের প্রস্তাবের বিরোধী এ এঁক্য বজায় 
রাখা হলে ভাঁবষ্যতে কংগ্রেসের দিক থেকে সব সংগ্রাম কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যাও । পক্ষান্তরে, 
কংগ্রেসের ভেতরে এখন যাঁদ এমন কোনও দল গঠন করা যায় যার একাঁট সংগ্রামী 
কর্মসূচ আছে, তা হলে গান্ধী-দল ও সমগ্র কংগ্রেসকে সংগ্রামের ঈদকে এ দলটি 
একদিন নিয়ে যেতে পারে। উপরন্তু, গভীরতর সঙ্কট আসছে এবং অদূর ভাবষ্যতে 

যুদ্ধ লাগবেই । ১ নক ক পলি, 
করতে প্রস্তুত এর্প একটি দল থাকা উচিত। গান্ধী-দল যাঁদ এ ভাঁমকা গ্রহণে 


১৯৪ 


গীত।খ্বতষ্ত্র এপলখ্স ৩৭ ক । 


আনচ্ছুক হয় তা হলে এরূপ একটি দল গঠনের সময় যখন এখনও আছে-_-তখন আঁবলম্বে 
আর একাঁট দল গঠন করা কর্তব্য। এ কর্তব্য অবহেলা করলে বা স্থাঁগত রাখা হলে, পরে 
যখন সত্য সত্যই আন্তজাতিক সঙ্কট ভারতের ওপর এসে পড়বে তখন ছু করা সম্ভব 
হবে না। ১৯১৪ সালে ভারত যে ভুল করোছল, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আসন্ন আন্ত- 

সঙ্কটের সুযোগ গ্রহণ করতে প্রস্তুত সুসংবদ্ধ একটি দল না থাকলে সেই ভুলেরই 
পুনরাবাত্ত আর একবার হবে। 

ফাই হোক, এই আলোচনার ফলে নেহেরুর কোন প্রত্যয় জন্মাল না এবং তান গান্ধী- 
দলকেই সমর্থন করে চললেন। “কিন্তু যতই তান এ পথে অগ্রসর হতে লাগলেন ততই বাম- 
পল্থী দল থেকে তান 'বাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। 

১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই লেখক প্রথম উপলাব্ধ করেন ষে আন্তর্জাঁতক কোনও 
সঙ্কট দেখা দিলে বৃটিশ গভর্নমেন্টকে আক্রমণ করার এই সুযোগ গান্ধণ গ্রহণ করবেন না। 
তখনই প্রথম ইহাও তান উপলাব্ধ করেন যে অদূর ভাঁবষ্যতে বৃটেনের সঙ্জো যে কোনও 
সংগ্রাম সম্ভব তা গান্ধী স্বীকার করেন না। (ভারতীয় পাঁরাস্থাত সম্বন্ধে এই বিচার ছল 
অবশ্যই সম্পূর্ণতঃ আত্মকোন্দিক সম্ভবতঃ গান্ধীর বার্ধক্য ছিল ইহার কারণ ।) ১৯৩৮ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে মিউনিখ সঙ্কটের সময় লেখক ছিলেন কংগ্রেসের সভাপাঁত এবং এ সময়ে 
ইউরোপে সত্য সত্যই যুদ্ধ বাধলে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তা স্থির করার জন্য কার্য- 
নির্বাহক সামাতর সভাগনীলতে স্বভাবতঃই তিনি সভাপাতিত্ব করেন। একু বছর পরে ১৯৩৯ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন সত্য সত্যই যুদ্ধ বাধল তখন যে সভাগ্ীল হয়, আগের সভা- 
গুলি ছিল তারই মহড়া; এবং এগুঁল থেকে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের অন্যান্য প্রধান 
প্রধান নেতার মন্মেভাব সম্বন্ধে স্পন্ট ধারণা করা 'গিয়োছল। 

১৯১৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোন বিচক্ষণ পর্যবেক্ষকের কাছে যখন প্রতটুয়মান হল 
যে-যে কোনও কারণেই হোক করম্মশীলতা ও উদ্যম মহাত্মা গান্ধী হারিয়ে ফেলেছেন তখন 
বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে ওঠার 'নিম্নীলাখত সম্ভাবনা ভারতে ছিল :-_ 

(১) পণ্ডিত নেহেরর মাধ্যমে-_ 

ইতিপূরেই মন্তব্য করা হয়েছে যে পশ্ডিত নেহেরু প্রধানতঃ তাঁর অন্তরের দুর্বলতা, 
আত্মবিশ্বাস ও বৈপ্লাবিক দর্শনের অভাকের জন্যই স্বেচ্ছায় এই সুযোগ অবহেলা করেছেন। 

(২) এম. এন. রায়ের মাধ্যমে 

এম. এন. রায় একাঁট দল গঠন করোছলেন এবং বিকল্প নেতৃত্বের কথা বলোছিলেন। 
িন্তু তাঁর চরিত্রে কয়েকটি ন্রুটি ছিল. যার ফলে অল্প কালের মধ্যেই বন্ধু অপেক্ষা তাঁর 
শুই বেশশ সৃষ্ট হল। তাছাড়াও তাঁর ভবিষ্যৎ ছল-_কিন্তু বর্তমান যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে 
সঙ্গে বৃটিশ গভনমেন্টর সঙ্গে বিনা শর্তে সহযোগিতার প্রচারে তান লেগে গেলেন এবং 
নিজের রাজনোতিক সর্বনাশ ডেকে আনলেন। 


(৩) কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের মাধ্যমে-_ 

১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে ভারতের ভাঁবষ্যং জাতীয় দল হিসেবে গড়ে ওঠার 
সবচেয়ে ভাল সযোগ এই দলাঁট পেয়োছিল কিন্তু পারল না। এই গ্র্থের ১৮ পারচ্ছোদে 
লেখক ইহার পর্বাভাষ 'দয়োছলেন। গোড়া থেকেই স্পম্ট কোন বৈগ্লবিক পন্থা দলটির 
ছিল না। বিশ্লবী আন্দোলনের পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ না করে বরণ কংগ্রেসের ভেতরে 
পার্লামেন্টারগ বিরোধী দলের ন্যায় দলাঁট কাজ করতে শুরু করোৌছল। ১৯৩৯ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসের পর এই দলের নেতাদের গান্ধী ও নেহেরু দলে টেনে নেন এবং ফলে দলাঁটির 
ভাবষ্যং একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। 

(৪) কমিউীনস্ট দলের মাধ্যমে 

কংগ্রেস সমাজতন্ত্র দল সযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হওয়ায় পুরোভাগে এসে দাঁড়া- 
বার সুযোগ কমিউনিস্ট দলের ছিল-_যারা তখন “জাতীয় ফ্রন্ট” নামে কাজ করাছিল। কিন্তু 
এই দলটির সদস্য সংখা বেশশ ত ছিলই না, উপরন্তু, দলাটর যথার্থ জাতীয় পারিপ্রোক্ষতের 
অভাব ছিল এবং জাতশয় সংগ্রামের বাহকর্‌পে গড়ে উঠতে পারে ন। দেশের মাঁটর সঙ্গে 
সংযোগ না থাকায় কোনও বিশেষ পারাস্থাঁত বা সঙ্কটের বিচারে এই দলাঁট বার বারই ভুল 
করেছে এবং ফলে ভূল নীতি গ্রহণ করেছে। 

সারা ১৯৩৮ সাল ধরে লেখক বার বার কংগ্রেস সমাজতন্ী দলকে ইহার কর্মক্ষেত্র 
প্রসারত করতে এবং কংগ্রেসের ভেতরে সব চরমপল্থী ও প্রগাঁতশীল শান্ত এক্যবদ্ধ করার 
জন্য একাঁট বামপল্থণ-দল গঠন করতে পরামর্শ দিয়েছেন। দলাঁট তা করে । দলের ভুলা 
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[ছিল এই যে, ইহা সমাজতন্নবাদ সম্বন্ধে বড় বেশপ প্রচার করত- যে প্রশ্নটি ছিল বাস্তবিক 
ভবিষাতের। ভারতের আবিলম্বে প্রয়োজন ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহখন 
সংগ্রাম এবং এ সংগ্রামের জন্য এমন কর্মনশতি যা মহাত্মা গান্ধীর নশাত অপেক্ষা আধকতর 
কার্যকর হবে। গান্ধীবাদের অসাফল্যের কারণ ছিল আহংসার সঙ্গে ইহার আবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ 
এবং সেজনাই ভারতীয় সমস্যার সমাধানের পথ বৃটেনের সঙ্গে আপোষের 'ভাত্তিতে প্রাতীম্ঠত 
ছিল। উপরন্তু, গান্ধীবাদ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এবং ভারতের মান্তি অর্জনে আন্ত- 
জর্াতিক সঙ্কটের গুরুত্বের মূল্যায়ন ঠিক মত করতে পারে নি। এমন একটি দলের প্রয়োজন 
ছিল যা এই সব ব্রাটর প্রাতিকার করে ভারতকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পথে নিয়ে যাবে। 

ফরওয়ার্ড বকের আশু লক্ষ্য হল ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বৃটিশ সাম্রাজা- 
বাদের বিরুদ্ধে আপোষহখন সংগ্রাম। লক্ষ্যে পেশছবার জন্য সম্ভাব্য সব উপায় কাজে 
লাগানো হবে এবং গান্ধীর আহংসার ন্যায় দাশশীনক কোনও মতবাদ 'িংবা নেহেরুর অক্ষ- 
শান্তীবরোধন বৈদোশিক নীতির ন্যায় কোনও ভাবপ্রবণতা ভারতের জনগণকে আটকিয়ে রাখবে 
না।. বাস্তব বৈদেশিক নীতি এবং সমাজতল্নবাদের 'ভীত্ততে যুদ্ধোত্তর ভারতের সমাজ- 
ব্যবস্থা রক সমর্থন করেছে। 

একট এঁতিহাসিক প্রয়োজনের তাঁগদেই ফরওয়ার্ড ব্লকের সাম্ট হয়োৌছল। সেজন্য 
শুরু থেকেই জনগণের ওপর ইহার প্রভাব ছল প্রচণ্ড- এবং ইহার জনাপ্রয়তা ক দ্রুত 
বাড়তে লাগগল। বাস্তাবকপক্ষে, কয়েক মাস পরে মহাত্মা মন্তব্য করোছিলেন যে. কংগ্রেসের 
সভাপতি পদ ত্যাগ করার পর লেখকের জনপ্রিয়তা বদ্ধ পেয়েছে 

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যখন যুদ্ধ বাধল তখন যাঁরা আগে সন্দেহ- 
বাদী ছিলেন, তাঁরা এ বছরের মার্চ মাসে ব্রিপুরীতে কংগ্রেসের বার্যক আঁধবেশনে লেখক 
বৃটিশ গভরননমেন্টকে ছয় মাসের যে চরমপন্র দেবার কথা বলোছিলেন তার জন্য তাঁর রাজ- 
নোতিক দূরদৃষ্টির তারিফ করলেন। এতে ব্লকের জনাপ্রয়তা আরও বেড়ে গেল। 


দ্যাবিংশ পরিচ্ছেদ 


সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ থেকে আগস্ট ৯৯৪২ 


১৯৩৯ সালের মে মাস থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকের আবুমণাত্মক প্রচারকার্ধ পর্ণোদ্যমে 
চলল। এ বছরের জুলাই মাসে এ কার্যকলাপ বন্ধের চেষ্টায় গান্ধীবাদ-দল সকিয় হয়ে 
উঠল। কোনও না কোনও অজুহাতে কংগ্রেসের কার্ধীনর্বাহক সাঁমতি কর্তৃক ব্লকের কিছ 
কিছু সদস্যের বিরুদ্ধে “শাস্তিমূলক ব্যবস্থা” গৃহনত হল। কিন্তু ইহার ফলে রকের 
সদস্যদের মনোবলই দ্‌ঢ় হয়ে উঠল এবং জনসাধারণের মধ্যে তাঁদের জনীপ্রয়তা বৃদ্ধি পেল। 

১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর লেখক মাদ্রাজের সমদ্র-সৈকতে প্রায় দুইলক্ষ লোকের 
এক বিরাট সভায় যখন ভাষণ দদিচ্ছিলেন_যত সভায় তানি বন্তৃতা করেছেন এই সভা 
ছল সেগুলির মধ্যে বিরাটতম- শ্রোতৃমণ্ডলশর জধ্যে থেকে একজন তাঁর হাতে একটি সাম্ধ্য 
পান্রকা দিলেন। তিনি পড়ে দেখলেন, বৃটেনের সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধ লেগে গেছে। 
তৎক্ষণাৎ বন্তা যুদ্ধের প্রসঙ্গে চলে গেলেন ।__অবশেষে, সেই বহু প্রতীক্ষিত সঙ্কট সমাগত-_ 
ভারতের ইহাই সবর্ণ সুযোগ । 

যৌদন বৃটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল সেইদিনাঁট ভারতে যদ্ধাবস্থা 
ঘোষণা করে বড়লাট আভ্যন্তরণণ বশঙ্খলা দমনের জন্য কঠোরতম ক্ষমতাসহ জরুরণ 
আইন জার করেন। ১১ই সেপ্টেম্বর তান ঘোষণা করেন যে ১৯৩৫ সালের 'বধানান্যায় 
যুস্তরাষ্ত্রীয় শাসনতন্রটর প্রয়োগ যুদ্ধের সময়ে স্থাগত রাখা হল। 

৬ই সেপ্টেম্বর তাঁরখে বড়লাট লর্ড 'িনাঁলথগোর সঙ্গে সাক্ষাতের পর মহাত্া 
গান্ধী সংবাদপনে এই মর্মে বিবৃতি দিলেন যে. ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে ভারত ও 
বৃটেনের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা সত্তেও, বৃটেনের বিপদের সময় ভারতের ডীঁচত তার সঙ্গো 
সহযোগতা করা। এই 'ববূঁতিতে ভারতবাসীদের মধ্যে আকাঁস্মক বিস্ময়ের সূম্টি হল 
কারণ ১৯২৭ সাল থেকেই কংগ্রেস নেতারা পরবতর্ঁ যুদ্ধকে স্বাধীনতা অর্জনের দুর্লভ 
সুযোগ হিসেবে গণ্য করতে তাঁদের বলে এসেছেন। তাঁর উপরোন্ত বিব্তিটির পর গান্ধী- 
বাদশ দলের বহ্‌ নেতা এই মর্মে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে শুরু করেন যে যাঁদও তাঁদের 
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দাবী ভারতের স্বাধীনতা- তথাপি, যুদ্ধে তাঁরা বৃটেনের জয় কামনা করেন। ভারতণয় 
জনমতের ওপরে এ-জাতায় প্রচারের খুবই দুভীগ্জনক প্রা1তাক্ুয়। ঘটবার সম্ভাবনা ছিল 
লে ফরওয়ার্ড ব্লক যা ইতিমধ্যে সব 'ভারতীয় সংগঠনে পাঁরণত হয়োছিল--বঝাপকভাবে 

পাল্টা প্রচার শুরু করে দিল। গান্ধীবাদ-দলের বিরুদ্ধে ব্লক প্রচার করতে লাগল যে, 
বৃটেনের যুদ্ধে ভারতের সহযে।গিতা করা উচত নয় বলে কংগ্রেস ১১২৭ থেকে বার বার 
বলে আসছে এবং এখন ইহার কর্তব্য এ নীতি বাস্তবে পাঁরণত করা । ফরওয়ার্ড ব্লকের 
সদস্যরা প্রকাশ্যে আরও ঘোষণা করলেন যে, যুদ্ধে বৃটেন জয়লাভ করুক ইহা তাঁরা চান 
না কারণ বৃটিশ সাম্রাজ্যের পরাজয় ও ধৰংসের পরই ভারত স্বাধীন হবার আশ। করতে 
পারে। 

ফরওয়ার্ড ব্লক কতৃকি সাধারণভাবে প্রচার ছাড়াও, লেখক সারা দেশে বন্তৃতা করে 
বেড়ালেন_দশ মাসে 1তান প্রায় এক হাঞজার সভায় অবশ্যই বন্ডতা করেছেন। এর্‌প 
বাটশ-বিরোধী ও যুদ্ধ-াবরোধী প্রচার যে বটিশ গভনমেন্ট শেনে নিয়োছিলেন এতে 
অনেকেই নাকি হয়োছিলেন: লেখকও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে 
ব্যাপারটি ছিল এই--বৃঁটিশ গভনমেন্ট ভয় পেয়োছিলেন যে ফরওয়ার্ড কের বরুদ্ধে যাঁদ 
কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা হলে গভনমেন্টের বিরুদ্ধে 'নাক্কয় প্রাতরোধ জান্দোলন 
শুর্‌ করতে ইহা কংগ্রেস ও সাধারণভাবে দেশবাসীকে উত্তোঁজত করবে। তাঁদের এই ভশতির 
ফলে বৃঁটিশ-বিরোধী ও যুদ্ধ-ীবরোধন প্রচার চালিয়ে যাওয়া ফরগযার্ড বকের পক্ষে সম্ভব 
হয়েছিল, যাঁদও এই প্রগারের সময় বহ. সদস্যকে কারারদ্ধ করা হয়। 

ফরওয়াড ব্লকের এই প্রচারে সারা ভারতে উৎসাহন্নক সাড়া পাওয়া গিয়োছিল। 
ফলে মহাত্ম গান্ধী ও তাঁর ভগুবন্দ উপলান্ধ করেন যে ব্‌টেনের সঙ্গে সহযে।গিতার, নীতি 
জনসাধারণ কোন মতেই সমর্থন করবেন না এবং উহার দ্বারা তাঁদের প্রভার ও জনপ্রয়তা 
যে নণ্চ হবে হহা সানাশ্চিত। কাজেই, ক্রমশঃ তাঁরা তাঁদের মনোভাব পাঁরবত'ন করতে 
লাগলেন। 

গান্ধীর মনোভাব অপেক্ষাও নেহেরুর মনোভাব আরও অদ্ভূত ছিল। ১৯২৭. থেকে 
১৯৩৮ সাল পযন্তি কংগ্রেসের সমস্ত যুদ্পম-বিরোধন প্রস্ভাব রঙনায় তিনি বিশিষ্ট অংশ 
গ্রহণ করেছেন। ক।জেই, যখন যুদ্ধ শুর, হল তখন স্বভাবতই জনসাধারণ প্রতনশা করে- 
ছিলেন যে যুদ্ধীবরোধশ নপীতর সমর্থনে [তিন এগয়ে আসবেন। প বে কংগ্রেসে যে 
সব প্রস্তাব গহগত হয়োছল তদনুসারে ১৯৩১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বৃটেনের 
যুদ্ধোদামের সঙ্গে সঙ্গেই আঁবলম্বে দলের অসহ/যাগ শংরু করা উচিত এবং উহার পরেও 
যুদ্ধের জনা গভনমে্ট ভরতকে শোষণ করলে বৃটিশ গভন“মেন্টকে সাক্রয়ভাবে বাধাদান 
করা কতব্য ছিল। নেহেরু যে কেবল এই নীতি গ্রহণ করেন নি তা নয়, যুদ্ধের সময় 
বৃটিশ গভনমেন্টকে বিব্রত করার ব্যাপারে কংগ্রেসকে প্রাতীনবূস্ত করার জন তান তাঁর 
সমস্ত প্রভাব কাজে লাগিয়েছেন। 

যুদ্ধ সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোভাব 'স্থর করার জন্য ৮ই সেপ্চে'বব ওয়ারধায় কংগ্রেসের 
কর্মপরিষদের (ওয়।কং কমাট) এক বৈঠক বসে। লেখক তখন উহার সদস্য হিলেন না; 
তাঁকে বিশেষভাবে এঁ সভায় আমন্রণ জানানো হয়োছিল এবং তান ফরওয়ার্ড বকের পক্ষে 
এই অভিমত প্রকাশ করেন যে তৎক্ষণাৎ স্বাধীনতা সংগ্রাম শুর করা উাঁচত। তান আরও 
বলেন বে এই ব্যাপারে কংগ্রেসের কর্মপারষদ আবশ্যক বাবস্থাদ গ্রহণ না করলে দেশেব 
প্রকৃত স্বার্থে ফরওয়ার্ড ব্লক যা উপযুক্ত মনে করবে তা করবার আঁধকার উহার আছে বলে 
ধরে নেবে। 

এই আপোষহীন মনোভাবে ফল হয়েছিল এবং বৃটিশ গভনণমেন্টের সঙ্গে সহযোগতার 
প্রস্তাব গান্ধবাদী-দল একেবারে পাঁরতাাগ করোঁছল। তার পর শুরু হল দীর্ঘ আলোচনা 
এবং শেব পর্যন্ত ১৪ই সেপ্টেম্বর তাঁরখে কার্যানর্বাহক সাঁমাতি বাঁটশ গভর্নমেন্টকে 
তাঁদের যুদ্ধের লক্ষ্য ঘোষণা করতে বলে দীর্ঘ এক প্রস্তাব পাস করল। প্রস্তাবাটিতৈে আরও 
বলা হয়েছিল যৈ যাঁদ ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় তা হলে “স্বাধীন ও গণতান্তিক 
ভারত আক্রমণের বিরদ্ধে পারস্পরিক আত্মরক্ষা ও অর্থনৌতক সহযোগিতার জন্য অন্যান্য 
স্বাধীন জাতিগঠীলর সঙ্গে সানন্দে মৈহশবদ্ধ হবে?” 

এই প্রস্ভাবাঁট ছল প্রকৃতপক্ষে কয়েকাঁট শর্তে বৃটেনের যৃদ্ধ-প্রচেত্টায় সহযোগতার 
প্রস্তাব। 

১৭ই অক্টোবর বড়লাট একাঁট বিবৃতির মাধামে কংগ্রেসের এই প্রস্তাবাটির জবাব 
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দিলেন, যা শ্বেতপত্ররূপে লন্ডনে প্রকাশিত হল। বড়লাট একাঁট “মন্ম্ণা পাঁরষদ” গঠনের 
প্রস্তাব করলেন যাতে ভারতীয় প্রাতিনাধরাও থাকবেন; পাঁরবদ যুদ্ধ সংক্রান্ত বষয়ে তাঁকে 
পরামশ* দেবে । দশ্‌ বছর আগে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হ্যালফাক্স (আরউইন) প্রথম যে 
ওপানিবোঁশক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়োছিলেন, তানি উহা ভাঁবষ্যতে কোনও দিন 
দেওয়া হবে বলেও আবার জোর ?দয়ে বললেন। 

বৃটিশ গভর্নমেন্টের এই জবাবাঁট ছাড়াও, ভারতবাসীদের যা অত্যন্ত ক্ষুত্থ করে 
তুলেছিল তা হল, িবরশাস্ত যখন “স্বাধীনতা ও' গণতন্তের” জন্য লড়াইয়ের কথা বলাছল 
তখন ভারতে ১৯৩৫ সালের শাসনতন্তট স্থাঁগত রাখা হল, সমস্ত ক্ষমতা বড়লাটের হাতে 
কেন্দ্রীভূত করা হল এবং ভারতের বহু অংশে ব্যান্তিস্বাধীনতা খর্ব করে কঠোর নিষেধাজ্ঞা 
জারী করা হল--বথা, জনসভা ও শোভাযান্রা নাষদ্ধকরণ, 'বনা বিচারে আটক ইত্যাঁদ। 

লেখকের নিশিচত ধারণা যে, গোড়া থেকেই সমশ্রভাবে কংগ্রেস যাঁদ যুদ্ধের প্রশ্নে দ্‌ঢ় 
বিরোধতার স্পম্জ ও সাহাঁসকতাপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করত-_তা হলে ভারতে বৃটেনের 
যদ্ধোৎপাদন গদর,তররুপে ব্যাহত হত এবং ভারতীয় সৈন্যদের ভারত থেকে বহু দুরে 
যুদ্ধের বান ক্ষেত্রে প্রেরণ করা ধৃঁটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষে সহজ হত না। সুতরাং তাঁর 
মতে, যুদ্ধ সম্পাঁকতি প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে গান্ধী, নেহেরু এবং তাঁদের 

অনুগামীর। এক অর্থে বৃটিশ গভর্নমেন্টেকে সাহায্যই করেছেন। কংগ্রেস দেশকে স্পষ্ট 

নেতৃত্ব দতে অসমর্থ হওয়ায় ভারতে বৃঁটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুচরদের প্রচার যে ভারতবাসী- 
দের কোনও কোনও শ্রেণর সহযোগিতালাভে আংশিক সাফল্য অঞ্জন করবে ইহা খুবই 
স্বাভাবক। 

কংগ্রেসের কার্ধীনর্বাহক সামাতি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে বড়লাটের ১৭ই অক্টোবরের 
ঘে।ধণাটর জবাব দেন ২৯শে অক্টোবর_ উহাতে আইন অমানোর (ঁকংবা নিক্কুয় প্রাতরোধের) 
ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছল। সত্গে সঙ্গে আটাঁট প্রদেশের কংগ্রেসী মল্লীদের পদতাগ 
করতে সাঁমাতি নরেশ দেন। যেহেতু বৃটিশ গভরনমেন্টের যুদ্ধ-নীত চালিয়ে যাবার 
জনা বড়লা? প্রাদৌশক গভর্নমেন্টগ্ীলর ওপর আদেশ জারী করে চলেছিলেন, কংগ্রেসী 
মন্ত্রীদের হয় যুদ্ধ-প্রচেম্টায় সহযোগিতা নতুবা পদত্যাগ করা ছাড়া উপায় [ছিল না। 

সাধারণভাবে প্রত্যাশা করা হরোছল যে কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করার পর নীক্ুয় 
প্রাতরোধ আন্দোলন শুরু হবে।. কিন্তু এই প্রত্যাশা পূর্ণ হল না' অনেকের ধারণ্ম, 
ইংরেজদের চক্রাণ্তই এজন্য দায়শ ছিল। কংগ্রেস নেতাদের প্রভাঁবত করার জন্ম কয়েকজন 
বৃটিশ উদারপন্থী ও গণতন্নবাদীকে বাঁটিশ গভর্নমেন্ট ভারতে পাঠিরেছিলেন। যথা, 
১৯৩৯ সালের অক্ত্রোবর মাসে সংপাঁরাচত লেখক মিঃ এডওয়ার্ড টমসন ভারতে আসেন 
এবং তাঁর পর ডিসেম্বর মাসে স্যার স্ট্যাফোর্ড  ক্রপৃসের আগমন হয়। 

যুদ্ধে সহযোগতার বিরুদ্ধে এবং জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম শুর করার অনুকূলে 
অধিরাম প্রচার ছাড়াও, এই বিষয়ে জনগণের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করার জন্য মধ্যে মধ্যে 
ফরওয়ার্ড ব্লক সভাসাঁমিতির ব্যবস্থা করে। দম্টান্তস্বরূপ, ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে 
নাগপুরে অন্াষ্যঠত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সম্মেলন বিরাট সাফল্য লাভ করে। ছয় মাস 
পরে, ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে রামগড়ে একাঁটু বিশাল সমাবেশের মধ্য দিয়ে ব্লকের প্রচার 
পারণাঁত লাভ করে-_সে সময়ে সেখানে কংগ্রেসের বার্ষক আঁধবেশন চলছিল। এই সভার 
নাম দেওয়া হয়েছিল 'নাঁখল-ভারত আপোষবরোধী সম্মেলন। ফরওয়ার্ড ব্লক ও 'কিষাণ- 
সভা (কৃষকদের সংগঠন) কর্তৃক আয়োজিত এই সমাবেশ মৌলানা আবুল কালাম আজাদের 
সভাপাঁতত্বে অন্যান্ঠত রামগড়ে কংগ্রেস অপেক্ষা আঁধকতর সাফল্য আর্জন করোছল। 

রামগড়ে কংগ্রেস যুদ্ধ-নশীতি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করল না। ছয় মাস 
কল এাঁড়য়ে চলার নপাঁতর ফল এই হয়েছিল যে যুদ্ধের জন্য বুঁটিশ গভর্নমেন্ট ভারতকে 
শোষণ করে চলেছিলেন। নিকটেই কৃষক নেতা ফ্ঝামী সহজানন্দ সরস্বতশ ও বর্তমান 
গ্রন্থের লেখকের নেতৃত্বে রামগড়ে আপোষাঁবরোধী সম্মেলনে যুদ্ধ ও ভারতের স্বাধসনতার 
দাবীর প্রশ্নে অবিলম্বে লড়াই শুরু করার 'সদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪০ সালের এীপ্রল 
মাসে (৬ই এরপ্রল থেকে ১৩ই এাপ্রল) জাতীয় সপ্তাহে সমগ্র দেশব্যাপী ফরওয়ার্ড রক 
আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করল। ব্রকের বিশিষ্ট সদস্যদের একে একে কারারুদ্ধ করা 
হল। সে সময়ে লেখক বাংলায় ছিলেন__সেখানেও আন্দোলন শুরু হয়ে গেল এবং 
জুলাই মাসের গোড়ার দিকে শত শত সহকমা্দের সঙ্গে সত্গে লেখককেও কারারদ্ধ 
করা হল। 
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লেখককে কারারহদ্ধ করবার কয়েকদিন আগে অর্থাৎ ১৯৪০ সালের জুন মাসে 
মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর প্রধান প্রধান সহচরদের সঙ্গে তাঁর শেষ দশর্থ আলোচনা হয়। 
ফ্রান্সের চরম বিপর্যয়ের সংবাদ ভারতে পেপছেছে। জার্মান সৈন্য গিজয়গবে পদারিসে 
প্রবেশ করেছে-ইংলন্ড ও ভারতে ইংরেজদের মনোবল ভেঙে পড়েছে। “অন্তেণষ্ট'্রিয়ায় 
যোগদানরত ব্যান্তদের ন্যায় বিষণ্ন মুখে” ঘুরে বেড়ানোর জন্য ইংরেজ জনগণকে ভংসনা 
করা একজন বৃটিশ মন্ত্র আবশ্যক মনে করেছিলেন। ভারতে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতাদের 
মধ্যে অনেককেই কারারুদ্ধ করা হয়োছল। সেজন্য লেখক মহাক্সাকে এগিয়ে এসে তাঁর 
নাক্কয় প্রাতরোধ আন্দোলন শুরু করার জন্য এক আবেগপূর্ণ আবেদন জানালেন -কারণ 
এখন পাঁরহ্কার বোঝা গিয়োছল যে বটশ ডোর পঠন হবে এবং যুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণ করার 
ভারতের মাহেন্দ্ুক্ষণ উপস্থিত। কিন্তু এখনও তান কোনও কথা দিলেন না এবং পংনরায় 
বললেন যে--তাঁর মতে, সংগ্রামের জন্য দেশ প্রস্তুত নয় এবং তাড়াহ-ড়ো করে কিছ, করার 
চেষ্টা করলে ভারতের কল্যাণ অপেক্ষা ক্ীতই বেশী হবে। যাই হোক, দীর্ঘ ও ১ সৌহাদ।7 

পূর্ণ আলোচনার শেষে তান লেখককে বলেন যে ভারতের স্বাধগনতা অজনের জন্য তাঁর 
(শেখকের) প্রচেন্টা যাদ সফল হয়-- তা হলে তাঁর (গান্ধীর) আভনন্দন-বা ৩16 [তান 
প্রথমে লাভ করবেন। 

এই উপলক্ষ্যে অন্যান্য কয়েকটি দলের নেতা-খথা, নুসলিম লীগের সভাপাভি শ্রী 
জন্না এবং হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীষন্ সাভারকরের অধ্ে £লখকের দীর্ঘ আলোচনা 
হয়। শ্রীযুক্ত জন্না তখন কি উপায়ে ইংরেজদের সাহায্যে তার পাঁধিতান (ভারতও বিভাগ) 
পারকজ্পনাি কার্যে পারণত করা যায় তাই কেবল ভাবাছলেন। ভারতের স্বাধীনতার জুন 
কংগ্নেসের সঙ্গে একযোগে সংগ্রামের প্রুদভাব আদী তার ভাল লাগে নি যাঁদও লেখক 
প্রতাব করোছলেন যে, এরূপ এঁক।বদ্ধ সংগ্রাম হলে শ্রায্ড জন্বাই স্বাধীন ভারতের 
প্রথম প্রধানমন্ত্রী হবেন। আন্তজাতিক পা গ।স্থাঁতির কথা শ্রীযুগ্ত সাভারকরের যেন স্মরণ 
[ছিল না বলে বোধ হয়োছিল এবং ভারাতে বৃদেনের, সৈশাবাহিনশিতে যোগদানপূর্বক হিন্দুরা 
কিরূপে সামারক শিক্ষা লাভ করতে পারে উহ:ই ছিল তাঁর একমান্র চি"তা। এই সব 
সাক্ষাৎকার থেকে লেখক এই চে নত শেশছ্ছতে বাধা হন যে মসলমশ লীগ অনা হিন্দ 
মহাসভার পক্ষ থেকে কিছুই প্রত্যাশা বণ। যাষ না। 

১৯৪০ সমলের ২০শে মে পাণ্ডত নেহের, যে বিনত দেন উহাতে স্তাম্ভিত হয়ে যেতে 
হয়। এ ববাতিতে তান বলেন, “বৃটেন যখন অঈবন-মরণ সংগ্রামে রত সেই সময় আইন 
অমান্য আন্দোলন শুরু করা ভারতের পক্ষে হানি হবে।” অনুরূপভাবে মহাক্সা 
বলেন, “বৃটেনের ধবহংসের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের স্বাধীনতা চাই না। উহা আঁহংসার 
পথ নয়।” স্পন্টই বোঝা গেলে ষে বৃ? রা সঙ্গে কোন এক মশমাংসায় পেশছবার 'তন। 
গান্ধীবাদী-পল সম্ভব্য সব কিছুই করছে 

২৭শে জুলাই নিখিল-ভারত রা কামাটি পুনাতে এক সভায় এই শর্তে যু্ধে 
বৃটেনের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব করে যে কংগ্রেমের স্রাধীনতার দাবী মেনে নিতে 
হবে; এঁ সভায় মহাত্মা যোগদান করেন নি। তিনি & সময়ে কংগ্রেনের নেতৃত্ব থেকে অবসর 
গ্রহণ করেন কারণ আহংসায় বিশ্বাসশ হয়ে ষুদ্ধোদামকে সার্থন কর। তাঁর পক্ষে কাঠিন হয়ে 
দাঁড়য়োছিল। 

৮ই আগস্ট বড়লাট কংগ্রেসের এই প্রস্তাবের জবাব দিলেন এবং বলংলন যে তান 
তাঁর কার্ানর্বাহক পাঁরষদের সঙ্গে সঙ্গে মন্তণা পারষদেও কিছ: প্রা তানাধিস্থানতরয় ভারভশয়কে 
গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু এ প্রস্তাব স্বাধীনতা বা স্বাধীনতার নিকটবতর্শ কিছুই ছিল না। 

ইতিমধ্যে, ১১৪০ সালের জুলাই মাসে লেখকের কারাবাসের পর ফরওয়ার্ড ব্রকের 
আন্দোলন আরও শান্তশাল৭ হল। এই আন্দোলনে গাণ্ধীবাদঈি দলের সদস/দের মধে। সাড়া 
পড়ে 'গয়েছল। তাঁদের দলের অনুগামীদের মধ্যে কেউ কেউ 'নীক্কয় প্রাতরোধ সম্বন্ধে ওপর 
থেকে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্তেও, কোনও কোনও প্রদেশে এবং বিশেষতঃ স্বেচ্ছাসেবকরা আন্দো- 
লনে এগিয়ে এলেন। ইহাতে গান্ধী-পন্থশ নেতাদের মধো দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি হল। 
তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ লড়াই শহর করার জন্য মহাত্মাকে চাপ দিতে লাগলেন-. নতুবা দেশে 

তাঁদের আর কোনও প্রভাব ও মর্যাদা থাকবে না। ব্লমশঃ অন্যান্যেরা তাঁর আদেশের অপেক্ষা 
না করেই লড়াইয়ে যোগ দিতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত গান্ধশ শৎপর হয়ে উঠতে বাধা হন। 
১৫ই সেপ্টেম্বর তারখে কংগ্রেস সহযোগিতার প্রস্তাবাঁট প্রত্যাহার করে নিয়ে আবার নেতৃত্ব 
গ্রহণের জন্য মহাতআ্মাকে আহ্হান জানায় । ১১৪০ সালের অক্টোবর মাসে মহাত্মা ঘোষণা 


১১৯৯ 


করলেন যে বাঁটশ গভনমেন্টের যুদ্ধোদ্যমে বাধাদান শুরু করবেন "তান "স্থর করেছেন 
কিন্তু ঝাপকভাবে নয়। তাঁর আন্দোলন আরম্ভ হল ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে এবং 
অল্প কালের মধ্যেই আটাঁট প্রদেশের যে সব কংগ্রেসী মন্মী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে- 
ছিলেন, শত শত প্রভাবশালী নেতাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরও জেলে নিয়ে যাওয়া হল। 

১৯১২১ সালে এবং পুনরায় ১৯৩০-৩২ সালে আন্দোলন পারচালনায় মহাত্মার যে 
উৎসাহ ও দূঢুতা দেখা 'গয়েছে, ১৯৪০-৪১ সালের আন্দোলনে তা দেখা গেল না_ যাঁদও 
বাস্তব দিক থেকে দেশ বিপ্লবের জন্য পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশণ প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। 
স্পঙ্টতঃই তিনি আপোষের দরজা খোলা রাখতে চেয়ৌছলেন-_ আন্দোলনের সময় ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে আতারন্ত তিন্ততার সৃ্টি হলে যা সম্ভব হবে না। যাই হোক, ফরওয়ার্ড ব্লক উল্লাসত 
হয়ে উঠল যে. গান্ধীকে লড়াই শুরু করতে বাধ্য করা গিয়েছে। গান্ধীবাদী-দল ও 
ফরওয়ার্ড বলক-কংগ্রেসের মধ্যে এই দুইটি দলই এখন যেহেতু স্বানার্দ্ট বাঁটশ-ীবরোধী 
ও যুদ্ধ-াবরোধী নীতি গ্রহণ করেছে, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বৃহত্তর পাঁরকম্পনা 
বিবেচনা করবার ইহাই ছিল উপযুক্ত সময়। 

সেই সময়ে লেখক বিনা বিচারে কারারুদ্ধ ছলেন। বহু চিন্তা ও গবেষণার পরে 
তিনাঁট বিষয়ে তাঁর মনে দু প্রতায় জন্মোছল। প্রথমতঃ, যুদ্ধে ব্টেনের পরাজয় হবে 
এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য ধবংস হয়ে যাবে। দ্বতীয়তঃ, বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে পড়েও বৃ 
সরকার ভারতবাসীদের ক্ষমতা হৃস্তীন্তারত করবেন না এবং স্বাধশনতার জন্য তাঁদের লড়াই 
করতে হবে। তৃতীয়তঃ, বৃটেনের বরুদ্ধে যুদ্ধে ভারত যাঁদ তার ভূমিকা গ্রহণ করে এবং 
যে সব শন্তি বটেনের সঙ্গে লড়ছে তাদের সঙ্গে সহযোগতা করে তবে সে স্বাধীনতা লাভ 
করবে । তান নিজে এই সিদ্ধান্তে পেশছেছিলেন যে ভারতের সাকুয়ভাবে আন্ত্জাতক 
রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করা উচিত। 

ইতিপূর্বে এগার বার তান ইংরেজের জেলে কাটিয়েছেন কিন্তু এবার তানি উপলাধ্ধি 
করলেন যে যখন অনা ইতিহাস সা হচ্ছে তখন জেরো নিক হয়ে বসে থাকা একটি 
মারাত্মক রাজনৈতিক ভুল হবে। তখন তান আইনসম্মত উপায়ে মান্ত লাভের কোনও 
সম্ভাবনা আছে কিনা খুজে দেখলেন কিন্তু ৪৪ না কারণ ঘতঁদন যুদ্ধ চলবে ততাঁদন 
বৃটিশ গভর্নমেন্ট তাঁকে আটকে রাখতে দু । অতএব, গভনমেন্টকে তান এই 
মর্মে চরমপন্র দিলেন যে. জেলে তাঁকে কাটবে রাখার নোৌতক ক আইনগত কোনও 
যৌন্তকতা মেই এবং আবিলম্বে যাঁদ তাঁকে মযান্ত দেওয়া না হয় তা হলে তান আমরণ 
অনশন করবেন। জাঁবিত অথবা মৃত-যে কোনও অবস্থায় জেলের বাইরে আসার জন্য 
[তান বদ্ধপাঁরকর িলেন। 

চরমপন্রটকে গভর্নমেন্ট উপহাস করলেন এবং কোনও জবাব দিলেন না। শেষ মুহূর্তে 
লেখককে জানয়ে দেবার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর ভাই প্রাদেশিক আইন সভায় কংগ্রেস দলের 
নেতা শরৎচন্দ্র বসকে অনুরোধ করলেন যে উহা একটি উন্মাদের পাঁরকজ্পনা এবং সরকারের 
করণীয় কিছুই নেই। গভশর রাতে তাঁর ভাই জেলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মন্ধীর বার্তাঁট 
তারে রন আরও জানালেন ষে, গভর্নমেন্টের মনোভাব খুবই বৈরীভাবাপন্ন । আগের 
ঘোষণানূষায়ী পরাঁদন অনশন শুরু হল। সাত্রাদন পরে, জেলে লেখকের মৃত্যুর সম্ভাবনায় 
কর্তৃপক্ষ অকস্মাং ভয় পেয়ে গেলেন। . উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের একাট জরুরী ও গোপন 
বৈঠক ডাকা হল এবং ঠক হল যে তাঁ রন স্বাস্থ্যের উন্ীত হলে আবার মাসখানেক পরে 
গ্রেস্তারের আঁভিপ্রায়ে তাঁকে মন্ত দেওয়া রে 

৯44০ এলজি ত্যাগ করেন 
নি। এই সময়ে তান যুদ্ধের সামাগ্রক পাঁরাষ্থাঁতাঁট পুঙ্খানুপুঙংখভাবে বিচার করেন 
এবং এ জিলা উপনীত হন যে. বিদেশে গক ঘটছে এ সম্বন্ধে ভারতশয় স্বাধীনতা- 
যোদ্ধাদের সরাসার খবর সংগ্রহ এবং বটেনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগদান করে বৃটিশ 
সাম্রাজ্যের ধ্বংসে সাহাষ্য করা উচত। 'বাঁভন্ন যে ষে উপায়ে ইহা সম্ভব সেগুলি বিবেচনার 
পর নিজেই বিদেশ যান্রা করা ভিন্ন আর কোনও 'বিকজ্প তান খুজে পেলেন না। ১৯৪১ 
সালের জান্‌য়ারী মাসের শেষাশোষ এক গভীর রাতে তান গোপনে গৃহত্যাগ করলেন। 
যাঁদও পুলসের গোপন বাহন তরি ওপর সারাক্ষণ কড়া নজর রেখোঁছল, তাদের ফাঁক 
দিতে এবং দুঃসাহসিক এক অভিযানের পর ভারতাঁয় সীমান্ত আতক্রম করতে তানি সমর্থ 
হলেন। দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতে ইহাই ছল সর্বাপেক্ষা চাণ্টল্যকর রাজনোতিক ঘটনা। ১৯১৪১ 
সালব্যাপী চলল আইন অমান্য আন্দোলন--কিন্তু গান্ধী ও তাঁর অনুগামীদের পক্ষ থেকে 
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যথেম্ট উৎসাহ দেখা গেল না। মহাত্মার ধারণা ছিল যে নরম নীতি অনুসরণ করে শেষ 
পর্যন্ত আপোষের দরজা তিনি উল্মৃন্ত করবেন-কিন্তু তান নিরাশ হলেন। তাঁর ভালো- 
মানুষী দুর্বলতা বলে ভুল করা হল এবং বৃটিশ যুণ্ধের প্রয়োজনে ভারতকে যথাসাধ্য শোষণ 
করে চললেন। ভূতপূর্ব কমিউনিস্ট নেতা এম. এন. রায়ের ন্যায় অনুচরদেরও-যাঁরা বৃটেনের 
কাছে নিজেদের বিক্রয় করতে প্রস্তুত ছিলেন-_ তাঁরা পুরোপ্যার কাজে লাগালেন। 

শেষ পর্যন্ত ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে যখন দূর প্রাচ্যের দিগন্তে যুদ্ধের মেঘ 
ঘনিয়ে এল তখন বাঁটশ গভর্নমেন্টের আত্মপ্রসাদ ভাঙল। ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে 
অকস্মাৎ গান্ধীদলভুত্ত কংগ্রেস নেতাদের ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বামপল্থণী 
নেতাদের কারারুদ্ধ করা হল। দশ্টান্তস্বরূপ, দূর প্রাচ্যে যুদ্ধ বাধবার পর লেখকের তাই 
শরৎচন্দ্র বসুকে বিনা বিচারে জেলে পাঠানো হল। ইহার কিছুকাল পরেই ফরওয়ার্ড বকের 
অস্থায়ী সভাপতি সর্দার শার্দল সিং কাবশের গ্রেপ্তার হলেন। গভন“মেন্ট সম্ভবতঃ ভেবে- 
ছিলেন যে বামপন্থীদের গ্রেপ্তার ও গান্ধীপন্থীদের মযান্তদান-এই দ্বৈত নীতির দ্বারা 
কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁরা একটি মীমাংসায় আসবেন। 

কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষের জন্য বৃটিশ গভর্নমেন্টের ইচ্ছায় গান্ধীবাদী দলের পক্ষ 
থেকে সাড়া পাওয়া গেল। ১৯৪২ সালের ১৬ই জানুয়ারী ওয়ার্ধায় কংগ্রেসের কার্ধীনর্বাহক 
সামাতর এক সভায় আর একবার যুদ্ধোদ্যমে সহযোগিতার কথা তুলে একাঁট প্রস্তাব পাস 
হল। ইহার অনাতকাল পরে--১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বাটশ গভরন্নমেন্টের সঙ্গে 
বোঝাপড়ায় আসতে কংগ্রেস নেতাদের প্রবৃত্ত করবার উদ্দেশ্যে সরকারের অনুরোধে মার্শাল 
চয়াং কাইশেক ভারতে আগমন করেন। এক মাস পরে-১৯৪২ সালের মার্চ মাসে-একটি 
আমোরিকান কারিগরী মিশন, কয়েকজন আমোরকান কূটনীতাঁবদ্‌ ও সাংবাঁদক এবং তাঁদের 
কয়েকাঁট সামারক দল ভারতে উপাঁস্থত হলেন। এাঁপ্রলে মার্শাল টিয়াং কাইশেকের সাহায্য 
ভিক্ষা করতে এবং ব্রক্মদেশে চীনা সৈন্য আনতে ভারতের ইংরেজ প্রধান সেনাপাতি বাধ্য হন। 

এক সপ্তাহ লড়াইয়ের পর ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী 'সিতগাপুরের পতন হলে 
বৃটেন ও আমোরকার আতঙ্কের স্ান্ট হল । জাপানী বাহিনী যখন মালয় আঁভযান শেষ 
করে রক্ষদেশে প্রবেশ করল তখন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী নতুন একটি অধ্যায়ের সুচনা করাতে 
বাধ্য হলেন এবং ১১ই মার্চ তাঁরখে সমরকালীন মীন্মসভার পক্ষ থেকে স্যার রর 
ুপূসের ভারতে আগমনের কথা ঘোষণা করে 'তাঁন একাঁট আপোষমূলক ভাষণ 'দিলেন। 

১৯৪২ সালের মার্চ মাসে অনুকূল পাঁরস্থাতর মধ্যে স্যার স্ট্যাফোর্ড ঈরুপস্‌ 
ভারতে আগমন করেন। জাপানী বাহিনীর দ্রুত ও চমকপ্রদ সাফল্যের দরুন বৃটিশ 
গভনমেন্টের একটা সংযত ভাব দেখা গেল এবং সমস্যা সমাধানের জন্য ক্রিপসূকেই উপয্্ত 
ব্যান্তর্‌পে জনসাধারণ ধরে নিলেন। কিন্তু এতৎসত্বেও তাঁর প্রয়াস সফল হল না কারণ তিনি 
যুদ্ধের পর ওপানবোশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রাতিশ্রুতি ব্যতশত আর কিছ; নিয়ে আসেন ন। 
এই প্রাতশ্রাতিটির সঙ্গে সঙ্গে এরূপ একটি বিপদের ইঞ্গিত 1ছল যে যুদ্ধের পর ভারতকে 
সম্ভবতঃ ভাগ করা হবে। ১০ই এপ্রল কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সাঁমাত ভারতের স্বাধীনতার 
দাবী কোনও প্রকারেই পূর্ণ হয় নি এই কারণে ক্রিপস্‌ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। ১১ই 
এীপ্রল ভারতগয় জাতির উদ্দেশ্যে বেতারে 'বদায় ভাষণ "দিয়ে 'তনি বিফলমনোরথ হয়ে 
ভারত ত্যাগ করেন। 

ভারত থেকে ক্লিপূসের বিদায়ের পর ২৭শে এ্রীপ্রল থেকে কয়েক দিন এলাহাবাদে 
কংগ্রেসের কার্ধীনর্বাহক সামাতর বৈঠক বসে। ১লা মে তাঁরখে ক্লিপস প্রস্তাবকে 
প্রত্যাখ্যান করে এবং সেই সঙ্গে বৈদেশিক কোনও সৈন্যবাহনী ভারতে প্রবেশ করলে আঁহংস 
অসহযোগ চালাবার সঙ্কক্প গ্রহণ করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। বৃটেনের সত্গে আপোষ 
না হওয়ায়, জাপানী িংবা অন্য কোনও সেনাবাহঘীর বিরদ্ধে তার পক্ষ হয়ে সক্রিয়ভাবে 
লড়বার কোনও প্রশ্ন ছিল না। 

এই সভায় মহাত্মা গান্ধী যোগদান করেন নকন্তু কাঁমাটর কাছে তান একাঁট 

খসড়া প্রস্তাব পাঠিয়ে দেন; নেহেরু ও অন্যান্য কয়েকজন সদস্য উহার তীব্র সমালোচনা 
করেন। নেহেরু ঘোষণা করেন, “খসড়াঁটির সম্পূর্ণ পটভূঁমকা থেকে আ'নবার্থভাবেই সারা 
ধবশ্বের ধারণা জন্মাবে যে সক্রিয়ভাবে না হলেও আমরা অক্ষশান্তির সঙ্গে যোগ 'দিচ্ছি।” 
অতঃপর নেহেরু অন্য একাঁট খসড়া উপস্থাপিত করেন যা প্রথমে প্রত্যাখ্যান করা হয় 
কিন্তু পরে কংগ্রেস সভাপাঁত মৌলানা আবুল কালাম আজাদের আবেগপূর্ণ আবেদনের 
ফলে সর্বসম্মীতকুমে গৃহীত হয়। নেহেরুর খসড়াঁট সমর্থন করে তান বলেন যে মহাত্মার 


২০১ 


মূল খসড়া এবং পরবতর্ঁ নেহের্‌র খসড়ার মধ্যে অর্থের দিক থেকে কোনও পার্থক্য নেই 
এবং পার্থক্য যা আছে তা কেবল উপস্থাপনে। 

মহাত্মা তাঁর মূল খসড়া প্রস্তাবাটর অন্যান্য বন্তব্যের মধ্যে বলোছিলেন : 

“ভারতকে রক্ষা করতে বৃটেন অসমর্থ...ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ভারতীয় জাতির 
প্রাতানীধত্ব করে না, উহা পৃথক একাটি বাহন যাকে তাঁদের নিজেদের বাহনী বলে তাঁরা 
কোনওর্লমেই গ্রহণ করতে পারেন না...ভারতের সঙ্গে জাপানের কোনও বিবাদ নেই। বৃটিশ 
সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তার লড়াই। ভারত যাঁদ স্বাধীন হয় তা হলে সম্ভবতঃ তার প্রথম 
পদক্ষেপ হবে জাপানের সঞ্গে আলাপ-আলোচনা করা। কংগ্রেসের মতে, বৃটিশ. যাঁদ ভারত 
থেকে চলে যায় তা হলে জাপান 'কংবা আর কোনও আক্রমণকারী ভারত আক্রমণ করলে 
নিজেকে রক্ষা করতে সে সমর্থ হবে।” 

এঁ খসড়া প্রস্তাবে জাপানী গভর্নমেন্ট ও জাতিকে কাঁমাটি এই আশ্বাস 'দয়োছিলেন 
যে জাপানের প্রাতি ভারত কোনও শন্রুতা পোষণ করে না ইত্যাঁদ। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের 
কার্ধীনর্বাহক সাঁমিতি কর্তৃক নেহেরর যে খসড়াঁট গৃহীত হয় উহাতে জাপান কিংবা 
ভারতরক্ষার ব্যাপারে বৃটেনের অসামর্থোের কোনও উল্লেখ ছিল না। 

যা হোক, উপরোস্ত খসড়া প্রস্তাবাটিতে আপান্তকর কিছুই ছিল না এবং ফরওয়ার্ড 
টি দৃঢ়তার সঙ্গে যে নীত প্রচার করে এসেছে উহার সঙ্গে ইহার বন্তব্যের পূর্ণ সামঞ্জস্য 
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এ খসড়া প্রস্তাবাট--যার বহু সমালোচনা হয়েছে_ দেখিয়ে দিয়েছে যে নেহেরুর ন্যায় 
আদর্শবাদের গোঁড়াঁম গান্ধীর ছিল না এবং নেহেরু অপেক্ষা তান অনেক বেশশ বাস্তব- 
বাদ ছিলেন। কংগ্রেসের এই সভার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল-_ বৃটেনের সঙ্গে আপোষের 
প্রধান সমর্থক রাজাগোপালচারীর কংগ্রেস আন্দোলন থেকে বিদায়। 

ক্রিপ্সের দৌত্য ব্যর্থ হবার পর ক্লমশঃই জনসাধারণের ধারণা হল যে ভারত ও 
বৃটেনের মধ্যে সমস্ত আপোষ-আলোচনার শেষ হয়েছে এবং দুইয়ের মধ্যে সহযোগিতা 
অসম্ভব। তৎসত্েও পণ্ডিত নেহেরু এই মর্মে প্রচার শূরু করলেন যে আপোষ না হলেও 
ভারতের উঁচত বৃটেনের সঙ্গে একতে 'ফ্যাঁসবাদের বিরুদে বিরুদ্ধে লড়াই করা। কিন্তু এই মত 
মহাত্মা বা তাঁর দল বা জনসাধারণ কেউই গ্রহণ করলেন না। শেষ পর্যন্ত, নেহেরুকে পরাজয় 
স্বীকার করে মহাত্মার মতেই ফিরে আসতে হল। 

কংগ্রেসের মধ্যে অধিকাংশই যাঁদও কলমে ব্লমে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে বাঁটিশের 
সমরকালণীন মান্মিসভা* আশোষ করতে রাজ না হওয়ায় বৃটেনের সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষ 
আনবার্য, তথাঁপ সম্ভাব্য একাঁট আপোষের প্রস্তাবও একেবারে বাতিল হয়ে যায় নি। 

কিন্তু যেহেতু স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপূসের কংগ্রেস কর্তৃক সর্বসম্মাতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত 
অসার প্রদ্তাবটর পর বাৃঁটশ গভনমেন্টের কাছ থেকে বেশী আঁর কিছ আশা করবার 
ছিল না. আবলম্বে স্বাধীনতা সম্বন্ধে কংগ্রেসের দাবীকে বাস্তব র্‌প্‌ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর 
ছিল না। ভারতীয় জনমতও আঁস্থর হয়ে উঠাছল এবং ঘটনাম্রোতে গা ভাঁসয়ে দেবার 
নীতি চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব ছিল না। কারণ কংগ্রেসেরই ১৪ই জুলাইয়ের প্রস্তাবে 
বলা হয়ৌছল. “বৃটেনের বরুদ্ধে প্রাতকৃল মনোভাবের দ্রুত ও ব্যাপক বৃদ্ধি এবং জাপানী 
বাহিনীর সাফল্যে ক্রমবর্ধমান সন্তোষ” দেখা গেছে সৃতরাং স্পম্ট কিছু না করলে আর 
চলাছল না। 

দুই মাস অপেক্ষাকৃত নিশ্চেম্ট থাকার পর অবশেষে ১৯৪২ সালের ৬ই জুলাই 
ওয়ার্ধায় কংগ্রেসের কার্যীনর্বাহক সাঁমাত মালিত হয় এবং নয় দিন আলোচনার পর ১৪ই 
জুলাই তাঁরখে বিখ্যাত “ভারত ছাড়” প্রস্তাবাট পাস করে ঘোষণা করে, “অবিলম্বে 
ভারতে বটশ শাসনের অবসান চাই ।” প্রস্তাবাটতে আরও বলা হয় যে যাঁদ এই “আবেদনে” 
কর্ণপাত করা না হয় তা হলে “১৯১২০ সালে কংগ্রেস রাজনৌতিক আঁধকার ও স্বাধীনতার 
জন্য আঁহংসার নীতি গ্রহণ করা অবাধ যে আহংস' শান্ত অর্জন করেছে” উহা কাজে লাগাতে, 
আনচ্ছায় হলেও, বাধ্য হবে_ আঁনবার্ধভাবেই যার নেতৃত্ব করবেন গান্ধী । ইহাতে কোনও 
সন্দেহ নেই যে কংগ্রেসের প্রস্তাবাঁটতে ভারতবাসীদের বিরাট সংখ্যাগারষ্ঠ অংশের ইচ্ছাই 
প্রায় পূরোপুঁর আভব্যন্ত হয়োছিল। লেখক বরাবর যা বলে এসেছেন, থা, ভারতে বৃটিশ 
তর ধস না হলে তার কোন সমর সমাধান সম্ভব নয় এবং এই লক্ষ গেণছবার জনয 

লড়াই করতে হবে__এঁ প্রস্তাবের মাধ্যমে কংগ্রেস কর্তৃক মূলতঃ তাহাও প্রায় 
বান ক লেনিন 


০২ 


ওয়ার্ধায় কংগ্রেসের গৃহাঁত প্রস্তাবাটকে গান্ধী “প্রকাশ্য বিদ্রোহ” বলে ব্যাখ্যা করলেও 
ভারতে বৃটিশ শাসনের 'ব্র্দ্ধে আবিলদ্বে আপোষহীন ও সর্বাত্মক লড়াই শুর: করার 
জন্য লেখকের প্রচারিত নীতি ও কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে দুলঞ্ঘ্য ব্যবধান সম্পূর্ণরূপে 
দুরীভূত হয় নি। প্রস্তাবে যেভাবে মতামত প্রকাশ করা হয়োছিল, যথা--"যুদ্ধ পারচালনয় 
গ্রেট বুটেন বা 'মন্রশাস্তকে অস্দাবধেয় ফেলবার” কংবা “মন্রশান্তর প্রাতরক্ষাব্যবস্থাকে 
বিপন্ন করবার কংগ্রেসের কোনও ইচ্ছে নেই” অথবা ভারত স্বাধীন হলে প্রাতরক্ষার উদ্দেশ্যে 
ভারতে মিন্রশীন্তর সেনাবাহনী রাখতে 'দিতে কংগ্রেস সম্মত হবে_ইত্যাঁদ থেকে স্পচ্টতঃই 
বোঝা যায় যে বৃটেনের সঙ্গে একাঁট বোঝাপড়ার বাঞ্ছনীয়তা এবং উহা কার্যে পারণত করবার 
সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে অন্য ধারণা কোনও কোনও কংগ্রেস নেতা পোষণ করতেন। আরও 
দেখা যায় যে গান্ধী ২৭শে মে কংগ্রেসের কার্ধীনর্বাহক সাঁমাতির কাছে তাঁর খসড়া প্রস্তাবাঁটতে 
যে মনোভাব প্রকাশ করোছলেন, কংগ্রেস উহা থেকে অনেকখানি সরে গিয়োছল। স্মরণ থাকতে 
পারে, এই খসড়া প্রস্তাবাটতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ঘোষণা করা হয়োছল যে, ভারতের 
সঙ্গে জাপানের বিবাদ নেই, তার লড়াই বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে; ভারতবাসীদের ইচ্ছেয় 
যুদ্ধে ভারত অংশগ্রহণ করে নি এবং ভারত যাঁদ স্বাধীন হয় সম্ভবতঃ তার প্রথম পদক্ষেপ 
হবে জাপানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা। বস্তুতঃ, কয়েকজন কংগ্রেস নেতা এমনই 
মোহগ্রস্ত হয়ে পড়োছলেন যে, তাঁরা এত দূর আশা করোছলেন যে ভারতের জাতণয় 
দাবীর অন্মকূলে ভারতীয় প্রশ্নটিতে রাম্ট্রসঙ্ঘ এবং বিশেষতঃ আমোরকা হস্তক্ষেপ 
করতে পারে। 

যা হোক, এরুপ ব্যন্তদের সংখ্যা ছিল খুবই সামান্য। এমন কি নেহেরু, বূটেনের 
সঙ্গে বোঝাপড়ায় সর্বাপেক্ষা আগ্রহী হলেও, ওয়ার্ধার সঙার পর িদেশন সংবাদদাতারা 
যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন “যুদ্ধের পর ভারতকে পর্ণ স্বাধীনতা দিতে ব্‌টেনের প্রাত- 
শ্রাতর আমেরিকা জামীন হলে চলবে কনা”, নৌতবাচক জবাব দেন। তিনি বলেন, 
কংগ্রেসের দাবী “আবিলম্বে স্বাধীনতা” নিঃসন্দেহে দেশের মনোভাবও অনুরূপ ছিল। 
কংগ্রেস “ভারত ছাড়” প্রস্তাবটি পাস করায় ক্রিপস্‌ আলোচনাপ্রসৃত দেশের 'বিষাস্ত রাজ- 
নৌতক আবহাওয়া দূরীভূত হল। আইন আমান্য আন্দোলন শুরু হবে ঘোষণা, করে, 
পারস্পরিক মতাবরোধের ফলে স্বাধীনতার জন্য জাতির দাবী দুর্বল হবার সম্ভাবনা 
কংগ্রেস নষ্ট করে দিয়েছিল; স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌কে ভারতে প্রেরণের মধ্যে এই; আঁভ- 
সান্ধই বৃটিশ গভর্নমেন্টের ছিল। 

৭ই আগস্ট বম্বেতে আহত 'নিাখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাটির আঁধবেশনে ওয়ার 
প্রস্তাবাট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করবার আগে আর একবার আলোচনার জন্য 
আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে কংগ্রেসের কার্ধানর্বাহক সাঁমাতির বৈঠক বসবে স্থির হল। 
আগস্ট মাস আসার সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাজনোতিক উত্তাপ বেড়ে গেল। ভারতে বৃটিশ 
সংবাদপন্রের প্রাতিনাধরা তাঁদের প্রেরিত সংবাদে আঁভযোগ করেন যে জনগণকে বিদ্রোহ 
করতে আহবান জানিয়ে কংগ্রেস নেতারা “দেশকে বিভ্রান্ত” করছেন। যা হোক অচলাবস্থা 
দূর করতে সাময়িকভাবে নতুন আপোষরফার সূত্র খুজে পাবার আগে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু 
না করতে কংগ্রেসকে রাজী করবার জন্য মধ্যপল্থী ও উদারপল্থীরা উন্মত্রের মত যে কার্য- 
কলাপ চালান, তা থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে. দেশের বর্তমান রাজনোতিক আবহাওয়ার 
জা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত বাস্তাঁবকপক্ষেই ছিল একটি বৈপ্লবিক আন্দোলনের 

জাত। 

৪ঠা আগস্ট কংগ্রেসের কার্ধীনর্বাহক সমাতি কর্তৃক গৃহ+ত চুড়ান্ত খসড়া প্রস্তাবে, 
_যে সম্বন্ধে ৭ই আগস্ট 'নাঁখল ভারত কংগ্রেস কামাটতে আলোচনা শুরু হবার কথা,_ 
ম্যাণ্টেস্টার গার্ডয়ানের সংবাদদাতার ভাষায়, জুলাইয়ের মাঝামাঁঝ গৃহীত ও ওয়ার্ধ প্রস্তাব 
অপেক্ষা “অধিকতর গঠনমূলক ভঙ্গ” ছিল। স্বাধীন ভারত পৃথকভাবে কখনও শান্তির 
কথা ন্তা করবে না। ইহা থেকে স্পম্টই বোঝা যায় যে, ভারতের স্বাধীনতা অজনের 
জন্য অবশেষে চূড়ান্ত সংগ্রাম শুর করার আগে বৃটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে মীমাংসার 
জন্য কংগ্রেস আরও অনেকটা অগ্রসর হয়োছল। 

৮ই আগস্ট 'নাঁখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাঁটিতে বিপুল সংখ্যাধক্যে কার্ধীনর্বাহক সমিতির 
প্রস্তাবটি গহশত হল। নিতান্তই অল্প সংখ্যক সদসা- যাঁদের মধ্যে কামিউনিস্ট ও রাজা- 
গোপালাচারীর কিছ অনুগামী 'ছিলেন-_কেবল বিরুদ্ধে ভোট দান করেন। ফল ঘোষণার 
পর নব্বই দমানটব্যাপণ চাণ্ল্যকর এক বন্ৃতায় সারা বিশ্বের বিরুদ্ধে একাক দাঁড়াতে হলেও 
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শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবেন বলে মহাত্মা গান্ধণ তাঁর দঢ়-সম্কষ্পের কথা ব্যস্ত করেন। 

এই সব ঘটনার সময় বৃটিশ কর্তৃপক্ষ চুপ করে বসে ছিলেন না। কংগ্রেসকে চরম আঘাত 
হানবার জন্য পূর্ণোদ্যমে প্রস্তুতি চলেছিল। কিন্তু ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে নিপীড়নমূলক 
ও অবৈধ সব কার্যকলাপ শাসনতান্িক দিক থেকে বৈধ বলে দেখাবার যে অভ্যাস বাঁটশ 
সাম্রাজ্যবাদীদের আছে, তার সঙ্গে সঙ্গাঁতপূর্ণভাবেই ভারতীয় গভর্নমেন্ট নাখল ভারত 
কংগ্রেস কামাট কর্তৃক “ভারত ছাড়” প্রস্তাব অনুমোদনের যাথার্থয প্রাতপাদনমূলক দশর্ঘ 
এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। এই বববাতাঁটতে ভারত থেকে বৃটিশ শান্ত আবলন্দে প্রত্যাহার 
করে নেরার জন্য কংগ্রেসের দাবী এবং 'ব্যাপকতম আঁহংস গণ-আন্দোলন” শুরু করার 
[সদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে ঘোষণা করা হয় যে, গভর্নমেন্টও “গত 'িকছুকাল ধরেই বে- 
আইনী ও কোনও কোনও ক্ষেত্রে হিংসামূলক কার্যকলাপ- যথা, যোগাযোগ ব্যবস্থায় ও 
জনাহতকর কি বাধাদান, ধর্মঘট, সরকারণ কর্মচারীদের আনুগত্যে অন্যায় হস্তক্ষেপ এবং 
সেনাবাহিনীতে নিয়োগসহ প্রাতরক্ষাব্যবস্থায় বাধাদান-__ইত্যাঁদর ক্ষেত্রে কংগ্রেস দলের 
মারাত্মক প্রস্তাঁতি সম্বন্ধে অবাহত আছেন।” ইংরেজের ভন্ডামর: শ্রেষ্ঠ অবদান এই 
1ববঁতিটিতে আরও বলা হয় যে, ভারত গভর্নমেন্টের মতে, কংগ্রেসের দাবী মেনে নিলে শুধু 
যে “ভারতাঁয় জনগণের কাছে তাঁদের দায়িত্বের” প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে তা নয়, 
উপরন্তু, “ভারতে ও ভারতের বাইরে মিন্রশান্ত বিশেষতঃ রাশিয়া ও চীন এবং যে সব আদর্শ 
ভারত সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছে এবং এখনও করছে তাদের প্রাতও 
হবে...” যা হোক, প্রকৃতপক্ষে আটলান্টিক সনদে চার্চল ও যুদ্ধরাস্টরের রাষ্ট্রপাঁত স্বাধীনতার 
যে নর্গীতগৃল এত আড়ম্বরের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন ভারতবাসীদের স্বাধীনতার জাতীয় 
আকাহ্ক্ষা বর্বরোচিতভাবে দমনের জন্য প্রস্তুতি চালিয়ে ্গুলিকেই বৃটিশ গভর্নমেন্ট সমগ্র- 
ভাবে এবং অশ্রম্ধার সঙ্গে অগ্রাহ্য করলেন। 

নিখিল ভারত কংগ্রেস কাঁমাটির আঁধবেশন শনিবার রাতে শেষ হল। ১৯ই আগস্ট 
রাববার আত প্রত্যষেই ভারত গভর্নমেন্ট আঘাত হানলেন। বদ্বেতে বৃটিশ পুলিশ 
কমিশনার যখন মহাস্্া গান্ধকে গ্রেপ্তার করতে এলেন তখন 'তাঁন তাঁর সম্পূর্ণ স্বভাবাঁসম্ধ 
ভঙ্গীতে প্রাতঃকালণন প্রার্থনা শেষ করবার জন্য আধঘন্টা সময় চাইলেন। তাঁর শেষ বাণণ 
ছল : হয় স্বাধীনতা, না হয় মৃত্যু । 

সঙ্গে সঙ্গে বম্বেতে এবং অন্য্ন যে সব কংগ্রেস নেতা 'মাঁলত হয়েছিলেন তাঁদের 
গ্রেপ্তারের জন্য পৃঁলিশ তৎপর হয়ে উঠল । কয়েক ঘন্টার মধ্যে দেশের সর্বশর বিস্তৃত শাখা- 
প্রশাখা সহ কংগ্রেসের সমগ্র আন্দোলন আত্মগোপন করল। চার্চল_আমোরকা ও তাঁদের 
দল স্বাধীনতা ও গণতল্লের সমর্থকর্‌ূপে যে কপটতার মুখোস পরে ছিলেন তা খুলে গেল। 


নার্ববেক 'বিদেশশ স্বেচ্ছাচারের ভয়ানক স্বরূপ সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ভারতবাসীদের কাছে 
ধরা পড়ল--ভারতের ম্যান্ত সংগ্রামের হীতহাসের নতুন একটি অধ্যায়ের সূচনা হল। 
পারশিষ্ট 
ত্য়োবিংশ পরিচ্ছেদ 
বসু-প্যানন্ত ইস্তাহার 
(ভিয়েনা, মে ১৯৩৩) 
1নজেরা অশেষ দুঃখষন্্রণা সহ্য করে এবং বিরুদ্ধপক্ষকে সামান্য দুভেগ ভোগ 
কাঁরয়ে রাজনোতিক সংগ্রামের যে নীতি আমরা গ্রহণ তাতে সাফল্য সম্ভব নয়-_ 


বিগত তের বছরের ঘটনাবলাই প্রমাণ। কেবল নিজেরা দু$খবরণ করে অথবা শন্রুকে ভালবেসে 
আমাদের শাসককুলের হৃদয়ের পাঁরবর্তন ঘটাতে পারব সে আশা অলীক। তাছাড়া, 
কংগ্রেসের বর্তমান পন্থা যে কত ভ্রান্ত তার সুস্পম্ট স্বকীতি গান্ধীজীর আইন অমান্য 
আন্দোলন স্থাঁগত রাখার সাম্প্রাতক 'সিম্ধান্ত। আমাদের সুস্পম্ট আভমত 
সস সৃতরাং নতুন নাত ও নতুন পল্থায় কংগ্রেসের 
আমূল সংস্কারের সময় এসেছে । এই পুনগঠিনে প্রয়োজন নেতৃত্বের পারবর্তন। কারণ 
মহাত্মা গন্ধ তাঁর আজাবন অনুসৃত নর্গীতর পাঁরপল্ধী কোন নীতি গ্রহণ করবেন বা 
তেমন কোন কর্মপন্থা উদ্ভাবন করবেন তাঁর কাছে সেরকম প্রত্যাশা করা অন্যায় । সর্বোত্তম 
পথ হচ্ছে আজ সমগ্র কংগ্রেসের রূপান্তর, যাঁদ তা সম্ভব না হয় তবে সংস্কারকামী সমস্ত 
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উপাদানগাল সংঘবদ্ধ করে কংগ্রেসের মধ্যেই একটি নতুন দল গঠন করা। অসহযোগ বর্জন 
করা চলবে না, বরং অসহযোগের রূপ পাঁরবর্তন করে তাকে আরও আক্রমণাত্বক করতে 
হবে ও সমস্ত রণক্ষেত্নেই স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাতে হবে। ভি. জে. প্যাটেল 
সুভাষচন্দ্র বসু 
৯-৫-৩৩ 


চতুর্বিশ পারচ্ছেদ 
সংগ্ভাম ও তার পর* 


বন্ধূগণ--ভারত-ইতিহাসের এক চরম সংকটমনহূর্তে বিদেশে ভারতীয়দের রাজনোতিক 
সম্মেলন আহবান করায় আপনাদের আভনন্দন জানাই । এই তৃতায় ভারতীয় রাজনৈতিক 
সম্মেলনের সভাপতিত্ব করবার জন্য আপনারা আমাকে আহ্বান করে যে সম্মান প্রদর্শন 
করেছেন তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ । 

রাজনোৌতিক স্বাধীনতা অজ্নের জন্য এতদিন আমরা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে 
আহংস সংগ্রামে িষুস্ত ছিলাম। কিন্তু আজ আমাদের অবস্থা হচ্ছে এক দীর্ঘ প্রচণ্ড যুদ্ধের 
মাঝখানে হঠাৎ শব্রুপক্ষের কাছে 'বিনাশর্তে আত্মসমর্পণকারী এক সৈন্যদলের মত। এই 
আত্মসমর্পণ ভারতের জনগণ চায় নি, এ আত্মসমর্পণ জাতির কাম্য ছিল না- সৈন্যদল তাদের 
সেনাপাতির 'বরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করোছল তাও নয়-_অর্থের 
সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হয়োছিল তাও নয়। এর কারণ হয় পুনঃপুনঃ উপবাসের ফলে প্রধান 
সেনাপাতি স্বয়ং শ্রান্ত হয়ে পড়োছিলেন, নয়তো তাঁর মন ও 'বিচারব্া্ধ আত্মগত কারণ- 
সমূহের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়োছল যা বাইরের কারও পক্ষে অনুধাবন করা অসম্ভবু। 

আমার জিজ্ঞাস্য- অন্য কোন দেশে এরকম ঘটনা ঘটলে কী হত? গত মহাযুদ্ধের 
শেষে যেসব রাষ্ট্র শরুপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল তাদের কী হয়েছেঃ কিন্তু 
ভারতবর্ষ এক 'বাঁচত্র দেশ! £ 

১৯৩৩-এর আত্মসমর্পণ ১৯২২ সালের বরদৌলির পশ্চাদপসরণের কথা স্বভাবতই 
স্মরণ কাঁরয়ে দেয়। অবশ্য ১৯২২ সালের পশ্চাদপসরণের পক্ষে খুব জোরালো না হলেও 
কছ্‌ কিছ য্যান্ত দেখানো যায়। ১৯২২ সালে আইন অমান্য আন্দোলন স্থাঁগত রাখবার 
পক্ষে কারণ দেখান হয়েছিল চৌিচৌরার সাঁহংস ঘটনাবলী । কিন্তু ১৯৩৩-এর আত্ম- 
সমর্পণের পেছনে কণ ব্যাখ্যা বা কারণ দেখানো যেতে পারে 2 

একথা অনস্বীকার্য যে ১৯১২০ সালে যে অসহযোগ আন্দোলনের স্রপাত হয় এবং 
আজও যা কোন-না-কোন ভাবে টিকে আছে, ১৯২০-এর সংকট মৃহূর্তে ভারতের পক্ষে 
তাই ছিল সর্বাপেক্ষা উপযোগণ। এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে ১৯২০ সালে রাজনোতক 
ভারতবর্ষ আধকতর সংগ্রামশখল কর্মপন্থা গ্রহণ করবার জন্য উল্মূখ হয়েছিল, তখন মহাত্মা 
গান্ধশই ছিলেন একমাত্র ব্যন্তি যিনি জনগণের আঁবসংবাদশ মুখপাধ্নর্পে দাঁড়াতে পারতেন 
এবং যানি জাতিকে একাঁটর পর একটি সুনিশ্চিত জয়ের পথে পাঁরচাঁলত করতে পারতেন। 
এটি নিঃসন্দেহ যে গত দশ বছরে ভারতবর্ষ এক শতাব্দীর সংগ্রাম করেছে। কিন্তু আজ 
করতে হবে; তাহলে আমাদের ভাঁবষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক পথে পাঁরচালিত করতে পারব এবং 
তাতে সমভাব্য ফাঁদ ও বিপদ এড়াতে পারব। 

স্বাধীনতা অর্জনের দুটি পথ আমাদের সম্মুখে আছে। একটি হচ্ছে আপসহান- 
সংগ্রামের, দ্বিতীয় পথ আপসের। যাঁদ প্রথম পথে আমরা অগ্রসর হই। তবে যতাঁদন না 
আমরা পূর্ণ রাজনোতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে তে পার ততাঁদন পর্যন্ত স্বাধীনতার সংগ্রাম 
আির্বাণ রাখতে হবে; স্বাধীনতার পথে আপসের কোন প্রশনই নেই। আর যাঁদ 
দ্বিতীয় পথ অনূসরণ কার তবে নিজেদের সংহতির জন্য শত্রুর সঙ্গে সামায়ক আপসের 
প্রয়োজন আমাদের হতে পারে। তারপর আবার সংগ্রামের পথে যাত্রা শর করতে হবে। 

সকলের মনেই এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবক যে-গত তের বছর ধরে যে পথে আমরা 
আন্দোলন চালিয়ে আসাঁছ তা আপসহীন সংগ্রামের, না আপসের তা মোটেই স্পদ্ট নয়। 


+২২১৩৩ সালের ১০ই জুন জণ্ডনে অনুষ্ঠিত তৃতয় ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র বস; প্রদত্ত সভাপাঁতর ভাষণ। 
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আদর্শের এই দৈবধই বহ-্ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের কারণ। আমাদের পথ যাঁদ আপসহখন সংগ্রামের 
হত তাহলে বারদৌলির আত্মসমর্পণ কখনই ঘটত না- এবং ১৯৩১ সালের 'দজ্লী চান্ততেও 
আমরা নিজেদের আবদ্ধ করতাম না। অন্যপক্ষে আপসের পথই যাঁদ আমরা অনুসরণ 
করতাম তাহলে ১৯৩১ সালের ভিসেম্বরে 'ব্রাটশ সরকারের সাথে দরকষাকষিতে লাভের 
যে সুযোগ এসোৌছল তা কখনই আমরা হারাতাম না- অবস্থা তখন আমাদের পক্ষে খুবই 
অনুকূল ছিল। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে আমাদের দিক থেকে আপসের প্রয়োজন ছিল 
না তবুও ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং বৃটিশ সরকারের মধ্যে সামাঁয়ক য্দ্ধাবরাত হয়। 
এ সময় আমাদের যে শান্ত তাতে এই সাময়িক যুদ্ধাবরাঁতির শর্ত আমাদের পক্ষে মোটেই 
সন্তোষজনক হয় নি। এক কথায় রাজনোৌতিক যোদ্ধা হিসেবে আমরা যথেষ্ট সংগ্রামশশলতা 
অথবা যথেষ্ট কৃটনৈতিকতা কোনটারই পাঁরচয় দিতে পার 'ন। 

গ্রেট বৃটেনের মত প্রথম শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী শান্তর সঙ্গে ভারতবর্ষের মত এক 
নিরস্ত্র পরাধীন জাতির সংগ্রামে আমাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ হল জনগণের উৎসাহ ও 
উদ্দীপনা অব্যাহত রাখা এবং বৃটিশ সরকারের প্রীতি বিদ্রোহী মনোভাব জাগিয়ে তোলা। 
দুটি শান্তশালী ও সুশিক্ষিত সৈন্যদলের মধ্যে যুদ্ধে মনস্তাত্বক দিকটা তেমন গুরুত্ব- 
পূর্ণ নয়_কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট গুরৃত্বপূর্ণ। ১৯২২ সালে সমগ্র জাতি যখন 
কর্মের উদ্দীপনায় অধীর এবং জনগণ যখন অস্গীম সাহাঁসকতা ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত 
তখন প্রধান সেনাপাঁত অকস্মাৎ শ্বেতপতাকা তুলে ধরলেন। অথচ এর ঠিক দু মাস 
আগেই তান সরকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপসের- তখনকার পারাস্থাতিতে যাকে সম্মান- 
জনকই বলা চলত-এক অপূর্ব সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। 

অতাত হীতিহাস স্মরণে রাখা এবং তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ সহজসাধ্য নয়। এবং ভারতের 
সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে বোঝা যায় যে আমরা ১৯২১ ও ১৯২২ সালের 
গ্রহণ করতে পারান। তদুপাঁর আমাদের দুভাগ্যবশত যথাক্রমে ১৯২৫ ও ১৯৩১ সালে 
আমাদের দুজন মহান নেতা পাঁণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 
1তরোধানে ভারতের পটভূমি থেকে এমন দুজন বিরাট রাজনৈতিক যোদ্ধা বিদায় নিলেন 
যাঁরা বত্মান রাজনোতিক বিশৃঙ্খলা থেকে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করতে পারতেন। 

১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের জাতনয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ সম্মেলনে সর্ব 
সম্মাতর্মে গৃহীত স্বাধীনতার প্রস্তাবে ভারতের জনখাণের উদ্দীপনাময় মানাঁসক অবস্থার 
পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯২৮ সালের গোড়ায় সাইমন কামিশন বোম্বইয়ে পেশছলে সারা 
ভারতে যে বিক্ষোভ প্রদর্শন হয় তা ১৯২১ সালের গৌরবময় দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে 
দেয়। একাঁদক থেকে ১৯২৮ সালের রাজনোতক পাঁরাস্থাত ১৯২১ সাল অপেক্ষাও 
অনুকূল ছিল। কারণ ১৯২১ সালে যে 'িবারাল দল কংগ্রেসের সক্রিয় বরোধিতা করে- 
ছিল, ১৯২৮ সালে তারাই আবার বৃটিশ সরকারের সাক্রয় বিরোধিতা শুরু করে। সাইমন 
কাঁমশনের শবরুদ্ধে আন্দোলনে কংগ্রেস ও 'লিবারানল দলের এক যস্ত ফন্ট গাঁঠত হয়। 
সুতরাং ১৯২২ সালে যে আন্দোলন গান্ধীজশী একরকম জোর করে বন্ধ রেখোঁছলেন, 
সাইমন কমিশনের আগমন উপলক্ষে তারই পুনরুজ্জীবন ঘটা উচিত ছিল। কিন্তু এতদ্‌- 
সর্তেও দু বছর আমরা অগ্রসর হবার পাঁরবর্তে পশ্চাদপসরণ করলাম। ১৯২৮ সালের 
[িসেম্বরে কলকাতা কংগ্রেসে ১৩০০: ৯০০ ঘেটে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস (অত্গরাজ্য হিসেবে 
স্বায়ত্তশাসন) দাবীর যে প্রদ্তাব গৃহীত হয় তাতে ঘাঁড়র কাঁটাকে পিছিয়ে দেওয়াই হয়ে- 
ছল । এইরূপে ১৯২৭ সালে আমাদের মাদ্রাজের অবস্থা থেকে এবং এমনাক ১৯২০ সালে 
নাগপুরের অবস্থা থেকেও আমরা কলিকাতায় অনেক পিছিয়ে পড়লাম। কারণ নাগপুরে 
স্বরাজ'-এর যে প্রস্তাব গৃহীত হয়--অস্পম্টতা স্ত্েও তার অন্তত এই ব্যাখ্যা করা চলত 
যে ভারতীয় জনগণের চরম লক্ষ্য “ডোমানয়ন স্ট্যাটাস” নয়, “স্বাধশনতা”। 

কাঁলকাতা কংগ্রেসের প্রস্তাবে বৃটিশ সরকারকে এক বছর সময় দেওয়া হল, এই এক 
বছরের মধ্যে ভারতবর্ষকে ডোঁমানয়নের মর্যাদা দিতে হবে। কিন্তু বৃটিশ সরকারের সে- 
রকম কোন সাধু উদ্দেশ্য ছিল না। যখন দেখা গেল ১৯২৯ সাল শেষ হয় হয়, অথচ 
ডোঁমানয়ন স্ট্যাটাস-এর নামগন্ধও নেই তখন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে 
উঠল। ১১২১ সালের নভেম্বরে লাহোর কংগ্রেসের ঠিক আগে নেতৃবৃন্দ এই বিষয়ে আর 
একবার তৎপর হলেন। কিন্তু বৃথাই। এক 'ু্ত ইস্তাহারে বর্তমানে ঘা 'দিজ্লী ইস্তাহার 
নামে আখ্যাত- কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই মর্মে স্বীকাতি দিলেন যে, ভারতকে যদি ডোমানয়ন 
স্ট্যাটাসের আশ্বাস দেওয়া হয়. তাহলে নেতৃবৃন্দ লণ্ডনে গোল টোবল বৈঠকে যোগদান 


২০৬ 


করবেন। 


১৯২৮-এর কলিকাতা কংগ্রেসে গান্ধীর ডোঁমানয়ন স্ট্যাটাস প্রস্তাবের বিরোধধতা 
করার দুঃসাহস যাদের হয়োছিল এবং ১৯২৯ নভেম্বরের 'দিঞ্লণ ইস্তাহারের তণরর সমালোচনা 
যারা করেছিল আম তাদের অন্যতম। আমরা দেখিয়োছলাম যে “গোল টোবল বৈঠক" 
নামাঁট 'বিদ্রান্তকর, কারণ এই বৈঠক যুদ্ধরত দলগদালর পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের 
বৈঠক নয়। বিদেশী সরকারের মনোনীত বিপুল সংখাক নামগোন্রহীন ভারতীয় এই 
বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন এবং তাঁরা বৃটিশ রাজনীতাবদদের আঙুল হেলানোয় চলবেন। 
তাছাড়া, ভারতবর্ষের অনুকূলে যাঁদ কোন িদ্ধান্ত এই বৈঠকে গৃহরীতও হয়, বৃটিশ 
সরকারের সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করবার কোনরকম বাধ্যবাধকতা থাকবে না। আমরা 
এ কথাও বলোছলাম যে. সরকারের এই বৈঠক ডাকার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতীয়দের 
ইংলন্ডে এনে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাঁধয়ে ইংরেজদের কৌতুক উপভোগ করানো । আমরা 
সেজন্য আবেদন জানিয়োছলাম যে, মিঃ লয়েড জর্জের সূম্ট আইরিশ কনভেনশন যেমন 
সীন ফিন-গোম্ঠী বন করেছিল, ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস সেইরকম গোল টোবল 
বৈঠককে। একেবারে বর্জন করুক। 

কিন্তু আমরা অরণ্যে রোদন করেছিলাম । সরকারের সাথে আমাদের যে সংগ্রাম দিন- 
দিন অপাঁরহার্য হয়ে উঠাঁছল, আমাদের নেতারা সকলেই চেম্টা করাছলেন কীভাবে তা 
থেকে সসম্মানে নিত্কীতি লাভ করা যায়। কিন্তু সরকার সেরকম কোন সুযোগই দিলেন 
না। এঁদকে ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে লাহোরে কংগ্রেস আঁধবেশনের সময় জনগণের মধ্যে 
উত্তেজনা এত তর আকার ধারণ করে যে নেতাদের পক্ষে স্বাধীনতার প্রস্তাব মেনে নেওয়া 
ছাড়া গত্ান্তর রইল না। 

কিন্তু যে “স্বাধীনতা”-র অর্থ বৃটিশ সরকারের সাথে সম্পকরচ্ছেদ আমাদের নেতাদের 
পক্ষে সে বাঁড়র স্বাদ 'তস্ত এবং তাঁদের পক্ষে তা হজম করাও কঠিন। কংগ্রেসে যখন 
স্বাধীনতার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল এবং চিরকালের জন্য দীর্ঘ নয় বছরের 
দ্বধা-দ্বন্দবের অবসান ঘটল, তখন দেশের নরমপন্থীরা আতাঁঙ্কত হলেন। আমাদের নেতৃ- 
বৃন্দও সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার চমৎকার বুল এবং চিত্তাকর্ষক স্লোগানের দ্বারা তাঁদের আশ্বস্ত 
করতে প্রয়াস পেলেন। আমাদের বলা হল য়ে স্বাধীনতার অর্থ “পূর্ণ স্বরাজ” €যে যার 
সুবিধেমত শব্দটির ব্যাখ্যা করতে পারেন)। গান্ধীজী ১৯৩০ সালের গোড়ার দিকে তাঁর 
খ্যাত “এগার দফা” কর্মসূচী প্রকাশ করলেন। তাঁর মতে এই “এগার দফা”-র মধ্যেই 
স্বাধীনতার সার কথা 'নাহত এবং এর 'ভান্তিতেই বৃটিশ সরকারের সাথে আপসের পথ 
সুগম হবে। সুতরাং বলা চলে লাহোর কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের তাৎপর্য এবং ফলাফল 
নেতাদের নিজেদের কার্যকলাপের দ্বারাই খাণ্ডিত হল। 

লাহোর কংগ্রেসের পরে আর নেতৃবৃন্দের পক্ষে হাত গুটিয়ে বসে থাকা সম্ভব হল 
না। সুতরাং ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা 1দবস উদযাপনের মধ্য 'দিয়ে 
আন্দোলনের সূত্রপাত হল। এাঁপ্রল মাসের মধ্যেই সমগ্র ভারতবর্ষে বিপ্লবের সাঁন্ট-বেদ্ধধা 
অনুভূত হল-হোক তা আহংস বিশ্লব। কর্মের আহবানে জনগণের কাছে এত বিপুল 
সাড়া মিলল যে, স্বয়ং গান্ধজী পর্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হলেন এবং স্বীকার করলেন যে 
আন্দোলন দু বছর আগেই শুরু করা চলত । 

১৯২১ সালের আন্দোলনের মত ১৯৩০ সালের আন্দোলনও সরকারকে অপ্রত্যাশিত 
বস্ময়ে চাঁকত করে তুলল এবং কী উপায়ে এই আন্দোলন দমন করা যায় সরকার তা 'স্থর 
করতে পারলেন না। পাঁরাঁস্থাতও তখন ছিল ভারতের অনুকূলে সুতরাং ১৯৩১ সালে 
দিজ্লব চান্ত (গান্ধী-আরউইন চ্ান্তি) করে এই আন্দোলন স্থাঁগত রাখা সম্পূর্ণ ভূল হয়েছে। 
নৈতারা যাঁদ আপসের পক্ষপাতই 'ছলেন তাহলেও তাঁরা উপযুস্ত সুযোগের জন্য অপেক্ষা 
করতে পারতেন। এবং আর ছ মাস, বড় জোর এক বছর আন্দোলন চাঁলয়ে গেলে সে 
সৃযোগ নিশ্চয়ই হাতে আসত । কিন্তু দিজ্লী চাীন্তর সময় বাস্তব দৃম্টিভঙ্গীর পরিবতে 
আত্মমখীন ভাবাবেগই প্রশ্রয় পেয়োছল। আম বলতে 'দ্বধা করব না যে, ১৯৩১-এর মার্চে 
যে পাঁরস্থিতি ছিল তাতে আমাদের নেতারা যাঁদ আরও রাষ্ট্রনীতক এবং ক্‌টনৈতিক জ্ঞান- 
সম্পন্ন হতেন তাহলে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে আরও বেশি সুবিধাজনক শর্ত আদায় 
করা যেত। 

শকন্তু প্রকৃত অবস্থা কী দাঁড়াল? 'দিজ্লী চান্ততে সরকারের পৌষ মাস ও জাতির 
সর্বনাশ হল। সরকার ১৯৩০ ও ১৯৩১ সালেই কংগ্রেসের আন্দোলনের কর্মপদ্ধাঁত ও 
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৬৭০৮ ৯+ এবং সেই অনুযায়ী কংগ্রেসের 
পরবতণ* আন্দোলন দমনে ানজেদের হীতিকর্তব্য "স্থির করে ফেললেন। একথা যে-কেউই 
বুঝতে পারবে যে, ১৯৩২ সালে সরকার যে সমস্ত আর্ডন্যাল্স প্রণয়ন করোছিলেন এবং 
সারা বছর যে কর্মপম্ধাত ও কৌশল অবলম্বন করোছলেন তা সবই ১৯৩১ সাল শেষ হবার 
আগেই তাঁরা সযতে রচনা করোছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস কী করল? সীমাল্তপ্রদেশ, যৃস্ত- 
প্রদেশ এবং বাংলাদেশে অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করা সত্তেও আমাদের নেতারা এক 
অবশ্যম্ভাবী সংগ্রামের জন্য জাতিকে প্রস্তৃত করবার কোন চেষ্টাই করেন নি। বরং আম 
একথা বললে ভুল হবে না যে, কী করে এই সম্ভাব্য সংগ্রামকে এড়ানো যায় শেষমাহেরব্ 
পর্যন্ত সর্বতোভাবে সৈই চেম্টাই করা হয়েছিল। 

মোটের উপর "দিল্লী চন্তর সাহায্যে জনগণের উৎসাহ ও আবেগকে ঘুম পাড়াবার 
চেস্টা হয়েছিল, কিন্তু তা সত্বেও জনতার উত্তেজনা এত ত ছিল যে কেবলমাত্র মধুর 
বচনাবন্যাসে তাদের আর ভুলিয়ে রাখা সম্ভব 'ছিল না। তানা হলে, আমার বিশ্বাস, নেতারা 
সুকৌশলে সংঘর্ষ এাঁড়য়ে যেতেন। ভবিষ্যৎ কমর্ধদের একথা উপলাধ্ধ করা দরকার যে, 
১৯৩২ সালের আন্দোলন নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে পারকজ্পিত ও সংগাঁঠত হয় নি, বরং নেতারা 
এই আন্দোলনের সঙ্গে যোগ 'দিতে বাধ্য হয়োছলেন। আর একথা যাঁদ সত্য হয়-__ত্রবে 
১৯৩২-এর জানয়ারীতে যে আন্দোলনে নেতারা বাধ্য হয়েই যোগ 'দিয়ৌছলেন সে আন্দো- 
লন থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য তাঁরা যে আজ উী্বগ্ন হবেন তাতে আশ্চর্য কী? 

মার্চ ১৯৩১-এর দিল চান্তকে আমরা যতই অনুধাবন কার ততই তা আমাদের 
মনে বেদনার উদ্রেক করে : 

ররর যারা রা বাড রর রা হারার রনি রানার 

দেন । 
২। ছ্বতীয়ত, দেশীয় রাজন্যবর্গের সাথে সংযুস্ত হবার প্রস্তাবে এক রকম মৌন- 
সম্মাত এতে 'ছল। টিটানির দন রারাদাতিরাগাগিন রাত 


পক্ষে এ প্রস্তাব 
৩। তৃতীয়ত, রর বদেশবাকে গল করতে বা নাক করেছিল জহির 
রত বিপ্রহ সেই কারারসতে গাডেযালী সৈনদের মান্তর কোন প্রস্তাব এতে 
না। 


৪। চতুর্থত, যে সব রাজবন্দী এবং রাজনৌতিক আটক বন্দীকে 'বিনা বিচারে, বিনা 
আভযোগে, অযৌ্তকভাবে কারারুদ্ধ করা হয়োছিল তাঁদের ম্বীন্তর কোন প্রস্তাব 
এতে ছিল না। 
৫&। পণ্টমত. দীর্ঘাদন ধরে যে মারাট ষড়যন্ত্র মামলা চলছিল তা তুলে নেবার কোন 
প্রস্তাব এতে ছিল না। 
৬। ষম্ঠত, আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করবার আঁভযোগে আঁভযুস্ত নয় 
এমন সব অন্য শ্রেণীর রাজনোতিক বন্দীদের মাান্তর কোন প্রস্তাব এতে ছিল না। 
হতরাং দেখা যাচ্ছে যে, গাড়োয়ালন সেনা, রাজবল্দী, মীরাট যড়যল্ত্র মামলার বন্দশ 
এবং বিদ্রোহের জন্য আভিযুস্ত বন্দীদের পক্ষ সমর্থন না করায় 'দিজ্লী চ্যান্ত প্রমাণ করেছে 
যে, ভারতবর্ষের জাতাঁয় কংগ্রেস ভারতবর্ষে শ্সামাজ্যবাদ-বিরোধশ সংগ্রামের কেন্দ্রীয় সংস্থা- 
রূপে বর্তমান থাকবার আঁধকার হা'রয়েছে। ভারতবর্ষের এইসব সাম্রাজযবাদ-বিরোধী বাঁলহ্ঠ 
সংগ্রামকারীদের স্বার্থে কছ্‌ করতে অস্বীকার করে ভারতবর্ষের জনসাধারণের সামনে কংগ্রেস 
কেবলমান্ন “সত্যাগ্রহী'দের মুখপান্ন ও প্রাতানাঁধর্‌পে প্রাতিভাত হয়েছে । মার্চ ১৯৩১-এর 
জ্লশ চন্ত যাঁদ সাঙ্ঘাতিক ভুল হয় তবে মে ১৯৩৩-এর আত্মসমর্পণকে বলতে হয় চরম 
ব্যর্থতা । রাজনীতির কৌশল ও রীতি অনুযায়ী ভারতের নতুন সংঁবধান রচনার আলোচনা 
যখন চলাঁছল তখনই দেশব্যাপঁ আইন অমান্য আন্দোলনকে তাররতর করে সরকারের উপর 
চরমতম চাপ দেওয়া উচিত 'ছল। এই রকম একটি সঙ্কট সান্ধক্ষণে আন্দোলন অকর্মাং 
সথাঁগত রাখায় জাতির গত তের বছরের দৃঃখবরণ ও ত্যাগস্বীকারকে কার্যত ব্যর্থ করে দেওয়া 
হয়েছে। এবং সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক হচ্ছে যাঁরা এই চরম 'ি*্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে রুখে 
রোরিলির প্ারালার জলার নার নানার হারার রর 
হয় 1 

কিন্তু পাশার দান ফেলা হয়ে গেছে। আইন অমান্য আন্দোলন এক মাসের জন্য 
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স্থাগত রাখার অর্থ এ আন্দোলন চিরকালের জন্য স্থাঁগত রাখা_কারণ গণ আন্দোলন 
রাতারা$ৃত গড়ে তোলা যায় না। সুতরাং আমাদের সামনে এখন সমস্যা- এই বিপর্যয়কর 
পারাস্থাতর মধ্য দিয়েই আমরা কীভাবে অগ্রসর হতে পার এবং ভাঁবষ্যতে আমরা কণ 
নীতি বা পল্ধা অবলম্বন করতে পাঁর। 

এ সমস্যা সমাধানের আগে আর দুটি প্রশ্নের আমাদের উত্তর দিতে হবে: 

১। আমাদের যা লক্ষ্য তাতে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে আপস কি শেষ পর্যন্ত 
সম্ভব ? 

২। আমাদের লক্ষ্যাসাদ্ধর উপায় বা পল্থাস্বর্প--সামার়ক আপসের পথ অনুসরণ 
করে এবং আপসহীন সংগ্রামের কর্মপন্থা গ্রহণ না করে ভারতবর্ষ কি কোনাদন 
রাত্্রীয় স্বাধীনতা অজ্ন করতে পারবে? 

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলব, সেরকম কোন আপস সম্ভব নয়। রাজনোতিক আপস বা 

বোঝাপড়া তখনই সম্ভব যখন স্বং্লষ্ট পক্ষের মধ্যে সাধারণ স্বার্থ বিদ্যমান। ইংলন্ড ও 
ভারতবর্ষের মধ্যে কোন বিষয়ে স্বার্থের মিল নেই যাতে উভয় দেশের মধ্যে আপস সম্ভব বা 
বাঞ্ছনীয়। নীচের বন্তব্যে এট পারস্ফুট হবে: 

১। দু দেশের মধ্যে কোন সামাজিক বন্ধন বা জ্ঞাঁতত্ব নেই। 

২। ভারতবর্ষ ও বৃটেনের মধ্যে সংস্কাতির দিক থেকে কোনও রকম মিল নেই 


চলে। 

৩। অর্থনৌতিক দিক থেকে ভারতবর্ষ বৃটেনের কাঁচামাল সরবরাহকারী এবং তার 
শিজ্পসামগ্রীর ক্রেতা । অপরাদকে, ভারতবর্ষ শিজ্পপ্রধান দেশরূপে পারগাঁণত 
হতে চায় যাতে ভবিষ্যতে সে শিল্পসামগ্রীঁ উৎপাদনে স্বাবলম্বী হতে পারে এবং 
কেবলমান্ন কাঁচামাল নয়, ভারতবর্ষে উৎপন্ন 'শিল্পসামগ্রীও বিদেশে রপ্তাঁন 
করতে পারে। 

৪। ভারতবর্ বর্তমানে গ্রেট বৃটেনের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বাজারের অন্যতম । সুতরাং 
ভারতবর্ষের শিল্পোন্নীতি বৃটেনের অর্থনোতিক স্বার্থের পাঁরপল্থী। 

৫&। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ শার্সনবাবস্থায় এবং সৈন্যবাহনীতে বর্তমামে বৃটিশ 
তরুণদের নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তা ভারতবর্ষের স্বার্থাবরোধী । ভারতবর্ষ 
চায় ভার র সন্তানেরা এ সমস্ত পদ পূর্ণ করুক। 

৬। ভারতবর্ষ যথেষ্ট শান্তশালণ এবং গ্রেট বৃটেনের সাহায্য বা পৃন্ঠপোষকতা ছাড়াই 
শানজের গ্রায়ে দাঁড়াবার মত যথেম্ট সম্পদ তার আছে । এই 'দক 'দয়ে স্বায়স্ত- 
শাসিত উপানবেশগুলি থেকে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ম। 

৭। বৃটেন এত দীর্ঘাদন ভারতবর্ষের উপর শোষণ এবং শাসন চাঁলয়েছে যে, দু- 
দেশের মধ্যে কোনরূপ রাজনোতিক আপস হলে ভারতবর্ষই ক্ষাতগ্রস্ত হবে এবং 
বৃটেন হবে লাভবান-_ এরুপ আশঙ্কা অমূলক নয়। তাছাড়া দীর্ঘাদন পরাধীনতার 
ফলে ভারতবর্ষের মনে একাঁট হীনমন্যতার ভাব এসেছে । এই হাঈীনমন্যতা-_ 
বৃটেনের অধীনতাপাশ থেকে সম্পূর্ণ মস্ত না হওয়া পর্যন্ত তার ঘুচবে না। 

৮। ভারতবর্ষ চায় স্বাধীন দেশের মর্যাদায় ভীষত হতে । তার নিজস্ব জাতীয় পতাকা 
থাকবে, থাকবে নিজস্ব পদাতিক, নৌবাহিনী এবং আরক্ষা বাঁহনী, আর থাকবে 
প্রাতাট স্বাধশন রাম্ট্ের রাজধানীতে তার িনজস্ব রাস্ট্রদূত। এইরুপ প্রাণপ্রাচর্র্য- 
ময় এবং সঞ্জবনণ স্বাধশনতা ছাড়া ভারতবর্ষ কখনই মানাবকতার পূর্ণ মর্যাদায় 
মন্ডিত হতে পারবে না। স্বাধীনতা ভারতবর্ষের পক্ষে মানাঁসক, চা'রিন্নিক, 
সাংস্কৃতিক, অর্থনৌতিক এবং রাজনোতক প্রয়োজনীয়তা । অদূর ভবিষ্যতে যে 
স্বাধীনতা ভারতের কাম্য তা কানাডা বা অস্ট্রৌলয়ার মত 'ওপনিবৌশক স্বায়ত্ত- 
শাসন' নয়, ভারতবর্ষ চায় ফ্রান্স বা অমোরকার মত পাঁরপূর্ণ জাতীয় সার্ব- 
ভোমত্ব। 

৯। ভারতবর্ষ যতাঁদন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তভূর্ত থাকবে ততদিন সে এ সাম্নাজ্যের 
অন্যান বসবাসকারণ ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার্থ কিছুই করতে পারবে না। গ্রেট 
বৃটেনের প্রভাব সবসময়ই ভারতাঁয় স্বার্থের বিরুদ্ধে শ্বেতকায়দের অন,কলে 
প্রযুস্ত হয়েছে ও ভাবষ্যতেও প্রান্ত হবে। স্বাধীন ভ বৃটিশ সাম্রাজ্যের 
'বাঁভন্ন জায়গায় বসবাসকারণী ভারতায়দের এ অসুবিধা দূর করতে সমর্থ হবে। 

সুতরাং ভারতবর্ষ ও বৃটেনের মধ্যে আপসের কোন প্রশ্নই নেই। এই মোঁলিক সত্য 

২০৯ 


অস্বীকার করেও যাঁদ ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দ বৃটিশ সরকারের সাথে আপস করেন, 
তা কখনশু দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসের 'গান্ধী-আরউইন চ্যান্ত'র 
মতই তা হবে স্বজ্পায়। ভারতবর্ষে যে সামাঁজক, অর্থনৌতক ও রাজনোতক শীন্তগ্ীল 
সক্রিয় রয়েছে তাতে ভারতবর্ষের ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ভারতবর্ষ 
ও বৃটেনের মধ্যে শান্তির সম্পর্ক অসম্ভব । 
বর্তমান অচল অবস্থার একমান্র সমাধান ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা । তার অর্থ 
ভারতবর্ষে বৃটিশ শান্তর পরাভব । ভারতবর্ষ কোন পথে তার স্বাধীনতা অর্জন করতে সমর 
হবে তাই আমাদের 'বচার্য। 
দ্বিতনয় প্রশ্নেরর অর্থাৎ কী পথ আমরা অবলম্বন করব সে প্রশ্নের উত্তরে আম 
বলব সামীয়ক আপসের পথ জাতি বর্জন করেছে । দেশের জনসাধারৰ ভারতবর্ষের জাতীয় 
কংগ্রেসের পিছনে দাঁড়িয়েছিল এই আশা নিয়েই যে, কংগ্রেস ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অঙ্নে 
দৃঢ়সঙ্কপ এবং যতাঁদন না এই 'সঙ্কল্পে 'সাদ্ধলাভ করে ততাঁদন সংগ্রাম চাঁলয়ে যেতে 
উস সূতরাং আমাদের ভাঁবষ্যং পল্থা নির্ধারণে সামায়ক আপসের প্রস্তাবের কোন 
স্থান নেই। 
অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের ধারা আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা অচল করে 
দেশের রাম্ত্রীয় স্বাধীনতা আনতে পারবে বলে কংগ্রেস আশা করোছিল। কিন্তু এ কাজে 
আমাদের ব্যর্থতার কারণগুঁল আমাদের এখন বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন যাতে আমরা 
ভবিষ্যতে আঁধকতর সাফল্য লাভ করতে পাঁর। 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পারপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে আজ বৃটশ সরকারের অবস্থা 
যেন এক সুসাঁজ্জত এবং সুরাক্ষিত দুর্গের মত যার চারপাশের সমস্ত অণ্চল হঠাৎ বিদ্রোহশী 
হয়ে উঠেছে। তখন, দুর্গ যতই সু সরাক্ষত হোক না কেন তার নিরাপত্তার জন্য আশেপাশে 
এবং চাঁরাঁদকে অল্তত' কিছ; বন্ধভাবাপন্ন নাগাঁরক থাকা প্রয়োজন। কিন্তু তারা যাঁদ 
শরুভাবাপন্নও হয় তব্‌ যতক্ষণ এর চারধারের লোকজন দুর্গ অবরোধে সক্রিয় উদ্যোগ না 
করে ততক্ষণ পর্যন্ত ভয়ের কিছু নেই। ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বৃঁটিশ- 
আঁধকৃত এই দুর্গ আঁধকার করা । এই উদ্দেশ্যে দুর্গের চারদিক ও আশেপাশের জনসাধারণের 
ত ও সমর্থন কংগ্রেস লাভ করেছে। ভারতবর্ষের দিক থেকে এই হচ্ছে সংগ্রামের 
প্রথম পর্যায়। এখন সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়ে নীচের যে কোন একটি পথ অবলম্বন 
করতে হবে: 
১। দুর্গের সম্পূর্ণ অর্থনোতিক অবরোধ । এতে দুর্গের সৈন্যদল অনশনের ফলে 
বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করবে। 
২। বলপূর্কক দুর্গ আধকার করবার আয়োজন। 
ইতিহাসে এই উভয়বিধ কার্যপ্রণালীই সফল হয়েছে। গত মহায্দ্ধে জার্মানী 
সামারক দক থেকে যথেষ্ট শাস্তশালী হলেও 'মন্্পক্ষের অর্থনৌতিক অবরোধে অনশনের 
দরজায় এসে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়োছিল। জার্মানীর সঙ্গে বাহার্বশ্বের জলপথ ও 
অন্যান্য যোগাযোগের পথগ্যাীল মিন্রপক্ষের নিয়ল্লণে ছিল বলেই এই পূর্ণ অবরোধ সম্ভব 
হয়োছল। 
বলপূর্বক শনুদৃর্গ দখলের কোন চেম্টীই ভারতবর্ষ করে নন কারণ কংগ্রেস আঁহংসার 
অঙ্গীকারে বদ্ধ। অর্থনৌতক অবরোধের যে সাধারণ প্রচেন্টা কংগ্রেসের তরফ থেকে করা 
হয়োছল 'তিনাঁট কারণে তা ব্যর্থ হয়েছে: 
(ক) বাহ্র্বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগের সমস্ত পথ সরকারের নিয়ল্্ণাধীন। 
খে) ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ সাংগঠাঁনক ব্ুটির জন্য সমদদ্রবন্দর থেকে দেশের 
অভ্যল্তরভাগে এবং দেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াতের পথ- 
গুলি কংগ্রেসের নয়, সরকারের 'নিয়ন্রণধীন। 
(গ) রাজস্ব আদায়ের কাজ বিশেষ ক্ষাতিগ্রস্ত হয় নি অথচ এই রাজস্ব আদায়ের 
উপরই ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকারের আঁস্তিত্ব নির্ভর করছে। অধিকাংশ প্রদেশেই 
অবশ্য রাজস্বে ঘাটাত পড়ে, কিন্তু সরকার করভার বৃদ্ধি করে বা খণ গ্রহণ করে 


সে ঘাটতি প্রণ করে নিচ্ছে। 
০০8৭ ৯ 
অথবা সবগুলি অবলম্বন করলে তবেই জাত"য় যর আন্দোলনের অত্যু্থানে একটি 'িদেশশ 


সরকারকে অচল করা সম্ভব: 
১০ 


১। কর ও রাজস্ব আদায়ে বাধাদান। 
২। এমন পথ অব্লম্বন করা যাতে অন্য কোন জায়গা থেকে আর্ক বা সামারক কোন- 
রকম সাহায্য সঙ্কটের সময় সরকারের কাছে পেশছতে না পারে। 
৩। বত'মানে যাদের সমর্থনে পুষ্ট হয়ে ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকার টিকে আছে তাদের 
_অর্থাৎ সৈন্দল, পুলিশ এবং সরকার কর্মচারীদের-সমর্থন ও সহানুভূতি 
না করে। 
৪। অস্শস্তে বলীয়ান হয়ে বলপ্রয়োগে ক্ষমতা দখলের আয়োজন করা । 
শেষ পথাট বাদ দতে হবে কারণ কংগ্রেস অহিংসায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । তা স্ত্েও নিম্ন- 
লিখিত পথ অবলম্বন করলে আমরা বর্তমান শাসনব্যবস্থাকে অচল করতে এবং সরকারকে 
আমাদের দাবীপূরণে বাধ্য করতে সমর্থ হব: 
১। কর এবং রাজস্ব আদায় বন্ধ করতে হবে। 
২। শ্রামক এবং কৃষক সংগঠনের মাধ্যমে, সঙ্কটমূহূর্তে সরকারকে সবরকম 
সাহায্য থেকে বণ্চিত করতে হবে। 
৩। আমাদের উৎকৃম্টতর প্রচারের দ্বারা সরকারের নিজের সমর্থনকারীদের সহানুভূতি 
ও সমর্থন আদায় করতে হবে। 
এই তিনটি ব্যবস্থা অবলম্বন করলেই সরকারণী শাসনযন্ম অচল হবে। প্রথম ক্ষেত্রে 
শাসন পারচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থের অভাব ঘটবে। দ্বিতীয়ত, সরকারের নিজের 
কর্মচারীরাই সরকারের হনকুম তামিল করবে না। সবশেষে, অন্য জায়গা থেকে সরকারের 
উদ্দেশ্যে প্রেরিত সাহায্য সরকারের কাছে পেশছবে না। 
স্বাধীনতার কোন কুসূমাস্তৃত পথ নেই। স্বাধীনতা জয় করতে হলে উপরের 'তনাঁট 
পথ- আধাশকভাবেই হোক আর পরিপূর্ণভাবেই হোক-__অবলম্বন করতেই হবে। কংগ্রেস 
বার্থ হয়েছে কারণ, এই তিনটির কোনাঁটকেই কংগ্রেস সার্থকভাবে কাজে লাগাতে পারে নি। 
আইনের নিষেধ থাকা সত্তেও গত কয়েক বছর যেসকল শান্তিপূর্ণ সভা, শোভাষান্রা, িক্ষোভ- 
প্রদর্শন করা হয়েছে তাতে নঃসন্দেহে একটা আইন অমান্যের সুর ধ্বনিত হয়েছে এবং 
সরকারের কিছুটা বিরান্তও উৎপাদন করেছে--কিন্তু এগ্‌ৃলি সরকারের আস্তিত্ব ভয়াবহ- 
ভাবে 'বাঘ[ত করে তোলে নি। আমাদের সমস্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন সত্তেও এবং ১৯৩২ 
সালের জানুয়ারী থেকে এ পর্যন্তি ৭০ হাজার ভারতবাসঈ কারাবরণ করলেও সরকার এখনও 
দাবী করতে পারে যে: 
১। সরকারের সৈন্যদল সম্পূর্ণ অনুগত । 
২। সরকারের পাাঁলশ-বাহনী সম্পূর্ণ অনুগত। 
৩। আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা (রাজস্ব ও কর আদায়, আইন-আদালত ও কারা- 


বিভাগের পাঁরচা না ইত্যাঁদ) এখনও অক্ষ আছে। 
৪। সরকারী কর্মচারীদের ও তাদের সমর্থকদের ধনপ্রাণ এখনও সম্পূর্ণ নিরাপদ 
আছে। 


তরাং, সরকার বুক ফুলিয়ে বলতে পারে যে, ভারতের জনগণের 'নীক্কিয় বরোঁধি- 
তায় তাদের কিছুই যায় আসে না। অস্ত্রের দ্বারা অথবা অর্থটনাতক অবরোধের দ্বার 
যতক্ষণ না জনগণ সরকারকে আত্ঞ করতে সক্ষম হচ্ছে ততক্ষণ আমরা যতই অসহযোগ ও 
আইন অমান্য আন্দোলন কার না কেন, বর্তমান সরকার আনার্দম্ট কাল ধরে চলতে থাকবে। 

গত দশকে ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব জনজাগরণ দেখা দিয়েছে। জনগণের মধ্যে আত্ম- 
তুঁষ্টর ভাব আর নেই। সমগ্র দেশ নবজীবনের প্রাণস্পন্দনে কে'পে উঠছে ও স্বাধীনতার 
আকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে উঠেছে। সরকারের ভ্রুকুট, কারাদণ্ড ও ব্যাটন চার্জ_লোকে এসব 
আর ভয় করে না। বৃটিশের মর্যাদা নিম্নতম পর্যায়ে নেমে এসেছে । বাঁটশ গভর্নমেন্টের 
প্রত ভারতবর্ষের শৃভেচ্ছার আর কোনও প্রশ্নই নেই। বৃটিশ শাসনের নৈতিক 'ভান্ত ধসে 
পড়েছে: এর আঁস্তত্ব এখন কেবল তরবারির উপর 'নর্ভরশশীল। আর ভারতবর্ষ আজ সারা 
দবশ্বের কল্পনা জয় করে 'নয়েছে। 

কিন্তু তবুও নিষ্ঠুর সত্য এই যে, “স্বাধীন ভারতবর্ষ” এখনও ভাঁবষ্যতের সামগ্রী! 
ভারতবর্ষের আভলাষ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের যে মনোভাব সম্প্রতি প্রকাশিত হোয়াইট 
পেপারে ব্ন্ত হয়েছে তাতে বোঝা যায় প্রকৃত ক্ষমতার কণামান্নও তারা হস্তচ্য“ত করতে প্রস্তুত 
নয়। 'ব্রীটশ সরকারের ধারণা, ভারতবর্ষের জনগণের দাবীকে দাবয়ে রাখবার মত 'যথেষ্ট 


২১১ 


শান্ত তাদের আছে। আর, যাঁদ 'ব্রাটশরা আমাদের রোধ করবার মত যথেন্ট শান্তশালশই 
হয়, তাহলে স্পন্টই প্রতীয়মান হয় যে, ১৯২০ স্বাল থেকে ভারতীয় জনগণের তখব্রতম 
সংগ্রাম ব্যর্থ হয়েছে এবং আমরা আমাদের লক্ষ্য “স্বরাজে”র কাছাকাছও পেশছতে পার নি। 
সুতরাং ভারতবর্ষকে নতুন ভাবে আর একটি বৃহত্তর ও তীব্রতর সংগ্রামের সংকজ্প 
গ্রহণ করতে হবে। এই সংগ্রামের বাদ্ধগত ও ব্যবহারিক প্রস্তুতি বৈজ্ঞানিক হওয়া চাই। 
এই কাজে স্মাচান্তিত প্রস্তুতির জন্য পরবত্স কার্যক্রম প্রয়োজন : 
১। বা রারাদার্জি সরা নি নিিিসার জানার রাজা 


২ ৮১৬১৪ এরর নন একী ট্রিট? মৃর্লা যার 


। 
২৯০৫৭ সপ পরিজ 
৪। অন্মন্য দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের বৈজ্ঞানক পর্যালোচনা এবং 
বিশ্বে স্বাধীনতার সর্বাঙ্গীন ক্রমাববর্তনের ধারা অনুশীলন। 

এই বৈজ্ঞানিক অনুশীলন শেষ হওয়ার পর-_তার আগে নয়-আমরা অনুধাবন 
করতে পারব যে কণ বিরাট কর্মভার আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। 

এর পরই আমাদের প্রয়োজন একদল দঢ়ুসঙ্কজ্প পুরুষ ও নারীর, ভারতবর্ষের 
শৃঞঙ্খলমোচনের দায় যাঁরা কাঁধে তুলে নেবেন কোন দুঃখবরণ কোনও ত্যাগ-স্বকারেই 
তাঁরা কুণ্ঠিত হবেন না। ভারতবর্ষ তার পরাধশনতার বন্ধন ছিল্ন করে আবার স্বাধীন 
জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াবে কি না তা নির্ভর করবে ভারতবর্ষের উপযুস্ত নেতা 
সৃষ্টির উপর। প্রয়োজনের মুহূর্তে উপয্ত নেতা সৃষ্টি করতে পারার ক্ষমতাই হবে তার 
জবনীশীন্তর ও তার “্বরাজে”র যোগ্যতার পরণক্ষাস্বর্প। 

আমাদের পরব্ত প্রয়োজন বিজ্ঞানাভাত্তক কর্মনখীতর ও ভাঁবধ্যতের জন্য বিজ্ঞান- 
ভাত্তক কর্মপল্থার। এখন থেকে শুরদ করে ক্ষমতা হজ্তান্তর হওয়া পর্যন্ত সময়ের কার্য- 
প্রণালী মনশ্চক্ষুর সামনে স্পম্ট করে তুলে প্রত্যেকটি খু টিনাট যতদূর সাধ্য স্থির করে 
নিতে হবে। ভাঁবষ্যতের রাজনৌতক আন্দোলন বিষয়মুখণ ও বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির উপর 
প্রাতম্ঠিত হবে এবং ইতিহাস ও মানবপ্রকৃতির বাস্তব তথ্যের সঞ্গে স্গাঁত রক্ষা করে গাঁঠত 
হবে। এতাঁদন রাজনোৌতক আন্দোলন পাঁরচালনায় “অন্তরের আলোক” এবং অল্তর্মখীন 
আবেগ ও অন্ভূতির কাছে আঁতমাতরায় আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু আসলে এ আন্দোলন 
একাট বাস্তব আন্দোলন। 

ক্ষমতা হস্তগত করবার জন্য সাকুয় পল্থার উদ্ভাবন ছাড়াও, নবীন ভারতরাহ্ যখন 
জন্মগ্রহণ করবে তার জন্যও আমাদের কর্মসূচী প্রস্তুত করতে হবে। কোন কিছুই 
আকা্মিকতা বা দৈবের উপর ছেড়ে দেওয়া চলবে না। গ্রেট বৃটেনের সাথে যুদ্ধে যে 
নারীপুরুষের দল ভারতবর্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন, তাঁদেরই নবীন ভারত-রাস্টর-_ 
এবং রাত্রের মাধ্যমে ভারতবর্ষের সমস্ত জনগণের নিয়ন্ত্রণ, পরিচালন ও উন্নয়নের 
কর্মভার গ্রহণ করতে হবে। আমাদের নেতারা যাঁদ যুদ্ধোত্তর নেতৃত্বের জন্য 'শিক্ষা- 
প্রাপ্ত না হন তাহলে শাসনক্ষমতা আমাদের করায়ত্ত হওয়ার পর বিশৃঙ্খলার পূর্ণ 
আশঙ্কা আছে এবং অষ্টাদশ শতকে ফরাসি বিস্লবের সমকালশন ঘটনাবলশর অনুরুপ 
ঘটনা ভারতবর্ষে পুনরাবৃত্ত হবে। সংগ্রামের সময়ে দেশবাসীর মনে যে আশা ও আকাক্ক্ষা 
তুলে ধরতে হবে তা সার্থক করে তুলতে হলে ভারতবর্ষের হুমদ্ধকালশন সেনাপাঁতদের যচ্ধ- 
পরবতর্শ সংস্কারের কর্মসূটপ প্রণয়ন ও কর্মে রূপায়ণ করতে হবে। নতুন রাষ্টরর প্রাতষ্ঠার 
পর নবষূগের একদল পৃরুষ ও নারখকে উপয্ত্তভাবে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করে গড়ে না 
তোলা পর্যন্ত, এবং যতাঁদন না এই নবীন যৃবগোষ্ঠশ দেশের সামাগ্রক দায়ত্ব নিতে সক্ষম 
হয় ততাঁদন পর্যন্ত এই নেতাদের কাজ শেষ হবে না। 

এতাবৎকাল যাঁরা ভারতীয় জনগণের নেতা তাঁদের পথ থেকে ভাবী রাজনৌতিক দলকে 
সরে আসতে হবে। কারণ, গ্রেট 'ব্রটেনের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামের পরবতাঁ পর্যায়ের জন্য 
যে কর্মপন্থা, নীতি ও কৌশল প্রয়োজন, পূর্বতন নেতাদের পক্ষে তা গ্রহণ করা সম্ভব 
নয়। ইতিহাসে কাচ দোঁখ একযুগের নেতৃবৃন্দ পরবতাঁযগের নেতৃবন্দরূপে বিরাজ 
করছেন। তাঁদের এই ব্যর্থতা অগৌরবের নয়। ফলে সব যুগেই উপয্ন্ত নেতা সূম্টি করে 
নেয়, ভারতবর্ষেও তা অবশ্যম্ভাবী । 

নতুন রাজনৌতক দলকে গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের “জাতীয়” সংগ্রামে 
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যোদ্ধা ও নেতার ভুমিকা গ্রহণ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে নব ভারতের স্থপাঁতর ভূমিকাও 
গ্রহণ করতে হবে_সমরোত্তর সমাজ-সংস্কারের ভার তাদেরই উপর ন্যস্ত হবে। 

ভারতীয় আন্দোলন দুটি পর্বে বিভন্ত হবে। প্রথম পর্বে সংগ্রাম হবে গ্রেট 'ব্রটেনের 
বিরুদ্ধে “জাতীয়” সংগ্রাম। এর নেতৃত্ব গ্রহণ করবে “জনগণের রাজনোতিক দল”--ভারত- 
বর্ষের শ্রামক ও সংগ্রামরত 'বাভন্ব শ্রেণীর প্রাতিনাধিত্ব করবে এই দল। সংগ্রামের দ্বিতীয় 
পর্বে সর্বপ্রকার বিশেষ স্াবধে, পার্থক্য, কায়েমী স্বার্থের অবসান ঘটবে এবং ভারতবর্ষে 
পাঁরপূর্ণ সাম্যের (সামাঁজক, অর্থনৌতক ও রাজনোতিক) প্রাতঘ্ঠা হবে। অদূর ভবিষ্যতে 
ভারতবর্ষ পাঁথবীর ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমকা গ্রহণ করবে। আমরা সবাই জান 
ধে বিশবসভ্যতায় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের দান সাংবধানিক গণতান্ত্িক সরকার গঠনের 
পাঁরকজ্পনা। তেমান: অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের “মত্ত, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব”-র আদর্শ বি*ব- 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অপূর্ক অবদান। উনাবংশ শতাব্দীতে জার্মানীর মার্কসীয় দর্শন 
একটি বিশিম্ট দান। বিংশ শতাব্দীতে রাশয়া তার প্রলেতারয়েত বিপ্লব, প্রলেতারয়েত 
সরকার এবং প্রলেতারিয়েত সংস্কাতির দ্বারা বিশ্বের সংস্কীতি ও সভ্যতাকে পার্ট 
করেছে। পাঁথবীর সভ্যতা ও সংস্কীতির ক্ষেত্রে পরবতর্ণ উল্লেখযোগ্য অবদান ভারতবর্ষকেই 
করতে হবে। 

আমাদের 'ব্রটিশ বন্ধুরা মাঝে মাঝে বলে থাকেন যে ভারতবর্ষের ব্যাপারে ব্রিটেনের 
জনগণ উদার মনোভাবই পোষণ করে এবং আমরা যাঁদ আমাদের প্রচারের দ্বারা তাদের 
সহানুভূতি অন করতে সমর্থ হই তাহলে আমরা অনেকখান লাভবান হব। ভারতবর্ষের 
ব্যাপারে ব্রিটেনের জনগণ উদার মনোভাবাপন্ন একথা আঁম 'ব*বাস কাঁর না--কারণ মানুষের 
পক্ষে তা সম্ভবপর নয়। ভারতবর্ষে শাসন এবং শোষণ একযোগে চলছে। এবং এই শোষণ 
কেবল একদল 'ব্রাটশ ধাঁনক ও পদুঁজপাঁতর শোষণ নয়, সমগ্র গ্রেট "ব্রিটেন কর্তৃক ভারত 
বর্ষের শোষণ। ভারতবর্ষে যে ব্রাটশ মূলধন খাটছে তা কেবল 'ব্রাটশ সমাজের উ্চ; শ্রেণী 
থেকে আসে নি, এসেছে মধ্যাবত্ত শ্রেণী থেকে_এমন কি দাঁরদ্র স্বজ্পবিত্ত শ্রেণি থেকেও 
অংশত এসেছে । তাছাড়া গ্রেট ব্রিটেনের শ্রামকশ্রেণীও নিশ্চয় চায় না যে ল্যাঙকাশায়ারের 
লোকসান ঘটিয়ে ভারতবর্্ধর বমস্ত্রশিল্প সমৃদ্ধ হয়ে উঠ্ুুক। এই সব কারণেই গ্রেট ব্রিটেনের 
রাজনৈতিক দলগ্াীলর রাজনোতিক আলোচ্য বিষয়রূপে ভারতবর্ষের প্রশ্ন স্থান পায় নি। 
সেই জন্যই লন্ডনে যখন শ্রামক সরকার ক্ষমতায় আঁধান্ঠত হয়োছল তখনও ভারতবর্ষে 
বর্বর অত্যাচার ও দমননশীতি অব্যাহতভাবে চলোছিল। আম জান, শ্রামকদের মধ্যে এমন 
কয়েকজন সদস্য আছেন যাঁরা ব্যান্তগত স্বার্থপরতার উধের্ব এবং ভারতবর্ষের প্রাতি ন্যায়- 
[বিচারের কামনা তাঁদের আন্তাঁরক। কিন্তু তাঁদের আমরা যতই প্রশংসা করি না কেন এবং 
তাঁদের সঙ্গে আমাদের ব্যান্তগত সম্পর্ক যতই মধুর হোক না কেন- একথা সত্য যে দলীয় 
নশাত প্রভাবিত করবার ক্ষমতা তাঁদের নেই। এবং আমাদের অতঁত আঁভজ্ঞতা থেকে বলতে 
পারি যে, ডাউননং স্ট্রীটে সরকারের পাঁরবর্তন ঘটলে ভারতবর্ষের পাঁরাস্থাঁতর উন্নাত হবে 
এটি আমরা আশা করতে পার না। 

যেহেতু রাজনীতি এবং অর্থনীতি অঞ্গাঁঙ্গভাবে জাঁড়ত এবং যেহেতু ভারতবর্ষে 
রটিশ শাসনের উদ্দেশ্য কেবল রাজনৈতিক প্রভূত্বই নয়, অধিকন্তু অর্থনৈতিক শোষণও__ 
[তরাং রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের অর্থনৌতিক প্রয়োজনেই অপাঁরহার্য। লক্ষ লক্ষ 
বৃভুক্ষু দেশবাসীর অন্নবস্্রের সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা, জাতির শরীর ও স্বাস্থ্য উন্নয়নের 
সমস্যা-এই সব সমস্যার সমাধান, যতাঁদন ভারতবর্ষ পরাধীন থাকবে ততাঁদন কিছুতেই 
সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে রাজনৌতক স্বাধীনতার আগে অর্থনোতিক উন্নীতি ও শিল্পোন্নাতর 
কথা চিন্তা করা- ঘোড়ার সামনে গাঁড় জোতার মত হাস্যকর । প্রায়ই প্রশ্ন করা হয় যে, 
ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শাসন অন্তার্হত হলে ভারতবর্ষের আভদ্ততরীণ অবস্থা কী হবে? 
শরাঁটশ প্রচারের বাহাদীরতে সারা বিশ্বে প্রচার করা হয়েছে যে, ভারতবর্ষ অন্তদ্বন্দে 
পাঁরপূর্ণ একটি দেশ এবং ইংল্যান্ড ক্ষমতাবলে সেখানে শান্তি বজায় রেখেছে। অন্যান! 
দেশের মত ভারতবর্ষেও অতীতে অন্তর্বন্দ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সে দ্বন্দের সমাধান 
দেশের লোকেরা নিজেরাই করেছে। তাই ভারতবর্ষের সংপ্রাচীন ইতিহাসে সম্রাট অশোকের 
সাম্রাজোর মত অতিবৃহৎ সামাজ্যের বহু নিদর্শন পাওয়া যায় যাদের আশ্রয়ছায়ায় দেশের 
এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত শান্তি ও সম্দ্ধা বরাজ করত। কিন্তু বর্তমানের যে 
দ্বন্দ্ব তা অচিরস্থায়শ ধরনের নয় এবং এ দ্বন্দ্ব তৃতীয় পক্ষের দালালদের দ্বারা কৃত্রিমভাবে 
দেশের মধ্যে উদ্ভাবত। যতাঁদন ভারতবর্ষে ব্রাটশ শাসন থাকবে ততাঁদন জনগণের মধ্যে 
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প্রকৃত এক্য সম্ভব নয়_-একথা আম 'নঃসংশয়াচত্তে বলতে পাঁর। 

যাঁদও ইংলণ্ডের কোন রাজনোতিক দলের কাছ থেকে আমরা কিছ; প্রত্যাশা করতে 
পার না, তবুও ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতক প্রচারের আয়োজন করা আমাদের 
উদ্দেশ্য 'সাদ্ধর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এই প্রচার হবে দ্বিমুখী প্রকাশমূলক এবং 

রমৃূলক। গ্রেট ব্রিটেনের দালালরা অজ্ঞানে অথবা সজ্জানে ভারতবর্ষের বিরদ্ধে যে- 
সব মিথ্যা বিশ্বে প্রচার করছে তার খণ্ডন করা হকে অস্বীকারমূলক প্রচারকার্য। ভারতবর্ষের 
এশ্বর্যশালী প্রাচীন কৃষ্টির সর্বাঙ্গীন রূপ এবং সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের বচিন্র অভাব 
আভযোগ 'জগৎসমক্ষে তুলে ধরা হবে প্রকাশমূলক প্রচারকার্য। বলা বাহুল্য, এই আল্ত- 
জজাতিক প্রচারের বড় একাঁট ঘাঁটি হবে লণ্ডন। দুঃখের কথা, সাম্প্রাতিক 'কাল পর্যন্ত 
ভারতবর্ষের জাতনয় কংগ্রেস ভারতবর্ষের পক্ষে আন্তর্জাতিক প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথা 
উপলাধ্ধ করতে পারে নি। কিন্তু আমরা আশা কার, আমাদের দেশবাসী অদূর ভবিষ্যতে 
এই আন্তর্জাতিক প্রচারের উপযোগতা উত্তরোত্তর বোঁশ করে বুঝতে শিখবে । 

ইংরেজদের প্রচারকুশলতার আম যেমন প্রশংসা কার তেমন হয়ত তাদের আর কদর 
প্রশংসা কার না। ইংরেজরা জন্ম-গ্রচারক, ইংরেজদের বন্দ;কের চেয়েও প্রচারকার্ 
অস্। ইউরোপের আর একটি দেশ ব্রিটেনের কাছ থেকে এই প্রচারের কৌশল 1শখেছে, সে 
হচ্ছে রাশিয়া। সেইজন্যই রাশিয়ার প্রতি 'ব্রটেনের আন্তরিক 'বরাগ। ব্রিটেনের সফলতার 
এই গোপন কৌশল রাঁশয়ার কাছে ধরা পড়ে যাওয়ায় ব্রিটেন রাশিয়াকে ভয়ও করে। 

'ব্রিটশ প্রাতনাধরা সারা বিশ্বে ভারতবর্ষের 'বরুদ্ধে এত প্রাতিকূল প্রচারকার্য 
চালিয়েছে যে, আমরা যাঁদ কেবলমান্র ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করতে পারি এবং 
ব্রটেনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের আভযোগগাঁল তুলে ধরতে পাঁর তাহলেই আমরা আঁবলম্বে 
আন্তজাতিক ক্ষেত্রে প্রভূত সহানুভূতি লাভ করব। এখন, কী কী বিষয় নিয়ে সারা 
ণবশ্বে সক্রিয় প্রচার চালান দরকার তা বাল: 

১। ভারতবর্ষের রাজনৌতিক বন্দীদের উপর অকথ্য নির্যাতন এবং দীর্ঘমেয়াদী রাজ- 
নোতিক বন্দীদের অস্বাস্থাকর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে দ্বীপান্তর দণ্ড। সম্প্রীতি 
আন্দামানে দ্বাপান্তর দন্ডে দাঁণ্ডুত দুজন অনশনব্রতী মৃত্যুবরণ করেছেন। 

ই। ভারতীয়দের পাসপোর্ট দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের চূড়ান্ত প্রাতাহংসাপূর্ণ 
আচরণ। ভারতবর্ষের বাইরে একথা অজ্ঞাত যে 1বদেশে যাবার পাসপোর্ট লাভে 
বহু ভারতীয় প্রত্যাখ্যাত। আবার বিদেশে বসবাসকারী বহ7 ভারতীয় ভারতে ফিরে 
আসবার পাসপোর্ট চেয়েও প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। 

৩। ভারতবর্ষেষ্ব বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অসহায় গ্রামবাসীদের মধ্যে 
[িভশীষকা সূন্টির উদ্দেশ্যে এরোগ্লেন থেকে নিয়ামত বোমাবষ ণ। 

৪1 ভারত শাসনকালে ব্রিটেন কর্তৃক ভারতবর্ষের দেশীয় শিক্পগুলিকে- জাহাজ 
নির্মাণ শিল্প সেগুলির অন্যতম-টটি টিপে মেরে ফেলা। 

&। অটোয়া চান্ত বা এ ধরনের কোন রাজকীয় পক্ষপাতমূলূক পরিকল্পনার প্রাতি 
সমগ্র ভারতবাসীর বিদ্বেষভাব। (তামাম দুনিয়াকে জানাতে হবে যে ভারতবর্ষ 
কখনও অটোয়া চযান্ত স্বীকার করে নেয় নি, বরং তা আঁনচ্ছা সত্তেও জোর করে 
ভারতবর্ষের উপর চাঁপয়ে দেওয়াম্হয়োছল ।) 

৬। ভারতবর্ষের জনমত বিদেশী পণ্যের নিঃশুজ্ক আমদানীীর যে কোনরূপ প্রস্তাবের 
1বরোধী, কারণ ভারতবর্ষ তার নবজাত শিজ্পগ্লির জন্য চায় সংরক্ষণ । 
ইংলণ্ড কর্তৃক খুঁশমত বাটার হার 'নর্ধারণ যাতে ভারতবর্ষের স্বার্থহাঁন হয়। 
সারা পাঁথবীর জানা উচিত কীভাবে গ্রেট ব্রিটেন বাট্রার হারের কারচাপ দ্বারা 
ভারতবর্ষের কোট কোটি টাকা আত্মসাং করেছে। . 

৮। উপরন্তু, বিশ্বের লোককে জানিয়ে দিতে হবে যে, গ্রেট ব্রিটেন ভারতবর্ষ কে যে 

মোটা অঙ্কের সরকারী খণভারে জজশীরত করেছে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদীরা 
তার কোনরকম দায়ত্ব দিতে নারাজ। ১৯২২ সালে ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস 
গয়া অধিবেশনে এই মর্মে সরকারকে নোটিশ দেয় যে এই সরকারী খণের কোন 
দায়দায়িত্ব তাদের নেই। একথা সকলেই জানেন যে, এই খণ ভারতবর্ষের 1হতার্থে 
গ্রহণ করা হয় গন; খণ করা হয়োছল 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থেই । 

ণম্ব অর্থনৌতক সম্মেলন এবং 'নরস্তকরণ সম্মেলনে ভারতবর্ষের তরফে কিছ; 
প্রচারের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন । গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে অর্থনোৌতক বিষয়ে ভারত- 


১৪ 


শি 


বর্ষের আভযোগসমূহ এবং অর্থনীতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের প্রকৃত বন্তব্য সযক্রে-প্রস্তৃত এক- 
৪৮ টার বিশ্ব অর্থনৌতিক সম্মেলনের প্রাতিটি সদস্যের সামনে উপস্থাঁপত 
1 

নিরস্্রীকরণ বিষয়ে ভারতবর্ষ বিশবকে বলবে যে 'ব্রটেনের আন্তাঁরকতার পরণক্ষা 
ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই করা যাবে। যে দেশে প্রায় ৮০ বছর ধরে জনসাধারণকে নিরস্ত্র করে 
রাখা হয়েছে, সমগ্র জাতিকে যেখানে একরকম পৌরষহাীন করে রাখা রাখা হয়েছে সে দেশে 
কেন্দ্রীয় রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ সামারক খাতে ব্যয় করবার কী যান্ত আছে ? 

আমার স্থির বিশ্বাস, এই সমস্ত বিষয় [ি*ববাসীর গোচরীভূত করতে পারলে ইংলগ্ডেন্র 
পক্ষে কোন জবাবাঁদাহ করবার থাকবে না। 

যখনই কোন বিশ্ব কংগ্রেস বা বিশ্ব সম্মেলনে ভারতবষেরর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, (ব্রিটেনের 
নেতারা এই প্রচালত যুন্তি দেখান যে ভারতবর্ষের ব্যাপার 'ত্রাটশ সাম্রাজেঃর আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপার। এই অবস্থা ভারতবাসীদের পক্ষে আর মেনে নেওয়া উাঁচত নয়। ভারতবর্ষ যখন 
জাতিপুঞ্জের সদস্য তখন সে নিশ্চয়ই একটি 'জাতি, এবং জাত হসেবে সমস্ত আঁধকার ও 
স্বাবধা ভোগ করবার আধকার তার আছে। আম জান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের 
বর্তমান অবস্থার পারবর্তন সাধন করতে হলে আমাদের কঠিন ও তীব্র সংগ্রাম করতে হবে। 
তা সত্বেও আঁবলদ্বে আমাদের কাজ শুরু করা একান্ত প্রয়োজনীয় । 

হোয়াইট পেপারের বিস্তৃত 'ববরণ এবং তার আলোচনা অগপ্রয়োজননয়। কেবলমান্র 
এইটুকুই বলতে চাই যে, দেশীয় রাজ্যের নৃপাঁতদের সাথে ফেডারেশনের প্রস্তাব অত্যন্ত 
অবাস্তব এবং কখনই তা মেনে নেওয়া যায় না। সমগ্র ভারতবর্ষের একাই আমাদের লক্ষ্য_ 
তার পারণাঁতি সমস্ত ভারতবাসীর যুস্তরাম্ট্র। কন্তু তা বলে আইন সভার বর্তমান কর্ম- 
কর্তাদের আসন দেশীয় রাজ্যের নৃূপাঁতদের দ্বারা পূরণের প্রস্তাবে স্বীকীতি দিয়ে আমরা 
কখনই লর্ড স্যাঞঙ্কি অথবা ম্যাকডোনাল্ডের স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেব না, “স্বাধীনতা” এবং 
“রক্ষাকবচ” এই দুটি শব্দ একই নঃশবাসে উচ্চারত হতে পারে না। আমরা যাঁদ স্বীধখনতাই 
লাভ কার তাহলে কোন রক্ষাকবচ থাকতে পারে না, কারণ স্বাধীনতাই আমাদের একমান্র 
রক্ষাকবচ। সেজন্যই “ভারতবর্ষের স্রার্থরক্ষার্থ রক্ষাকবচ” কথাটা আত্মপ্রবণ্ণনা ছাড়া, আর 
কিছুই নয়। 

কবে আমাদের এমন একটি সংবিধান রচিত হবে যাতে জনগণকে প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া 
হবে তা আজই বলা সম্ভব নয়। তবে সেই সদন যোঁদন আসবে, লোকে অস্ত্র রাখবার 
অধিকার দাবি করবে। তারা সেদিন পৃথিবীকে, বিশেষ করে গ্রেট ব্রিটেনকে, বলবে, “অস্ত 
ত্যাগ কর, নচেৎ আমরাও অস্ত্র ধারণ করব,” এই দহঃখদ-দশাগ্রস্ত পাঁথবীতে স্বেচ্ছায় নরস্ত্ী- 
করণ এক মহৎ আশীর্বাদ, ন্তু ৮০ বছর ধরে একটি 'বাঁজত জাতিকে বলপ্রয়োগে নিরস্ম- 
করণ-_-ভারতবর্ষ যার দম্টান্তস্থল--এক মস্ত আঁভশাপ। 'ব্রাটশ শাসনের ফলে ভারতবর্ষে 
যে শান্তি 'ব্রটেনের প্রভৃত গর্কের বস্তু তা সুস্থজীবনের শান্তি নয়, শমশানের শাল্তি। 

নতুন রাজনৌতিক দলকে আপনার সার্থকতা প্রমাণ করতে হলে দুটি ধারায় কাজ 
করতে হবে, তা আগেই আম বলোছ। রাজনোতিক ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য এবং 
পরবতাঁকালে নতুন সমাজব্যবস্থা সাণ্টর জন্য আজ থেকেই আমাদের দেশের লোককে 
তৈরী করে তুলতে হবে। আমার নিজের মনে এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই যে ভারতবর্ষ 
স্বাধীন হওয়ার পর জাতীয় জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য মৌলিক চিন্তাধারার ও 
নব নব পরণক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হবে, নতুবা আমরা সাফল্য অর্জন করতে পারব না। 
আমাদের পূর্বসূরী ও পুরানো শিক্ষকদের আভল্ঞতা খুব বেশী কাজে লাগবে না। স্বাধীন 
ভারতবর্ষের সামাঁজক ও অর্থনোৌতিক অবস্থা বর্তমানের অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা 
ইত্যাঁদর ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধাত উদ্ভাবন ও নতুন পরাঁক্ষা ও গবেষণা করতে হবে। উদাহরণ- 
স্বর্প বলা যায় যে, সোভিয়েত রাশিয়াতে সে দেশের ঘটনাবলী ও অবস্থার সঙ্গে সঙ্গাঁত 
রেখে একাঁটি নতুন জাতীয় (অথবা রাজনৌতিক) অর্থনীতির উদ্ভব হয়েছে। ভারতবর্ষের 
ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটবে। আমাদের অর্থনৌতিক সমস্যা সমাধানে পিস এবং মার্শাল বশেষ 
কাজে আসবে না। 

ইউরোপ ও ইংলশ্ডে জীবনের সর্ক্ষেত্রেই পুরোনো মতবাদ দ্বন্দের সম্মুখীন হচ্ছে 
এবং পুরোনো মতবাদের জায়গায় নতুন মতবাদ আসন গ্রহণ করছে। উদাহরণস্বরূপ বলতে 
পারা যায়, সিলাভও গেসেল-এর উদ্ভাবিত নতুন “প্র মানি” মতবাদ জার্মানীর ছোট একাঁট 


২১৫ 


সম্প্রদায়ে প্রবর্তন করা হয়োছল এবং তা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক প্রমাণিত হয়েছে। ভারত- 
বর্ষের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটবে। স্বাধীন ভারতবর্ষ জাঁমদার, প'াজপাত ও উচ্চবর্ণদের 
দেশ রূপে পাঁরগাঁণত হবে না। স্বাধণন ভারতবর্ষে সামাঁজক ও রাজনৌতক গণতন্ম 
প্রাতম্ঠিত হবে। স্বাধীন ভারতবর্ষে যে সমস্যা, বর্তমান ভারতবর্ষের সমস্যা থেকে তা 
হবে সম্পূর্ণ আলাদা। সৃতরাং এখন থেকেই এমন কতকগুলি লোককে উপযস্তভাবে তৈরণ 
করতে হবে যারা ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম, স্বাধীন ভারতবর্ষের পাঁর- 
প্রোক্ষতে যারা চিন্তা করতে সক্ষম, এবং স্বাধীন ভারতবর্ষের সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ সমাধান 
করতে সক্ষম। সহজ ভাষায়, স্বাধীন ভারতবর্ষের ভাবা মীল্মসভাকে আজ থেকেই 'শীক্ষিত 
ও অনুশনলনের দ্বারা উপযযস্ত করে গড়ে তুলতে হবে। 

যেকোন বড় আন্দোলনেরই সামান্য অবস্থা থেকে সূত্রপাত হয়। ভারতবর্ষের 
ক্ষেরেও তাই হবে! আমাদের প্রথম কাজ হবে এমন একদল নরনারণী সংগ্রহ করা যারা 
সংকল্প সিদ্ধি জন্য চরম ত্যাগ ও দুঃখবরণ করতে প্রস্তুত। তাঁরা অবশ্যই সর্বসময়ের 
কমর্ঁ হবেন- স্বাধীনতার উল্মাদনায় সর্বত্যাগী সন্নদসী হবেন তাঁরা ব্যর্থতায় তাঁরা 
নিরুংসাহ হবেন না, দুরূহ কাজে তাঁরা ভয় পাবেন না, এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত 
মহান ব্রত উদযাপনের কর্মে ও প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে তাঁরা প্রাতিজ্ঞাবম্ধ হবেন। 
“নৈতিক 'দিক 'দয়ে প্রস্তুত” এইরূপ একদল নরনারী যখন দেশের কাজের জন্য পাওয়া 
যাবে তখন তাঁদের উপযুক্ত মানাসক অনুশণলন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে 
নিজেদের কাজের 'বিরাটত্ব তাঁরা উপলাব্ধ করতে পারেন। অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা 
আন্দোলন তাঁদের বিজ্ঞানসম্মতভাবে সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে অনুধাবন করতে হবে যাতে 
তাঁরা বুঝতে পারেন অনুরূপ অকথা ও অস্নীবধার মধ্যে সমজাতীয় সমস্যা অন্যান্য 
দেশে কিভাবে সমাধান হয়েছে। এই সঙ্গে অন্যান্য ফুগে ও অন্যান্য দেশে সাম্রাজ্যের 
উত্থান ও পতন বৈজ্ঞানিক ও সমালোচকের দৃম্টিতে অনুধাবন করতে হবে। এই পারপূর্ণ 
জ্ঞানের আয়ুধে সজ্জত হয়ে তাঁদের ভারতীয় জনগণ সম্পর্কে ভারতে 'ররটিশ শাসনের 
শান্ত ও দুর্বলতার বৈজ্ঞানক অনুসন্ধান করতে হবে এবং ভারতবর্ষে 'ব্রটিশ শাসন সম্পর্কে 
ভারতীয় জনগণের শান্ত ও দুর্বলতার বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা করতে হবে। 

এই বিশুদ্ধ যান্তবাদশ মানীসক অনুশীলন ও শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে আমরা ক্ষমতা 
দখলের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা এবং ক্ষমতা হস্তগত হবার পর নবাঁন রাষ্ট্রের জল্ম হলে 
যে কর্মসূচণ প্রয়োজন হবে তা সংস্পম্টভাবে উপলাব্ধ করতে পারব। সূতরাং দেখা যাচ্ছে 
যে এমন একদল কৃতসংকজ্প নরনারার প্রয়োজন যাঁরা এই মহান রূতে জীবন: উৎসর্গ করবেন, 
সেজন্য উপযুক্ত বাদ্ধবাদী শিক্ষা ও অনৃশীলনপ্রাপ্ত হবেন এবং রাষ্ট্রীয় শান্ত করায়ত্ত 
করার আগে ও পরে কি কি করণীয় সে সম্বন্ধে তাঁদের সুস্পন্ট ধারণা থাকবে। 

ভারতবর্ষকে বিদেশ শাসন থেকে মুন্ত করার ভার এই দলকে গ্রহণ করতে হবে। 
তাদের কর্তব্য হবে ভারতবর্ষে একাট নতুন, স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা। 
যুদ্ধোত্তর সামাজক ও অর্থনৌতিক সংস্কার রৃপাঁয়ত করা এই দলেরই দায়ত্ব। এই 
দলের কর্তবা হবে ভারতবর্ষে নতুন একদল নরনারশীর সষ্টি করা জীবন সংগ্রামের জন্য 
যারা পূর্ণ শাক্ষত ও সদা প্রস্তৃত। সবশেষে, এই দলের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে 
বিশ্বের স্বাধীন জাতমণ্ডলপর মধ্যে ভারত্রতর্ষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করা। 

এই দলের নাম দেওয়া যাক সাম্াবাদশী সংঘ । এটি হবে একটি স্ানয়ান্পিত, কেন্দ্রীয়, 
"জু সকল শ্রেণীর মধ্যেই এটি কাজ করবে । ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস, 
[মাঁখল ভারত ট্রেড ইউীনয়ন কংগ্রেস, কিষাণ সংগঠন, নারী সংগঠন, যুব সংগঠন, ছান্ত 
সংগঠন, অনূন্রত শ্রেণীর সংগঠন_-সকলের মধ্যেই এই দলের প্রাতানাধ থাকবে, এবং 
বৃহত্তর স্বার্থের জন্য প্রয়োজন হলে তাদের সাম্প্রদায়ক সংগঠনের সঙ্গেও কাজ করতে 
হবে। দলের একা কেন্দ্রীয় কাঁমাঁট থাকবে । এই কাঁমাট 'বাঁভন্ন জায়গায় 'বাভনন ক্ষেত্রে 
কর্মরত দলের শাখাগুলির 'নয়ন্রণ এবং পাঁরচালনা করবে। 

একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গাঁঠত অন্য ষে কোন দলের সঙ্গে এই দল সহযোঁগতা 
করবে। কোন দল বা বান্তবিশেষের প্রাত এই দলের বিদ্বেষ থাকবে না কিন্তু হাতহাসে 
গুরত্বপূর্ণ ভামিকায় অবতীর্ণ হবার জন্যই যে এই দলের বিশিষ্ট আবির্ভাব এ 'বিষয়ে 
অবহিত হতে হবে। 

সাম্যবাদশ সংঘের উপরে বার্ণত কার্যাবলণ ছাড়াও দেশের সর্বত্র এই দলের আদর্শ, 
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রচার করবার জন্য 'বাভল্ন জায়গায় সংঘের শাখাসমূহ গঠন করতে হবে। 


১৬ 


৪৭৬৪ সংঘ এ জনগণের শিক স্বাধীনতা-সামাজিক অর্থনৈতিক এবং 
বাধ নতা- আনয়ন করবে, যতাঁদন না দেশের জনগণ প্রকৃত স্বাধানতা পায় 
ততাঁদন এই দল কঠোর সংগ্রাম চাঁলয়ে যাবে। রি 

এই দলের লক্ষ্য ভারতবর্ষের রাজনৌতিক স্বাধীনতা- সাম্য, ন্যায় ও স্বাধীনতার 
চিরন্তন নোতক 'ভান্তর উপরে প্রাতষ্ঠিত ভারতবর্ষে একাঁটি নতুন রাম্ট্রগঠন। ভারতবর্ষের 
ব্রত-উদযাপনের পাঁরপূর্ণ সাদ্ধ ও সার্থকতার জন্য এই দল সংগ্রাম করবে। ফলে, ভারত- 
বর্ষের মর্মবাণী- যুগষুগান্তরের অতণত থেকে প্রাপ্ত তার সুপ্রাচীন রিকথ-বিশ্বে আবার 
ধ্বনিত হবে। 


পঞ্চাবংশ পরিচ্ছেদ 


আমাদের আভ্যন্তরশণ এবং বৈদেশিক নশীতি* 


ব্রিটিশ সংবাদপন্লে প্রকাশিত কতকগ্বাল বিবরণ এবং ভারতীয় সংবাদপনে সেগুলির 
পদনঃপ্রকাশের ফলে আমার সামাজিক ও রাজনোতিক মত সম্বন্ধে যে ভুল ধারণা প্রচারের 
অবকাশ ঘটেছে সে সম্বন্ধে আমার বন্তব্ ইউরোপে আসার পর, আমার মতের কোন 
মৌল পাঁরবর্তন ঘটে নি। আঁম আগের থেকে দৃঢ়ভাবে এই আঁভমত পোষণ কার ষে, 
আমাদের একাঁদকে যেমন বিদেশের আধুনিক আন্দোলনসমূহের গাঁতপ্রকৃতি অনুধাবন 
করতে হবে, অন্যাদকে তেমনি আমাদের অতাঁত ইতিহাস এবং বর্তমান ও ভাঁবষ্যৎ যূগ- 
প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারতবর্ষের ভাব প্রকৃতির পরিকল্পনা প্রস্তৃত করতে 
হবে। ভারতবর্ষ যে ভোগোলিক ও মানসিক বাচ্ছন্নতা বহ্‌ শতাব্দী ধরে ভোগ করে 
আসছে, তাতে অন্যান্য দেশ ও জাতির প্রাত সহানুভূতি অথচ সমালোচনার দ্াম্ট ভারত- 
বর্ষের পক্ষে সম্ভব। ॥ 

ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতির পার্থক্য পাঁরন্কারভাবে ঘোষণা 
করা দরকার। আম জানি, ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস আজ পর্যন্ত কোন বৈদেশিক 
নীতি নির্ধারণ করে নি। কিন্তু আমাদের কথা যাঁদ আন্তারক হয় তাহলে আবিলম্বে 
আমাদের রৈদোশক নীতি নির্ধারণ করতে হবে। আমাদের নিজেদের সামাজিক রাজনোতিক 
মতের বিরুদ্ধবাদী ব্যাস্ত বা জাতির সহানুভূতি যাঁদ আমরা পাই তবে বৈদেশিক নীতির 
ক্ষেত্রে আমরা তাদের প্রাতকূলতা করব না। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এট একটি 'বিশব- 
জনীন মৌলিক নীতি। এবং এই কারণেই সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে ফ্যাঁসবাদী ইতালশীর 
চান্ত শুধু সম্ভাব্য নয়, বাস্তবে পাঁরণত। সুতরাং বৈদেশিক নীতিতে-পাঁথবীর যে 
কোন দেশ ভারতবর্ষের প্রীত সহানুভূতিশীল হলেই আমরা আন্তরিক সাড়া দেব। 

আভান্তরীণ নশাতি নির্ধারণে, ভারতবর্ষ কামউানজম অথবা ফ্যাঁসজ্‌ম দুটির একটি 
পথ বেছে নেবে একথা মারাত্মক ভুল। আধুনিক জাঁতিসমূহের সাঘাজিক রাজনোতিক 
দৃ্টিভীঞঙ্গ, চিন্তাধারা ও প্রাতিজ্ঞানগুীল তাদের ইাতিহাস-পটভূঁমির প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত। 
মানুষের জীবনের মত এগুলিরও পরিবর্তন এবং উন্নাতি সাধিত হয়। উপরন্তু, একথা 
মনে রাখা উচিত যে আধুনিক অনেক চিত্তাকর্ষক প্রাতষ্ঠান এখনও পরাক্ষার স্তরে। কালের 
কান্টপাথরে সেগীলর সার্থকতা পরণক্ষা হবে। ইতিমধ্যে আমরা যেন আমাদের বুদ্ধি- 
বাত্তকৈ কোথাও বন্ধক 'দয়ে না বাঁস। আমার নিজের মত হচ্ছে, আজকের 'বাভন্ন আন্দো- 
লনের মধ্যে থেকে যা কিছু কার্যকর ও উৎকৃষ্ট তার সমন্বয় সাধন। এই উদ্দেশ্যে সমা- 
লোচকের ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে ইউরোপ ও আমেরিকাতে যে সমস্ত আন্দোলন ও 
পরণক্ষা চলছে সেগুঁল পর্যালোচনা করতে হবে। পূর্বসংস্কার বা পক্ষপাতের 
হয়ে কোন আন্দোলন বা কোন নতুন পরীক্ষাকে অগ্রাহ্য বা তুচ্ছ করা আমাদের পক্ষে 
মূর্খতা হবে। 

আমার বিবেচনায় ভারতবর্ষের ভাঁবষ্যং আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগীল বিবৃত করব। 
প্রথমত, আভ্যন্তরীণ পুনগঠিন ও বাঁহরাক্রমণ থেকে নিরাপত্তার জন্য ভারতবর্ষের একটি 
শান্তশালপ কেন্দ্রয় সরকার গঠন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, জাতীয় সরঞ্ার গঠনের আগে 


“ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫-এ জেনেভায় প্রদত্ত ভাষণের অখণ্ডিত রূপ। 
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একটি সুসংহত শান্তশালী দল গঠন করতে হবে এবং সমগ্র জাঁতকে এই দলের 'নয়ল্লণ 
ও কর্তৃত্বাধীনে আনতে হবে। তৃতীয়ত, কায়েম স্বার্থসম্পন্ন সম্প্রদায়ের পাঁরবর্তে জন- 
সাধারণের প্রাতীনাধ হবে এই দল। সর্বশ্রেণীর জনগণ যাতে ন্যায়াবচার পায় সোঁদকে এই 
দল দ্‌ন্টি রাখবে এবং রাজনোতক, সামাজিক ও অর্থনোতিক- সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে তাদের 
মুন্ত করবে। সকলেই যাতে ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে সেজন্য এই দল 
সাম্যের নীতি অনুসরণ কবে এবং ধর্ম, জাতি, বর্ণ স্ত্রী-পুরুষ ও সম্পদের যে কুন্রম 
প্রাতবন্ধক আছে তা দূর করতে সচেস্ট হবে। এইভাবে এর লক্ষ্য হবে প্রকৃতই এমন 
একটি গণতান্ল্িক রাম্ট্র গড়ে তোলা যেখানে সকলেরই সমান আঁধকার থাকবে এবং সংখ্যা- 
লঘুদের সমস্যা বলে কিছ; থাকবে না। এই দলের নাম আম দিতে চাই ভারতবর্ষের 
“সাম্যবাদী সংঘ” । 

এই দলের আশ: সমস্যা হবে--ভারতবর্ষের জাতীয় কঃগ্রেসকে ভারতবর্ষের জনগণের 
মুখপান্র হিসেবে রূপান্তারত করা। তিস্ত আভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিখোঁছ যে, কংগ্রেসের 
কাঠামোর পাঁরবর্তন করতে না পারলে, কংগ্রেস আমূল সংস্কারের নশীত গ্রহণ করবে সে 
আশা বৃথা । কংগ্রেস আসলে একটি বুর্জোয়া প্রাতজ্ঞঠান, কাজেই এই পাঁরবর্তন তাদের 
মধ্যে আনা সম্ভব নয়__কামিউীনস্টদের এই আভিযোগের সাথে আম একমত নই। কংগ্রেসের 
বর্তমান কাঠামোর পাঁরবর্তন করতে হলে যুবক, শ্রামক ও কৃষক- দেশের এই 'তনাঁট প্রধান 
শান্তকে আমাদের দলে টেনে আনতে হবে এবং তাদের উপয্য্ত প্রার্তীনাধত্ব দিতে হবে। 
কংগ্রেসের বতমান গঠনতন্বের-যা 'ব্রাটশ ধাঁচে গড়া-আমূল পাঁরবর্তন করলে তবেই 
তা সম্ভব হবে। সুতরাং আমাদের আশু কর্তব্যের মধ্যে একটি হবে, দেশের সর্বন্ন এই 
দলের শাখা স্থাপন এবং কংগ্রেসের বর্তমান গঠনতন্দের আমূল পাঁরবর্তন সাধনের জন্য 
তীব্র আন্দোলন। এই কাজ সমাধা হলেই আমাদের পাঁরকজ্পনা অনুযায়ী আমূল সংস্কারের 
কর্মসূচী ও কার্যপাঁরকল্পনা .কংগ্রেস গ্রহণ করবে। 


যড়বিংশ পরিচ্ছেদ 


কংগ্রেস সোস্যাঁলস্ট পাটি” 


বাস্তব দান্টভাঁঙগ থেকে 'দেখতে গেলে, কংগ্রেসের গত বছরের অনুসৃত নীতিতে 
যে দাক্ষণঘে-ষা মনোভাবের "পরিচয় পাওয়া যায় তার প্রাতবাদে কংগ্রেস সোস্যাঁলস্ট পার্ট 
সেমাজবাদী দল) গঠন যযন্তষ,ন্তই হয়েছে। আমার ক্ষুদ্র বাঁদ্ধমতে, পালণমেন্টারী বোর্ড 
কর্তৃক গৃহীত কংগ্রেসের আজকের “পার্লামেন্টারী নীতি” ১৯২৩-২৪ সালে স্বরাজ] 
পার্টর “ক্বরাজী নীতি” থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্। তখনকার দিনে স্বরাজ্য পার্ট তার মধ্যে 
কিছু ?কছ; নরমপন্থী থাকা সত্তেও__দেশের গাঁতশীল শান্তর প্রাতীনাধ ছল, কিন্তু পালা- 
মেন্টারী বোর্ড তা নয়। এই পারাস্থাতিতে কংগ্রেসের দক্ষিণঘেষা নাতির বিরুদ্ধে যাঁদ 
দলের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা না দিত তাহলে ক্রংগ্রেস যে মৃত্যুপথগামী একথা "চন্তা করা 
অযৌন্তিক হত না। কিন্তু কংগ্রেস মৃত নয়. মত্যুপথগামীও নয়, তাই বিদ্রোহ দেখা 'দয়ে- 
ছিল এবং তার ফলশ্রাত কংগ্রেস সোম্যাঁলস্ট পাঁর্টর উদ্ভব। আধ্বানক রাজনশীতর 
প্রাথামক জ্ঞান থাকলেও বলা চলে, এই দলকে দমন করবার চেষ্টা অথবা এর সদস্যদের 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের ভয় দেখিয়ে শাসন করার চেষ্টা-আধ্ীনক রাজনীতির 
প্রার্থামক জ্ঞানের শোচনীয় অভাব প্রকাশ করে। ১৯২৩ সালে স্বরাজ্য পার্টির উদ্ভবকালেও 
এইরকম করা হয়োছিল। কিন্তু তাতে পার্টর শান্ত আরও জোরদারই হয়োৌছল এবং গুরুত্ব 
আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমি অনুমান কার, ইতিহাসের পুনরাবৃত্ত ঘটবে। 

যে প্রেরণা থেকে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টর উদ্ভব তা নির্ভুল, কিন্তু আমার আশঙকা, 
এই দলের ভাবনা ও ধারণার মধ্যে কোথাও কোথাও স্পম্টতার অভাব রয়েছে। প্রথমত, দলের 
নামকরণ ভাল হয় নি। “সোস্যালিজম” কথাটি বর্তমানে এত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় যে 
শবাভন্ন লোকের কাছে এর তাৎপর্য 'বাভল্ল। 'মিস্টার র্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের সোস্যালিজম 


* ভিয়েনা থেকে ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্ডিয়ার উদ্দেশ্যে লিখিত এবং ১৫ মার্চ, ১৯৩৫-এ ভারতীয় 
সংবাদপব্রগ্লিতে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ পন্র। 
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এবং স্পেনের সোস্যালিস্টদের যুদ্ধোল্মদখ কর্মপন্থা ও নাতি দুয়ের মধ্যে কোন সাদশ্যই নেই। 
অনেকের কাছে আবার সোস্যালিজম ও কমিউাঁনজম একই । কাজেই এমন নাম ব্যবহারের কণ 
প্রয়োজন যে নাম বিভিন্ন লোকে 'বাভন্ন অর্থে ব্যবহার করে। 

উপরন্তু, যদি আমার ধারণা ভুল না হয়, কংগ্রেস সোস্যালস্ট পার্টি পণ্চাশ বছর আগের 
বিলেতে ফোবিয়ান সোস্যালিজম-এর ছাঁচে প্রভাবিত। তারপর এই দশর্ঘকালের মধ্যে ইংলণ্ডে 
ও ভারতবষে' অনেক পাঁরবর্তন' হয়েছে; টেমস ও গঙ্গা নদখীতে অনেক জল বয়ে গেছে। গত 
মহাযদ্দ্ধ শেষ হবার পর থেকে এ যাবৎ পৃঁথবার 'বাভন্ন জায়গায় এত বোশ পাঁরবর্তন সাধিত 
হয়েছে এবং সামাঁজক-অর্থনোৌতক ক্ষেত্রে এত নতুন নতুন পরাঁক্ষা হয়েছে এবং হচ্ছে 
যে, আধ্ঞনক কোন পার্টির পক্ষেই চাঁচ্লশ পণ্টাশ বছর আগের ইউরোপের জীর্ণ পুরোনে। 
মতবাদ আঁকাঁড়য়ে থাকা সম্ভবপর নয়। 

একটি বাস্তব দম্টান্ত নেওয়া যাক। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির মতে ভারতবর্ষের 
সংবধানগত সমস্যা সমাধান একটি কনাস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলীর দ্বারা হবে--ইংলণ্ডের 
জ্নেন্ট পার্লামেন্টারী দ্বারা নয়, ইতিহাসে অনুরূপ কনাস্টটিউয়েন্ট এসেম্বলীর দ্টান্ত 
ফরাসী দেশে রয়েছে এবং পরবতরণ কালে আমোঁরকার যুন্তরাত্ট্ও তার অনুসরণ করেছে। 
ফ্রান্সের সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে প্যারিসে কনাস্টাটিউয়েন্ট এসেম্বলশর আঁধবেশনের পর 
দেড় শ বছর চলে গেছে। ১৯১৭ সালে বলশোঁভকরা যখন জোর করে ক্ষমতা দখল' করে 

সরকারের উচ্ছেদ সাধন করল- প্রথমেই তারা কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলশ ভেঙে 

দিল। কারণ এ এসেম্বলীতে বলশোভিকরা ছিল একান্ত সংখ্যালঘু । এবং এঁ কনাস্টাটউয়েন্ট 
এসেম্বলী যাঁদ রাশিয়ার সংঁবধান রচনা করত তবে বলশোঁভক সরকারের কোনাদনই সৃষ্টি 
হত না। আম নিঃসন্দেহে বলতে পাঁর যে আজ যাঁদ ভারতবর্ষে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধি- 
কারের 'ভান্ততে কনীস্টাটউয়েন্ট এসেম্বলী গঠিত হয় কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পাটি হবে সেখানে 
সংখ্যালঘু দল। সেক্ষেত্রে এমন সব ব্যান্ত বা দল সংবিধান রচনা করবে যাদের উপর কংগ্রেস 
সোস্যালস্ট পার্টর কোন আস্থা নেই, যাঁদও কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি ষ্বয়ং তাতে সম্মাত 
'দিয়েছে। এইভাবে রাজনৈৌতিক আত্মহনন অপেক্ষা কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির-যাঁদ এর 
নিজের নীতি, পথ ও কর্মপল্থার উপর আস্থা থাকে এবং যাঁদ এর মধ্যে কোন হণনযনন্যতার 
ভাব না থাকে-_নিজেরই ভারতবর্ষের সংাঁবধান রচনার আঁধকার দাঁব করা উচত। দেশের 
স্বাধীনতার জন্য যে দল যুদ্ধে অবতণর্ণ হচ্ছে, সংবধান রচনার আঁধকার সেই দলেরই। 

এইমান্র যা বললাম তাতে আমাদের দেশের অনেক লোকের “গণতান্নিক” ও 
“সাংবিধানিক” ভাবপ্রবণতা হয়ত আহত হবে। কিন্তু আম বেশ জোরের সঙ্গেই বলতে 
চাই যে বিশাল পাঁথবীর বৃহৎ অংশের লোকে গণতল্ম বলতে আজ যা বোঝে, মধ্য- 
ভক্লোরীয় যুগের গণতন্দ্বের ধারণা থেকে তা সম্পূর্ণ পৃথক। রাশিয়া আজ একটি রাজ- 
নোতিক দল কর্তৃক শাঁসত হয়- প্রাপ্তবয়স্ক ব্যন্তির ভোটাধকারের 'ভীত্ততি গঠিত কোন 
পার্লামেন্ট দ্বারা নয়--কিল্তু এই দল জনগণের প্রীতাঁনধিরূপেই শাসনকার্য চালাচ্ছে বলে 
দাবী করে। অনুরূপভাবে জার্মীনী ও ইতালীতেও অন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলকে দমন 
করে একাঁট বিশেষ দলই রাজনোতিক ক্ষমতা দখল' করেছে। কিন্তু এই দল জনগণের প্রাতি- 
নাধ বলে দাবী করে। অপরপক্ষে স্পেনে সোসগ্রালস্টরা 'যখন ক্ষমতায় এল, তারা 
মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগের গণতান্তিক পদ্ধাত পরাঁক্ষা করে দেখতে গিয়েছিল। উদারতার 
পাঁরচয়স্বর্প তারা সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক স্নীলোককে ভোটাধিকার দান করল। একবারও 
ভেবে দেখল না, এর পাঁরণাম কী হবে। ভোটাধকারপ্রাপ্ত স্লীলোকেরা বিপুল সংখ্যায় 
ক্যাথালক ও দক্ষিণপল্থী দলগূির পক্ষে ভোট দিল. ফলে সোস্যালস্টরা তাড়াতাড়িই 
শাসনক্ষমতা হারাল। সাম্প্রীতিককালের ইতিহাসে এট অপেক্ষা চমৎকার “রাজনৌতিক 
হারাঁকরি”-র দ্টান্ত আর নেই। 

রাশিয়াই একমান্র দেশ নয় যেখানে মধ্য-ভিন্টোরীয় পার্লামেন্টীয় রীতির অবসান 
ঘটানো হয়েছে। আগেই বলোছ যে ইতালশীর ফ্যাসিস্তরা ও জার্মানীর নাজীরাও [বিরোধী 
দলগুলকে ভোটাধকার থেকে বাত করেছিল এবং নিজেদের শান্তকে সংহত করবার জন্য 
শেষপর্যন্ত বিরোধশ দলগ্ীলকে দমন করেছিল। ভাঁবিষ্যং-ব্যথতার হাত থেকে রক্ষা পাবার 
জন্য 'বাভল্ন রাজনোৌতিক পরীক্ষাগ্লি লক্ষা ও অনুধাবন করতে হবে। 

আমি বিশবাস কারি কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির মধ্যে ভাঁবষ্যতের বিরাট, সম্ভাবনা 
রয়েছে । ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের প্রগাঁতশশল সংস্কারকাম" শান্তগৃীলকে এটি আকর্ষণ 
করতে সক্ষম হয়েছে। এখন, এট যাঁদ উপয্যন্ত পথে অগ্রসর হয়, সাঁঠক আদর্শনশীত 


২১৪১ 


মৃলমন্ল ও লক্ষ্য গ্রহণ করে তবে এই দলের আহবান হবে অপ্রাতিরোধ্য। আর দুর্ভাগ্যবশত 
তা যাঁদ না করে, যে আদর্শের ম্বন্ৰ কংগ্রেসের বর্তমান নেতাদের মধ্যে দেখা 'দয়েছে তা 
যাঁদ এই দলের ক্ষেত্রেও ঘটে, তাহলে জনগণ তাদের ম্বান্তর জন্য অন্য কোন দলের শরণ 
নেবে। আমাদের অর্থনৌতিক-রাজনোতিক চিন্তাধারা স্বচ্ছ করার প্রথম পদেই, এঁক্যের 
ভ্রান্ত নীতি আমাদের পাঁরহার করতে হবে। ১৯২৮ সালের সর্বদলণয় কাঁমাট এবং সর্ব- 
দলীয় সম্মেলনের আঁভজ্ঞতা থেকে আমাদের এতাঁদনে উপলাব্ধ করা উঁচত ছিল সে-_ শুধু 
মাত্র চিন্তার এক্যের কোন ম্‌ল্যই নেই, যাঁদ না সে এঁক্য কর্মক্ষেত্রে থাকে। প্রকৃত এঁক্য 
অসাম শান্তর উৎস, বাহ্যিক এঁক্য দুর্বলতার জনকমান্ন। ভারতবর্ষের 'লবারাল উেদারপল্থণ) 
দল যতাঁদন সরকারের কাছে কঙ্ে পায় নি ততাঁদনই কংগ্রেসের সাথে হাত িলিয়োছিল-_ 
যথা সাইমন কমিশনের সময়। কিন্তু যখন গোল টোবল বৈঠকে তাদের প্রাতাঁনাধ নেওয়া 
হবে বলে ঘোষণা করা হল তখন তারা একবারও ভাবল না যে কংগ্রেস কী "স্থির করবে, 
আবিলম্বে লন্ডনে যাবার জন্য তারা জাহাজের টাকট কাটল। তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক 
বাঁটশ লেবার পার্ট পর্যন্ত বয়কট করোছল এবং ভারতীয় 'িবারালদের এই বয়কটে যোগ- 
দান.করতে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু এতবড় আত্মত্যাগ করা ভারতীয় লিবারালদের পক্ষে 
সম্ভব ছিল না। এইসব সাম্প্রাতক আভজ্ঞতার পারপ্রেক্ষিতে একথা বোধগম্য হয় না কেন 
রাজাগোপালাচারীর মত কংগ্রেস নেতারাও ভারতয় 'বারালদের প্রাত এত বোশ আজ্ঞানু- 
বার্ততা দেখান। নতুন সংবধান বয়কটের ব্যাপারে লিবারাল দল কংগ্রেসের সাথে হাত 
মেলাবে এটা দুরাশা। শুরুতে যাঁদ তারা হাত মেলায়ও, সরকার-পক্ষ থেকে তাদের কিছু- 
মাত্র সবিধাদানের আশ্বাস দিলেই তারা তাদের কংগ্রেসী সতীর্থদের প্রাত বিশ্বাসঘাতকতা 
করতে বিন্দুমান্র কুশ্ঠিত হবে না। সবকিছু 'বিবেচনান্তে আমার আভমত-_ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা অর্জনে যে দল সংগ্রাম করবে, ভারতবর্ষের সংবধান রচনার দাঁয়ত্বও সেই দলকে 
গ্রহণ করতে হবে এবং স্বরাজ লাভের পর যুদ্ধোত্তর সংস্কারের সমগ্র কর্মসূচী বাস্তবে 
রূপাঁয়ত করবার জন্যও সেই দলকে প্রস্তুত থাকতে হবে। সংগ্রামে জয় হবার পর রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতা ত্যাগ করার কোন প্রশ্নই উঠে না। কংগ্রস জয়ী হবার পর কংগ্রেস ভেঙে 
দেবারও কোন প্রশ্ন আসতে পারে না। গাজশ মুস্তাফা কামাল পাশা (বর্তমানে কামাল 
আতাতুর্ক নামে যাঁর প্রীসাদ্ধি) এবং তাঁর দল যেমন তুরস্কের স্বাধীনতা আনয়নের পর- 
দেশকে স্বাবলম্বী করবার জন্য এবং জাতীয় পুনর্গঠনের কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়ণের 
জন্য-_নিজেরাই শাসনক্ষমতা হাতে নিয়েছিল, ভারতবর্ষেও তাই করনে হবে। আমাদের 
ভবিষ্যতের স্লোগান “্বরাজের পূর্বে এবং পরেও--দলের একনায়কত্ব।” 

প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে আম আর একবার জোর 'দিয়ে বলতে মই যে সোস্যালিস্ট 
পার্টিকে যাদ দেশের ভাঁবষ্যং দল হিসেবে দাঁড়াতে হয়, তাহলে তাকে ইউরোপ ও 
আমেরিকার যুদ্ধোন্তর অর্থনৌতিক ও রাজনোতিক ঘটনাবলী ও পাঁরবর্তনগু অনুধাবন 
করতে হবে এবং সেই আঁভিজ্ঞতার "ভীঁত্ততেই ভারতবর্ষের ভাঁবষ্যৎ উন্নাতির পথ ঠিক করতে 
হবে। এই দলকে আমাদের িরাচারত হাশীনমন্যতার ভাব কাটিয়ে উঠতে হবে এবং ভবিষ্যং 
ভারতবর্ষের সমস্ত দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই দল কি তা পারবে? 
যাঁদ পারে তাহলে দেশের সমস্ত প্রগতিশীল আমূল সংস্কারকামন ক্যান্তর_যারা দেশের 
বর্তমান ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট, যারা আলোর অভ্বে অন্ধের মত পথ খপুজে মরছে ও বাঁলম্ঠ 
নেতৃত্বের প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে আছে তাদের-_একযোগে প্রচেম্টার জন্য একন্র সমাবেশ 
ঘটাতে পারবে। 


সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ 


বসু-রোলাঁ সাক্ষাংকার 


রোমা রোলার ভিলেন্যুভের বাড়ির বৈদঢতক বোতাম টিপতেই এক ভদ্রমাহলা এসে 
দরজা খুলে 'দিলেন। ভদ্রমাহলা ঈষৎ খর্ককায়, কিন্তু তাঁর মখশ্্রী অপারসীম সহানুভূতি 
ও প্রাণচাণ্চল্যে পাঁরপূর্ণ। ইনি মাদাম রোমা রোলাঁ। তান আমাকে স্বাগত জানাতে না 
জানাতেই আমাদের সামনের দরজা খুলে এক দশর্ঘকায় পুরুষ প্রবেশ করলেন। তাঁর বিবর্ণ 
মুখচ্ছবি, আশ্চর্য দুটি উজ্জল তখন চোখ। অনেকবার ছবিতে এ মুখ দেখোঁছ- মানুষের 
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দণ্ঃখ-বেদনার ভারে অবনত সেই করুণ মুখচ্ছবি! সেই বিশনর্ণ মুখমণ্ডলে এক অপরূপ 
বেদনার প্রকাশ ছিল-_কিন্তু তা পরাজয়ের বেদনা নয়। কারণ যে-মুহূর্তে তান কথা 
বলতে আরম্ভ করলেন তাঁর রন্তহন গণ্ডদেশে রন্তাভা দেখা গদিল-_-এক অসাধারণ জ্যোতিতে 
চোখ উদ্ভাঁসত হয়ে উঠল--আর তাঁর প্রত্যেকটি কথায় জীবন ও আশা ধ্বানত হয়ে উঠল। 

আমার উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের সাম্প্রাতক অবস্থা সম্পর্কে তাঁর সাথে আলোচনা 
করা এবং পাঁথবীর সাম্প্রাতক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগ্লির বিষয়ে তাঁর মতামত জেনে নেওয়া। 
স'তরাং আলাপের শর্তে আমিই বোশ কথা বললাম ভারতবর্ষের বতমান অবস্থা সম্পর্কে 
আমার ধারণা ও বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করার জন্য। যে দুটি মূল নীতির ভীত্ততে গত চোদ্দ 
বছরু ভারতবষে আন্দোলন চলেছে-_তার প্রথমাঁট হচ্ছে সত্যাগ্রহ বা আঁহংস প্রতিরোধ এবং 
দ্বতীয়টি দেশের সকলশ্রেণীর জনসাধারণের--যথা ধাঁনক ও শ্রামকের, জামদার ও কৃষকের-_ 
একটি যত ফ্রন্ট গঠন। 

ভারতবর্ষের বরাট আশা ছিল যে আঁহংস আন্দোলনের দ্বারা [নম্নালখিত উপায়ে 
বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব হবে। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে কব্লমে এই আন্দোলন 
আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থাকে অচল করে দেবে। ভারতবর্ষের বাইরে সত্যাগ্রহের মহৎ নীতি 
বৃটিশ জনগণের 'বিবেকে সাড়া জাগাবে। এইভাবে গবরোধের মীমাংসা হবে এবং এইভাবে 
প্রতিপক্ষকে কোনরকম আঘাত না হেনে এবং কোনরকম রন্তপাত না ঘাঁটয়েই ভারতবর্ষ 
স্বাধীনতা অর্জন করবে। 

কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হয়েছে। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে সত্যাগ্রহ আন্দোলন [নঃসন্দেহে 
এক আহিংস বিদ্রোহ সৃন্টি করতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু উচু চাকারর জায়গায় সরকারণ এবং 
সামরিক কোন ক্ষেত্রেই এটি সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় নি। সৃতরাং শকংস গভর্নমেন্ট” বহাল 
তাবয়তেই আছে । ভারতবর্ষের বাইরে মাাষ্টমেয় কয়েকজন উদারচেতা ইংরেজ নিঃসন্দেহে 
গান্ধীজীর নোৌতক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন, কিন্তু সামীগ্রকভাবে বৃটিশ জনগণ এ 
ব্যাপারে উদাসীন; স্বার্থের কাছে নৌতিক আবেদন পরাভূত হয়েছে। 

স্বাধীনতা অজনে ব্যর্থতা ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সৌনকদের তণক্ষ! 
আত্মবিশ্লেষণে-_ নিজেদের মত ও পথ গভীরভাবে পরণক্ষায়-_প্রণোঁদত করেছে। কংগ্রেসীদের 
মধ্যে একদল আইন সভার অভ্যন্তরে সাংবিধানিক কার্যকলাপের মাধ্যমে অগ্রসর হবার 
পুরোনো নীতিতে ফিরে গিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর গোঁড়া অনুগামীরা আইন 
অমান্য আন্দোলন (অর্থাৎ সত্যাগ্রহ) স্থাঁগত রাখার পর গ্রামের সামাঁজক বা অর্থনৌতিক 
সংস্কারের কর্মসচ৯, গ্রহণ করেছেন। “কিন্তু দলের আঁধকতর প্রগতিশীল একটি প্রধান অংশ, 
নৈরাশ্যে এবং নতুন আদর্শ ও কর্মনীীতর জন্য উদ্বেলতায়, তাঁদের আঁধকাংশকে নিয়ে 
কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্ট গঠন করেছে । আমার দীর্ঘ গোৌরচান্দ্রকার পর প্রশ্ন করলাম, 
“যুস্তফুন্ট যাঁদ ভেঙে যায় এবং এমন একটি আন্দোলন্রে যাঁদ সত্রপাত হয় যার সাথে 
গান্ধজীর সত্যাগ্রহের অবশ্যপূরণীয় শর্তের পারপূর্ণ সঙ্গাতি বা সামঞ্জস্য নেই, সে 
আন্দোলন সম্পর্কে মপসয়ে রোলরি মনোভাব কঈ হবে ?” 

মশসয়ে রোলাঁ বললেন যে, গান্ধজীর সত্যাগ্রহ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনে ব্যথ 
হলে তানি গভীর বেদনা ও নৈরাশ্য বোধ করবেন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে যখন সমগ্র বিশ্ব 
রন্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও হিংসায় ক্লান্ত তখন দিগন্তে নতুন আলোকরেখার মত গান্ধীজী' রাজ- 
নৌতিক সংগ্রামে তাঁর নতুন অস্ত্র নিয়ে আবির্ভূত হলেন। সারা বিশ্বে গান্ধীজশী বিরাট আশা 
জাগয়েছিলেন। 


আম বললাম, “আভজ্ঞতা থেকে আমরা দেখাঁছ যে, এই বাস্তব জগতের পক্ষে 
গান্ধীজশর নীতি ও পদ্ধাত খুব উ্চু পর্যায়ের এবং রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তিনি তাঁর 
১৭-১০-৭৯০০ আমরা আরও দেখাঁছ 
যে যাঁদও ভারতবর্ষে বু ক চায় না--সত্যাগ্রহ আন্দোলন দ্বারা নানারকম 
অসুবিধা সৃষ্টি এবং বিরান্ত উৎপাদন করলেও তারা শারশীরক শীন্ততে আধকতর শান্তশালী 
হওয়ায়__ভারতবর্ষে তাঁদের আস্তত্ব টিকিয়ে রেখেছে। যাঁদ সত্যাগ্রহ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত 
কার্থ হয়, নতুন কোন পথে জাতীয় আন্দোলন চালিত হোক এটাই ি মণীসয়ে রোলাঁ তখন 
চাইবেন, না, ভারতীয় আন্দোলনের প্রাত তখন আর তাঁর আগ্রহ থাকবে না?” 

বেশ জোরের সঙ্গে তান উত্তর দিলেন, “যে ভাবেই হোক সংগ্রাম চালাতেই হবে।” 

কন্তু ভারতবর্ষের কিছু ইয়োরোপায় শুৃভাকাক্ক্ষী আমাকে পারিচ্কার বলেছেন যে 
গাম্ধণজগর আহিংস নীতির জন্যই তাঁরা ভারতাঁয় আন্দোলনের ব্যাপারে আগ্রহী” 

মশসয়ে রোলাঁ তাঁদের সাথে মোটেই একমত নন। সত্যাগ্রহ যাঁদ ব্যর্থ হয় তান খুবই 
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ব্যথিত হবেন। কিন্তু এটি যাঁদ বাস্তবে ব্য্থই হয় তখন জীবনের কঠোর বাস্তবের মুখো- 
মুখি হতেই হবে, এবং সেক্ষেত্রে আন্দোলন অন্য পথে পাঁরচাঁলত হোক তাই 'তাঁন চাইবেন। 

তারি এ উত্তরে আমি উৎফুজল হলাম। এতাঁদনে এমন একজন আদর্শবাদীর দেখা 
পেলাম, যান শূন্যে সৌধ নির্মাণ করেন না, বরং কঠিন মাটির উপরেই তাঁর পদক্ষেপ । 

এবারে আম প্রশ্ন করলাম, “ভারতবর্ষের জাত*য় কংগ্রেসের নীতি যাঁদ ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা অর্জনে ব্যর্থ হয়, এবং কৃষক ও শ্রামকদের স্বার্থের সাথে একাত্ম এইরকম কোন 
বিরোধ দলের যাঁদ উদ্ভব হয়-.সে সম্পর্কে আপনার মনোভাব কিরকম হবে ?” 

মশসয়ে রোলার সংস্পম্ট আভমত যে. কংগ্রেসের এখন উচিত অর্থনৌতিক ব্যাপারে 
বালষ্ঠ নীতি গ্রহণ করা। : 

[তিনি বললেন, “এই ব্যাপারে গান্ধীজ যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেজন্য আম তাঁর 
কাছে পন্রও 'দয়োছি।” 

কংগ্রেসের ভিতর কোন নতুন দলের উদ্ভব সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'তান বললেন, 

প্দাট রাজনোৌতিক দলের মধ্যে কোন্‌ দলা শ্রেষ্ঠ বা দু পুরুষের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ 
তার বিচারে আমার আগ্রহ নেই। আম যাতে আগ্রহী এবং যা আমার কাছে মূল্যবান তা' 
আরও উচ্চতর প্রশন। আমার কাছে রাজনোতিক দলের কোন মূল্য নেই। রাজনোতিক দলের 
উধের্ব বিশ্বের সমস্ত শ্রীমকের কল্যাণ ও স্বার্থই আমার কাছে বড় কথা । আরও পাঁরজ্কারভাবে 
বলতে গেলে যাঁদ দুর্ভাগ্যবশত গান্ধীর (অথবা তাঁর জায়গায় যে কোন দলের) সাথে শ্রামিক- 
স্বার্থের সংঘাত উপাঁস্থত হয়, বা সমাজতান্তিক সমাজব্যবস্থা বিবর্তনের বিরোধী হন-_যাঁদ 
গান্ধজশ (বা অন্য কোন দল) শ্রামকদের স্বার্থকে অবহেলা করে দূরে সরে দাঁড়ান_তবে 
সবসময়ই আম 'নিপশীড়ত শ্রীমকদের পাশে দাঁড়াব, তাদের সমস্ত প্রচেম্টায় ও সংগ্রামে 
আম তাদের পক্ষে থাকব, কারণ ন্যায় তাদের পক্ষে এবং মানবসমাজের প্রয়োজনীয় প্রকৃত 
সামাজিক বিবর্তনের নিয়মও তাদের পক্ষে ।” 

আম আনন্দ ও বিস্ময়ে আঁভভূত হলাম, এই মহান ব্যান্তাট এত খোলাখুলিভাবে, 
এত দৃঢ়তার সাথে শ্রীমক স্বার্থের হয়ে কথা বলবেন এটা আমার অপ্রত্যাশিত ছিল। 

এই উদ্দীপ্ত আলোচনার ফলে রোলাঁ ক্লান্ত হয়ে পড়োছিলেন এবং তাঁর দুর্বল 
স্বাস্থ্যের জন্য আমি উদ্বিশ্ন বোধ করাঁছলাম। যা হোক, এই সময় চায়ের ডাক পড়ায় 
স্বস্তিকোধ করলাম এবং আমরা সকলে উঠে পাশের ঘরে গেলাম। 

ডা-পানের সময় আমাদের কথাবার্তা চলতে লাগল। আমদের আড়াই ঘন্টার 
আলোচনায় বহু সমস্যা সম্পকেই কথা উঠল । কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্ট ও তার গঠন- 
তল্লে মশসয়ে রোলী বেশ আগ্রহী । পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও অন্যান্য রাজনৌতক 
নেতাদের বন্দীদশায় ?তানি গভীরভাবে ডীদ্বগন। গান্ধীজশর সকল কার্যকলাপ, ভাষণ 
ও রচনায় তাঁর অসাম আগ্রহ । উদাহরণস্বরপ তাঁর পুরোনো ফাইল থেকে [তান মহযুত্মা 
গান্ধীর একট বন্তৃতা বের করলেন, যাতে গাল্ধীজী সোস্যাঁলজম-এর প্রাত তাঁর সহানৃভূি 
প্রকাশ করেছেন। , 

মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর রাজনৈতিক কৌশল বিষয়ে আমাদের দীর্ঘ আলোচনা হল । 
আম বললাম যে মহাত্মা গান্ধী অর্থনৌতিক ব্যাপারে কোন বাঁলষ্ঠ নপাত গ্রহণ করবেন না। 
রাজনোতিক, সামাঁজক অথবা অর্থনৌতক ষেঁকোন প্রশ্নই হোক, 'তাঁন স্বভাবতই “মধ্য 
পন্থায়” িশবাসী। এরপর আম তাঁকে গান্ধীজশীর নেতৃত্ব ও কৌশলের যে সব নটর কথা 
তরুণেরা বলে থাকে সেগণীল বললাম, যথা-_বিরেধী পক্ষের কাছে তাঁর হাতের সমস্ত অস্ম 
পূর্বাহে প্রকাশ করে দেওয়ার চিরন্তন অভ্যাস; রাজনোতিক 'বিপক্ষগণের সাথে সামাঁজক 
সম্পর্ক বর্জন করায় তাঁর 'বরোঁধতা; বাঁটশ নরকারের হৃদয়-পাঁরবর্তন হবে তাঁর এই 
অলাঁক আশা ইত্যাদ। এগুলি আমাদের কাছে সন্তোষজনক নয়। 

সাম্প্রীতিক ইতিহাসে দেশের জন্য অন্য যে কোনও ব্যান্তর চেয়ে তিনি বোশ কাজ 
করেছেন এব্‌ং ভারতবর্ষকে সমগ্র জগতের সামনে সম্মানের আসনে তুলে ধরেছেন। তা 
সর্তেও আমি তাঁর বিরোধিতা এবং এমনাক তাঁর সমালোচনাও কাঁর। আমরা ব্যান্ত 
অপেক্ষা দেশকে বৌশ ভালবাস। 

আমাদের আলোচনা শেষ হয়ে এসোৌছল। আম বললাম যে সোদন অপরাহে তান 
যে আঁভমত ব্যন্ত করলেন তা অনেক মহলেই 'বস্ময়ের সৃঁন্ট করবে, এগুলি তাঁর ভাবুক- 
জীবনের "চিন্তাধারার নবতন বিকাশ বলে প্রতীয়মান হবে। 

আমার এই মন্তব্য যেন বৈদ্যাতিক বোতামের মত কাজ করল এবং অকস্মাং চিন্তা- 
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ম্লোতের রাশিকে মুস্তগতি দান করল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে রোলাঁ তাঁর সাম্াাজক 
চিন্তাধারা এবং তাঁর সমগ্র ধ্যানধারণার পাঁরিবর্তনের জন্য যে সুতীব্র মানাঁসক যন্ত্রণা ভোগ 
করোছলেন তা বর্ণনা করলেন। তান বললেন, “আমার ভিতরের এই দ্বন্দ জীবনের বহু 
বিস্তৃত ক্ষেত্র দিয়ে চলাছিল-_ আহংসার প্রশ্ন তার একটি অংশ মান্। আম আাঁহংসার 
বিরোধী নই, তবে আম উপলাব্ধ কার যে আঁহংসা আমাদের সমগ্র সামাঁজক কার্যাবলণর 
প্রধার্ন কেন্দ্রীবন্দ; হতে পারে না। এটি আমাদের অবলম্বনীয় অন্যতম উপায়, অন্যতম 
কমপ্রণালী এবং এখনও এর পরাঁক্ষা চলছে ।” 

[তাঁন বলতে লাগলেন, “আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন 
একটি নতুন সমাজব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠা, যে সমাজব্যবস্থা আঁধকতর ন্যায়সঙ্গত, আধকতর 
মানবধমাঁ এবং এই নতুন সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য পুরোনো সমাজব্যবস্থার 
সবরকম আক্রমণ থেকে এই নতুন সমাজব্যবস্থাকে রক্ষা করতে হবে। পুরোনো সমাজ- 
ব্যবস্থাকে বন করতে হবে কারণ এটি সামাঁজক অসামা, ধাঁনকশ্রেণীর শো'ধণ, সামারক 
সাম্রাজ্যবাদ এবং পাঁথবীর দশ ভাগের নয় ভাগ না হলেও অন্তত চার ভাগের তিন ভাগ 
জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখবার নীতির উপর প্রাতষ্ঠিত। এই জঘন্য অবস্থার_ যাকে বলা 
চলে “চরস্থায়' পাপ”-শীবরুদ্ধে আমাদের সমস্ত শান্ত আবলম্বে নিয়োগ করা উঁচত। 
যাঁদ তা না কাঁর তা হলে মানবসমাজের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী ।” 

এরপর মশীসয়ে রোলাঁ আমস্টারডামে ১৯৩২ সালে অনুষ্ঠিত যুদ্ধ এবং ফ্যাঁসিজম- 
এর প্রাতিবাদে সমস্ত রাজনৈতিক দলের 'বিশব কংগ্রেস এবং এই কংগ্রেস কর্তৃক নিয্দ্ত 
স্থায়ী কমিটিতে তাঁর ভূমিকার কথা উল্লেখ করলেন। “আম এখনও িশবাস কার যে 
আঁহংসার মধ্যে এমন একটি তীব্র অথচ প্রচ্ছন্ন 'বদ্রোহের ক্ষমতা নাহত আছে যা কাজে 
লাগানো যেতে পারে এবং কাজে লাগানো উীচত, যথা অস্তানির্মীণ কারখানাগুীলতে সাধারণ 
ধর্মঘটের মাধামে অস্ত্রনির্মাণের কাজ করতে অস্বীকার করা ইত্যাঁদি।” 

ইউরোপের বহু আশাঁঙ্কত ও বহু-আলোচিত যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনাও আমাদের 
কথোপকথনের শেষে হল। আম মন্তব্য করলাম, “অবদাঁমিত জাতি ও জাতীয়তাবাদীদের 
পক্ষে যুদ্ধ আবমিশ্র অকল্যাণ নয়।” তিনি বললেন, “কন্তু ইউরোপের পক্ষে যুদ্ধে চরম 
সর্বনাশ, যুদ্ধের ফলে সভ্যতার অবসানও ঘটতে পারে। আর রাশিয়ার পক্ষে শান্তি 
একান্ত প্রয়োজনীয় রাশিয়াকে সামাঁজক পুনগঠিনের কাজ সম্পূর্ণ করতে হলে শান্তি 
অপারিহার্য।” 

আমার গৃহকর্তার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণের আগে আমি তাঁর বদান্যতার জন্য আমার 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম এবং তাঁর বন্তব্য আমার মনে ষে গভাঁর আনন্দের স্টার 
করেছে, তাও প্রকাশ করলাম। ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁর সহানদ- 
ভতি আমার এত মূল্যবান মনে হয়েছে যে. ভারতবর্ষের সাম্প্রাতক ঘটনাবলী তাঁর মনে 
1করকম প্রাতক্রিয়া সৃষ্ট করবে-__ একথা যখনই চিন্তা করোছি, উদ্বেগ ও আশঙ্কায় আমার 
মন ভারাক্লান্ত হয়েছে। তাঁর সাথে সাক্ষাংকারের পর প্রফুজ্লচিন্তে আমি জেনেভায় 
ফিরলাম। 


অজ্টীবংশ পাঁরচ্ছে দ 


“ভারতের ম্বীন্ত সংগ্রাম : প্রশ্নের উত্তর” 


[রজনী পাম দত্তের সত্গে সাক্ষাংকারের বিবরণ- লণ্ডনের ডেইলি ওয়ার্কার' 
পান্রিকায় প্রকাশিত, ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৩৮] 


প্রশ্ন : 'ব্রাটশ জাতীয় সরকারের মুখপান্ররা দাবী করেন যে ভারতের নতুন সংঁবধান 
খুবই সার্থক হয়েছে, এবং কংগ্রেসের মীন্রিতগ্রহণ তার প্রমাণ, এ সম্পকে জাতীয় কংগ্রেসের 
মত কী? 

উত্তর: কংগ্রেসের মল্মিসভা গঠনের দ্বারা প্রমাণিত হয় না ষে কংগ্রেস চিরকাল এই 
সংবিধান কার্ষকর রাখবে । যথেম্ট সংশয় নিয়েই কংগ্রেস মল্ত্িসভায় 'গিয়েছে। 
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মন্তিত্ব গ্রহণের পিছনে দুটি উদ্দেশ্য আছে: প্রথমত, কংগ্রেসের নিজের অবস্থা সুদ 
করা। এবং দ্বিতীয়ত, দেখিয়ে দেওয়া যে সংবিধানের বর্তমান ব্যবস্থায় দেশের কোন 
প্রকৃত উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কংগ্রেসের আশঙ্কার বিপরণতে যাঁদ কোন প্রকৃত 
উন্নতি সম্ভব হয়, তাহলে তা জনগণের রাজনোতক প্রাতষ্ঠানের (কংগ্রেসের) স্বাধধনতা 
সংগ্রামকে আরও বলিম্ঠ করে তুলবে। 

প্রশন: কংগ্রেসের পক্ষে সংবিধানের ফেডারেল অর্থাৎ কেন্দ্রীয় অংশ মেনে নেওয়ার 
কি কোন সম্ভাবনা আছে ? 

উত্তর: কংগ্রেসের মত পাঁরবর্তন করবার এবং প্রদেশের বেলায় যেরকম হয়েছে, 
অনুরূপভাবে সংবিধানের ফেডারেল অংশ মেনে নেওয়ার কোন সম্ভাবনা আদৌ নেই। এই 
সংবিধানের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় অংশের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই। 

প্রন: জাতীয় সংগ্রামের পরব পর্যায়, আপনার 'মতে কি হবে? কৃষকদের মধ্যে 
অসন্তোষ, এবং শ্রামক ধর্মঘট আন্দোলন বাস্তবিকই কি দ্লুত 'বিকাশলাভ করছে ? 

উত্তর: জাতীয় সংগ্রামের পরবতাঁ পর্যায় হবে তীব্রতরভাবে গর্চেতনার পূর্ণতর 
[বকাশ। কংগ্রেসের সামনে নতুন সমস্যা হবে এই গণশান্তকে সুসংহত ও উপয্যস্ত পথে 

ত করা। 

অর্থাং ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টের 'ভীত্ততে দলের সংগঠন করতে হবে। 
যদি তা করতে পার, তাহলে আমরা আশা ও সাহস নিয়ে ভাবষ্যতের ষে কোন সঞ্টের 
সম্মুখীন হতে পারব। কংগ্রেসের মান্দিত্ব গ্রহণের পর থেকে গণচেতনা আরও কতখানি 
বাদ্ধ পেয়েছে, কৃষক অসন্তোষ ও শ্রামক ধর্মঘট তারই আভব্যান্ত। 

প্রশন: শ্রামক ও কৃষক সংগঠনগলিকে সামাগ্রক অনুমোদনের মাধ্যমে জাতীয় কংগ্রেসকে 
সর্বদলীয় জাতীয় ফ্রন্ট হিসাবে আধকতর গণাঁভন্তিক করে তোলার আপাঁন কি পক্ষপাতী? 

উত্তর: হ্যাঁ, নিশ্চয়ই । 


প্রন: ব্রিটিশ শ্রামকদল ঝা ভাবী শ্রামক সরকারের পক্ষে ভারত সম্পর্কে কা নীতি 
গ্রহণ করা য্াাক্তযুন্ত বলে আপাঁন মনে করেন? 

উত্তর: আমরা চাইব ব্রিটিশ লেবার দল কংগ্রেসের লক্ষ্য পুরোপ্নীর সমর্থন করুক। 

প্র“ন: আপনার 'ভারতের মানত সংগ্রাম" গ্রন্ধের শেষ অংশে ফ্যাঁসজম সম্পর্কে আপান 
যা বলেছেন সে সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। ফ্যাঁসজম সম্পর্কে আপনার মত সম্বন্ধে 
আপাঁন কিছু বলবেন কি? এঁ অংশে কামিউনিজম সম্বন্ধে আপনার সমালোচনা বিষয়েও 
অনেক বিতর্ক হচ্ছে । সে বিষয়েও আপনার বন্তব্য কি? 

উত্তর: তিন বছর আগে এ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তার পরে আমার "চন্তাধারা অনেক 
পারণাত লাভ করেছে। আমি সঠিক যা ব্লতে চেয়োছলাম তা হল- আমরা ভারতবাসা, 
জাতখয় স্বাধীনতা কামনা কার এবং জ অর্জন করবার পর স্স্যালজম অর্থাং সমাজবাদের 
পথে অগ্রসর হতে চাই। “কাঁমউীনজম ও ফ্যাঁসজম-এর মধ্যে সমন্বয়” বলতে আম একথাই 
বাঁঝয়োছিলাম। হয়ত আমার ব্যবহৃত শব্দগুলি সুষ্ঠু হয় নি। কিন্তু আরও একটা কথা 
মনে করা দরকার। আম যখন বইটি লিখোছলাম তখনও ফ্যাসিজম সাম্াজ্যবাদী আঁভষানের 
পথে তগ্রসর হতে শুরু করে নি। এবং আমার কাছে এটাই জাতাঁয়তাবাদের এক উগ্রর্প 
[হসাবে প্রাতভাত হয়েছিল। 

আম একথাও বলতে চাই যে, ভারতবর্ষে যাঁরা কাঁমিউনিজমের পক্ষপাতশ তাঁদের 
একাঁট বড় অংশ কাঁমউানজমের যে রূপ প্রদর্শন কেন, তা জাতীয়তাবরোধা বলেই আমার 
ধারণা। এবং তাঁদের কয়েকজন জাতাঁয় কংগ্রেসের প্রাতি যে শন্রুতা প্রদর্শন করছেন তাতে 
আমার এই ধারণা আরও দঢড় হয়। যাই হোক, বর্তমানে পরিস্থাতর অনেক মৌলিক 
পাঁরবর্তন হয়েছে। 

আমি আরও বলতে চাই যে, আমি সর্বদাই উপলা্ধ করেছি যে কমিউনিজম্‌_ মার্স 
এবং লোননের রচনায় যেভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে_ এবং কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের নীতির 
সরকারখ ঘোষণাপন্রে যেভাবে প্রচারত হয়েছে, তা জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামকে পুরোপ্যার 
সমর্থন করে এবং আন্তজাতিক দৃম্টিভঞ্গীর এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গা বলে মনে করে। বর্তমানে 
আমার ব্যান্তগত আভমত এই যে, ভারতের জাতায় কংগ্রেসকে ব্যাপকতম সাম্মাজাবাদ-বিরোধা 
ফ্রন্টের ভিত্তিতে সুসংগঠিত করতে হবে। এবং এই কংগ্রেসের লক্ষ্য হবে খ্বাবিধ_রাজ 
নৌতিক স্বাধীনতা ও সমাজতন্ম। 
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